পাতঞ্জলদর্শন, 
যোগ-পরিশিউ ॥ 


পতত্জলি স্থনিকৃত মুত্র, তাহার পদবোধিনী টাকা, 
ভোজরাজক্ত রান্বনার্ভঁঞুনাস্র তি, 
বা নুবাদ ক যোশগম্মক্তোক্ত 
(বিবিধ বিষয় সম্বলিত 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 


্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ,ভট্টাচার্য্য কর্তৃক 


সম্কলিত, সংশোধিত ওঁ অশ্লদিত । 


চতুৰ্থ সংস্করণ । 


শ্ীহরিপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত | 
৯১ নং ছুর্গাচর্ণ মিত্রের ধ্রীট, (দে ওয়ান বাটী ) 
কলিকাা, 


নং গার বোর্গান স্ট্রীট “ভিক্টোরিয়া প্রেসে” 
ঞ্রীপাচুগোপলি আস দ্বার! মুদ্রিত । 
১৩১৪ সাল | 


বিজ্ঞাপন ।' 


পাতগ্রল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ গম তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । 
ব্বাপেক্ষা এবার এই গ্রন্থ অধিক বিশদ ও সুস্পষ্ট হইয়াছে । 

ইহার সঙ্গে যে তোজরাজরূত বাজমার্ডগাভিধ বৃত্তি সংযোজিত আছে, 
হা বহু পুস্তক পরিদর্শনে সম্যক সংশোধিত হুইয়াছে। : 

প্রথম মুদ্রণে এই পুস্তকে যে যে দোষ লক্ষিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার মু দ্রণে 

তাহার পরিহার কর! হইয়াছিল সত্য ; পরন্থ তাহা সর্ধমনঃপৃত হইয়াছিল, 
এরূপ মনে করিতে পারি নাই। আশা করি, এবার পশ্তকখানি সর্ব 
মনোরম হইবে। 


শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ | 


চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন | 


এবার পুস্তকের কোনরূপ সস বৃদ্ধি পরিবর্তন কর! হইল মা। (কেবল 
মূলোর হাস করা হুইল। মূলা ২২ টাকার স্থলে ১৭০ স্থির করা হইণ। 


প্রীকালীবর বেদাস্তবাণীগ । 


অবতগণিকা | * 


এক জন প্রসিদ্ধ কবি একদা সাশ্চ্যয হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি 
বংসর পর্যন নিরন্তর গদো কথা কহিয়াছি; কিন্ত তখন. গদ্য কি, 
'জানিতাম না। এইরূপ, প্রতোক মনুষ্যই প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন 
যোগের কার্ধ্য করিতেছেন, অথচ ভি জিজাসিত হইলে বলেন, আমরা 
যোগী নহি--ধোগ কি তাহা জানি না। কি প্রকার কার্যের উপর বা কিরূপ 
মনোবুত্তির উপর যোগ-শষের সঙ্কেত, তাহ! জানা না থাকাতেই তীহার! 
উক্তবিধ প্রত্যুত্তর দিয়া থাকেন। স্বর্কার, শরনির্খাতা, যন্রনির্মাতা, চিত্রকর 
ও জ্যোতির্কিদগণ সময়ে সময়ে এরূপ বাহ্জ্ঞানশূন্য ও তন্মনা হইয়া থাকেন 
যে, পার্থ দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও তাহারা দেখিতে পান না। তদ্রপ 
ভম্মনস্ক হইয়াও, তদ্রুপ বাহ্জ্ঞানশৃন্ত হইয়াও তাঁহার! উল্লেখ করিতে পারেন 
না যে, আমরা ক্ষণকালের নিমিত্ত যোগী হইয়াছিলাম। ডাক্তারের! মিস্‌- 
মেরাজ, ( Mesmerise ) করিয়া, অর্থাৎ কৌশলে অথবা ক্লোরোফরম 
(Chloroform) আত্বাণ করাইয়া ব্যাধিগ্রন্ত ব্যক্তির অঙ্গবর্তনাদি করিয়া 
তীঁহারাও জানেন না যে, আমরা রোগীকে যোগীর তুল্য 
কাৰ্য্য সমাধা করিতেছি। এইরূপ, অনেকানেক লৌকিক 
কাৰ্য্য নির্বাহের জন্য সর্বদাই যোগের বিবিধ প্রতিচ্ছায়! খরনুষ্ঠিত হইতেছে, 
তথাপি লোক তাহার মূল অনুসন্ধান করিতেছে না, এবং মূল যোগ কি, 
তাহ! জানিবার ইচ্ছাও করিতেছে না। ৃ 

“যোগ” কথাটী এ দেশের কত পুরাতন, তাহা নির্শর করা তুঃলাধা। 
যোগ-শৰ্টী যে, প্রথমে কোন প্রক্রিয়ার উপর' উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাও 
এক্ষণে হুক্তের়। কেননা, এখন আমরা নানা অর্থে যোগ-শবের "ব্যবহার 
দেখিতে পাই। যে যে অর্থে, বা যে যে প্রক্রিয়ার উপর যোগ শব্দের সঞ্চেঙ 
বাধা আছে, শিন্বাবতের একটা ক্ষুদ্র ভালিক প্রদত্ত হইতেছে। *  *" 
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কোন এক বাহ্বন্ততে অন্য এক বাহ্বন্ত সংলগ্ন করার নাম যোগ । 
এক বস্তুতে অন্য বস্ত মিশ্রিত করার নাম যোগ । 

কার্য্যের কারণসমূহ একত্র করণের নাম যোগ । 

যোদ্ধ গণের অস্ত্রাদি বিধারণের (বিধানানুসারে ধারণ করার) নাম যোগ 
বন্ততত্বনিশ্চা়ক যুক্তিবাক্ষ্যের নাম যোগ । 

ছল বা! প্রক্কত তর গোপনপূর্বাক কাৰ্য্য প্রদর্শনের নাম যোগ । 
দেহকে দৃঢ় 9 সুস্থির করণের উপায়ের নাম যৌগ। 

শবাবিস্তাসের সুশৃখলার নাম যোগ । 

শকের অর্থবোধিকা-শক্কিবিশেষের নাম যোগ । 

কৌশলে কাৰ্য্য নির্বাহ করার নাম যোগ। 

লব্ধবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম যোগ। 

চিন্তার দ্বার! দূর্লত্য লাতের উপায়-পরিজ্ানের নাম যোগ। 

বস্তুকে অন্ত এক নূতন আকারে পরিণত করার নাম যোগ । 

আত্মার আত্মায় সংযোগ করার নাম যোগ। 

বন্তবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ উখাপিত করার নাম যোগ? 
সমন্তমনোবৃতিনিরোধের নাম যোগ । 

চিত্রকে একতান বা একাগ্র করণের নাম যোগ। 

সপ্তদশপ্রকার যোগের মধ্যে, শেষোক্ত চারিগ্রকার যোগ যত - 


দর্বোধা ও ছঃসাধা,_-অন্যগুলি তত ছুর্বোধ্য ও দুঃসাধ্য নহে। অস্থুরাচার্য্য 
উপনা, সুর-গুরু বৃহস্পতি, দেবরাজ ইন্দ্র, খযিশ্রে্ঠ পুনর্বস্থ ও অগ্নিবেশ 
প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রথমোক্ত ভ্রয়োদশবিধ যোগের আদি-উপদেষ্টা ; এবং 
হিরণ্যগর্ড, মহেশ্বর, শিরানী, মুহর্ষি কপিল, তংশিষ্য পঞ্চশিখ মুনি, ব্াজর্ধি 
জনক, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যোগিবর দত্তাত্রেয, জৈগীষব্য, যোগীশ্বর যাজবন্ধ্য ও 
পতঞ্জলি গ্রড়তি মুনিগণ শেষোক্ত যোগচতুষ্টয়ের পরম গুরু *। প্রথমোক্ত 


রঙ্গ সহেশ্বয; স্বনশ্চেন্্: প্রাচেতসোমনুঃ | 

বুহণ্পতিশ্চ শুত্রশ্চ ভারম্বানোমহাতপাঃ ॥ 

বেদব্যাসশ্চ ভগবান তখ। গৌরশিয়া যুনিঃ। 
এতে হি নীতিযোগানাং প্রণেতারং পরস্তপা:1”-- বৈশশ্পায়ন। 
“হরণাগর্ভোযোগন্ত বকা নাস্ত: খুরাতন: ।''-=যাজ্ঞবন্য । 
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অয়োদশপ্রকার যৌগাভাত্তর উপর নীতি, শির ও চিকিৎসা প্রভৃতি বন্তর 
শানস গ্রথিত হইয়াছে, এবং শেষোক্ত চতুবিধ যোগ অবলস্বন করিয়া বিবিধ 
'অধ্যাত্মশাস্র রচিত হইয়াছে । ূ 
1 শেষোক্ত যোগ-চতুষ্টয়ের উঁদ্দেপ্ত বা অধিগম্য বন্ত এক ; পরস্ত তাহার 
প্রাপক পথ অনেক বা ভিন্ন ভিল্ন। ভিন্ন ভিন্ন যোগপথের পথিকেয়া সকলেই 
স্ব স্ব পথে গমনকালে অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু লাভ করেন ও দেখিতে পান । পথি- 
সৃষ্ট সেই সুকল অদ্ভুত কুহকে যাহারা মুগ্ধ না হন, তীঁহনুরা সকলেই সেই 
এক অদ্বিতীয় অধিগন্ধব্য প্রদেশে যাইরা সকলেই সমান ফল লাভ করিতে 
পারেন। অন্যথা কে কোথায় গিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই । সেই জন্যই 
যোগীরা যোগপথকে চতুম্পথাকার কল্পনা করিয়া তাহার প্রত্যেক পথের 
দুর্গমতা বৰ্ণন করিয়া থাকেন । 

ভিন্ন ভিন্ন আকারের চারিটি পথ থাকায় যোগকে চতুষ্পথ বলা হইল । সেই 
চতুষ্পথ বা চতুশ্রকারে বিভক্ত যোগপথ কি কি? তাহা শুনুন 


“মন্্রযোগোলয়শ্চৈব রাজযোগোহঠসন্তথা। 
যোগশ্চতুৰ্ব্বিধঃ প্রোক্তো-যোগিভিস্তত্বদশিতিঃ ॥৮ 


মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হুঠযোগ। তব্বদর্শী যোলীরা এই চারি- 
প্রকার যোগপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চতুষ্পথাকার যোগের ভিন্ন 
ভিন্ন পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাযোগীর দারা আল্িষ্কৃত 
হইয়াছিল, এক সময়ে একের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই । যদি কাহারও 
জানিতে ইচ্ছা হয় যে, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ পথ কোন্‌ প্মহাযোগীর দারা 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল? কোন্‌ পথের কিরূপ্‌- প্রণালী? এবং কোন্‌ পথের 
জন্যই বা কিরূপ সম্বল সংগ্রহ করিতে হয়? তাহাদের এ সকল প্রশ্নের প্রত্যু- 
ত্র আমরা পরিশিষ্টে প্রদান করিব। তজন্ত তাহারা যেন উদ্বিগ্ন না হন। 
ফল কথা এই যে, প্রত্যেক যৌগেই লয়-সঘন্ধ আছে। লয় ছাড়া যোগ 
হয় না। লয়কি? কাহার লয়? চিত্তের লয়। চিত্ত কোন এক অনি; 
' দন্ত আকারে লয় প্রাধ হইলেই তন্দশায় তাহাকে লয়-যোগ বলা যায়। 
এই লয়-যোগ, ইংরাঞ্জ পাঠককে সংক্ষেপে কুষাইতে হইলে ( Self mestfier- 
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{৪ ) সেল্‌ক নেস্নেরিজন্‌, আর অক্ষর বলীর্ম পাঠককে- বুঝাই: হইলে, 
কৌশলে বাহজ্ঞানশৃন্ত হওয়া বা আপনাআপনি ইচ্ছাপূর্বক চিত্ত লয় কয়! 
ভি অন্ত শখ! উচ্চারণ করিতে হয় না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই কে, 
ইয়াজদিগে উদ্ভাবিত পরাধীন চৈভন্তহরণের ছেদ তেন (কাটা ছেড) 
কিন অন্ত কোন সুফল নাই, কিন্তু আমাদের বোদিগণের উদ্ধাৰিতি লর-বোগের 
খানেফাবেক সুফল আছে; পরস্থ সে সমস্ত ফল লোকাতীত। 

যোগের ও অলৌকিক ক্ৰমত আছে শুনিয়া হয় ত অনেকেই 
হালিবেন। অনেকেই হর ত বুক্ধদোহৰশতঃ যোগের অলৌকিক ক্ষমতার 
নিখাস করিতে পারিবেন না। ন! পারেন, না পারিবেন ; তজ্ন্ আমরা 
ব্যথিত ব! ঈর্ষান্বিত নহি। জিগীযাপরবশ হইয়া বাগ্জান বিস্তারপূর্কাক 
তীহাদিগের সহিত আমরা বাগ্যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা জানি, 
বাকোর ধারা ইছার সাফল্য সপ্রদাণ করা বায় না। উৎকট শ্রদ্ধা 
সহকারে বথোক্তনিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখিলে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে 
সত্য মিথ্যা কিছুই বল! যায় না। যদি বল, যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা, বিজ্ঞা- 
নের দ্বারা জানিব ? আমরা বলি, তাহ! ভ্রম। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, 
রসায়ন,-__এ সফল লৌকিক-বুদ্ধি-প্রসুত। সুতরাং তাহাগ্না লৌকিক জগ- 
তেই সঞ্চরণ করে। লেই জন্যই তাহারা অলৌকিক অস্তিত্বের লাক্ষ্য দিতে 
পায়ে না। বে কখন অলৌকিক দৃশ্য দেখে নাই, কি প্রকারে সে অলৌকিক 
আন্তিছ্থে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে? যাহাই হউক, ফল কথা এই যে, আমরা 
বখন যোগী লহি--যোগ করি নাই--যোগী দেখিও নাই, তখন হুঠকারিতা- 
মাত্র অবলম্বন “করিয়া যোগফলকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করিলে 
আমাদের উড়ুঙবর-মশকের বন্যায় হইতে হইবে, সন্দেহ দাই। যোগফলের 
গতি মিথ্যান্ি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অবস্য কোন সত্য ফল আছে, 
এরাপ নিশ্চয় ববির! তদ্বোধার্ধ বত্ববান্‌ হওয়াই আমাদের অতীৰ কর্তব্য । * 

» এখনে আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাহারা বেন মনৌধোগপূর্বক মি 
বিধি পৰাদনাকান্ছলি পরীক্ষ। করিয়া দেখেন। একটি প্রবাদ এই আছে বে, রাত্রিকানদে গৃহ- 
মধ্যে কধ্দে-পোকা-নানক পডঙ আসি৷ প্রদীপ নির্ধাপিত করিখার উপকরন করিলে, বিচি 


ধান যেই গুছে ধাঁকিবেদ, ওাহারা সকলেই সজোরে আপন আপন হস্ত যুইিবন্ধ করিবেন? 
২৬ '়িলিট পাদেই দেখিবেন। নেই গমের উদ্ভিদ শাক পতিত হইয়াছে এবং নে রগ, 


fey 

টেলেকোনীয়া। সাক” হন; 'দীৰ্ষরীবী: হন, :অনাহাকে জীবন ধাৱন: বার 
শরেন। ব্বাসরোধেও 'ভীহীদের জীবন বক্ষ হয়,-এ সকল খা নিতান্ত 
জবিষধন্ত: সহে।' আকৃতি শরীরে বা জীবজগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, 
ধাহা: দেখিয়, যোগিগণের উল্লিধিত সামর্থ খাকার প্রতি, অন্ততঃ আংশিক 
.বিশ্বসি উৎপাদন করা বাইতে পারে। বুদ্ধিদাদ্‌ মনুষ্য যদি তন্মদা হুইয়া! কিছু 
ঈী্ঘই যৌগফ্‌লের প্রতি বিশ্বত হইতে.পারে। মধ্য এ যাবৎ যে কিছু শিখি- 
রাছে, আমাদের বিশ্বাম এই যে, তাহার একটীও মনুষ্য-প্তকর নিকট শিখে 
সাই ( সমস্তই প্রকৃতি-পুরুর নিকট শিখিয়াছে। আমরা অলসম্থভাব ও 
কূলবুদ্ধি লোক,--তাই আমরা বেদ, কোয়া, কস্ট, ও. মিল পড়ি। কিছ 
যাহারা অনলস, অধ্যবসারী ও তীক্ষবৃদ্ধি,_তীহারা ফোন মান্ধষের পুস্তক 
পড়েন না। সদাসর্বদ! প্রকৃতি-পুস্তকই পাঠ করেন। প্রকৃতি-পুস্তক পড়েন 
বলিয়াই তাহারা নৃতন নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন। মানুষের পুস্তকে 
কোন নূতন নাই, ইহা স্থিত সিদ্ধান্ত। যোগীরাও প্রকুতি-পুত্তক অধ্যয়ন 
করিয়া তাছ! হইন্ডে যোগবিদ্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা ভীহাদের গ্রন্থ 
দেখিলেই জানা যার। বস্তুতঃ প্রর্ুতিই যোগীদিগের আদি গুরু । প্ররুতিতত্ব 
বা খভাবতত্ব পর্যালোচনা না করিলে তীছার| কোনক্রমেই যোগী হইতে 
পাঁরিতেন না! , স্বভাবের অনুকরণ ব! শ্বভাবকে স্বায়ত্ত করিতে পারিলেই 
যোগী হওয়া যার। শ্বভাবতত্ব অনুসন্ধান করিলে: যোগীদিগের যোগ- 
কৌশল জান! যায়, এবং যোগেশ যে সকল অলৌকিক ফল বর্নিত আছে, 
সে সমুদায়েও অবিশ্বাস থাকে না। | ্ট 

:' প্রক্কৃতিই যোগীদিগের গুরু এবং প্রক্ৃতিই ঘোগীদিগের দিত যোগফল 
বিবার দৃষ্টান্ত স্থল,_-এই ছুই কথা এক্ষণে বিশদ' করিয়া বুবান আবঙ্তক 
হইতেছে । প্রথম . যোগী কোন্‌ স্বভাবের নিকট বা কোন্‌ প্রস্কতির নিকট, 
করিয়া পড়ি খিয়াছে ৭ হর প্রেবাদ এই খে. যদি কখন তৃপদর স্থানে যসিধার আবশ্যক 
হজ, . এবং সে স্থানে যদি অবেক দিনে জোক থাকে, তবে সল্লোরে বৃদ্ধাঙুলির অগ্রভাগ, 
সায়া তর্জনী . অথবা কনিষ্ঠাঙুলির অগ্রভাগ টিপিয়! রাখিবেন ৷ গোখিবেম, জলোঁক! সরল 


রিট আবসিডাডি হিতে আছে । জগতের এইরূপ অনেক কাণ্ড আনে, খাবাদের কারণ অব! 
রা পর Or রািডি wns afleirt 1১... 
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1৪০) সেশক্ষা কারয়াছলেন ? তাহা অনুসন্ধান ফর। অনুসন্ধান দ্বারা যখন 
জানিতে পারিবে যে, যোগীরা অমুক স্বভাবের নিকট অমুক বিজ্ঞান শিক্ষা 


করিয়াছিলেন, উখন অনায়াসেই তাহার তথ্য বুঝিতে পারিবে । তাহার 
ফলাফল সত্য কি মিথ্যা, তাহাও বুঝিতে পারিবে। যৌগফলের সত্যাসত্য 
নির্ণয় করিবার জন্ত এতঘিধ উপলার ভিন্ন অন্ত কোন উপায় নাই। এ নম্ব্ধ 
আমরা এ স্থানে দিশ্র্শনের নিমিত্ত, যোগলিগ্স, ব্যক্তিদিগের যোগমনদিরপ্রবেশের 
ঘরস্বরূপ ছুই একটা সহজ নিদর্শন উদ্ধৃত করিলাম। এতদৃষ্টে পাঠকগণ বোধ 
হয় অল্পক্লেশে যোগফলের সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন । | 

প্রথম সার্বজ্য-শিক্ষা।-_মাহুষ সর্বজ্ঞ হইতে পারে, এই জ্ঞান তাহার! প্রথমে 


_ হুর্য্যকাস্তমণির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা 


পপ পাটি শপ কান বারা পাল পা প্রত 


“যথাইরকরশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোছুতাশনয্‌ । 
আবিষ্ষরোতি তৃলেমু দৃষ্টাস্তঃ স তু যোগিনঃ ॥” 
হর্ঘ্যরস্মিসংযোগে ুকাস্তমপি বক আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয় 


' যোগিগণ সার্বজ্ঞা শিক্ষা করিয়াছিলেন। 


কি আশ্চর্য্য উপদেশ! এ উপদেশের মৰ্ম্ম কি গভীর নহে? এ অতার 
কথার ভিতর কি শত সহত্র বিজ্ঞান লুক্কায়িত নাই? চিন্তা করিয়া দেখিলেই 
কি অঙ্গে পুলকোদগম হয় না? মস্তক কি বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয় না? ঘুড়ীর 
লকে বিছ্াতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত-বিজ্ঞান (75152721012 ) শিক্ষা অপেক্ষা, 
বাষ্পবলে রন্ধন-স্থালীর মুখশরাব উৎপতিত হইতে দেখিয়! ্রিম্ওয়ার্কের 
সি করা অপেক্ষ', ফল-পতন-ৃষ্টে পার্থিব আকর্ষণ (21851081090) জ্ঞান হওয়া 
অপেক্ষা, আতগ্‌ পাথরের দ্বার! হুর্য্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুপ্জীকৃত করিয়া 
তন্ারা। তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে দেখিয়া, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহশ্রমুখী বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে এককেন্ত্রক করিয়া তন্বার! হুম্বিজ্ঞান, ব্যবহিতবিজ্ঞান ও অতীতা- 
নাগতবিজ্ঞান আবিষ্কার করা কি অত্যধিক ক্ষমতার বিষয় নহে? সমধিক 
বিশ্বয়াবহ নহে? সম্পূর্ণ নৃতন নহে? বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব পূর্ধ্য- 
কিরণ,--যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি,--সে কাহাকেও দগ্ধ 
করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রীতি হয়। কিন্ত 


[1] 

+ কৌশলক্মে ' বা ' উপারের * বলে, সেই তর়লায়িত আলোকরাশিকে 'যদি 
'কেন্্রীকৃত করা যায়, খন বা পঞ্জীকৃত কর! যায়, তাই! হইলে দেখিবে যে, 
সেই হুর্্যালোকসমূহের পুঞ্জন-স্থানে অর্থাৎ কেম্বতবনে প্রলয়াগির ন্যায় 
দাহিকা-শক্তি আবিভূ্ত হইয়াছে। আতম পাথরের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের 
' অতান্প মাত্র উদাহরণ দেখান যায়। হৃর্ধ্যক্ষিরণে একখানি অর্ককাস্তমণি বা 
আতস্‌ পাথর ধর। তহগিয়ে কতকগুলি তুলা কি শুষ্ক তৃণ রাখ । তলায় অথবা 
' তূণে যদি অগ্নি জন্মিতে বিলম্ব দেখ,--তবে পাথর্থানিকে অল্পে অল্পে, 
হয় উপরে, না হয় কিছু নীচে আন। যে স্থামি আসিলে পাথরের 
ফোকান্‌ ( দ০০৷৪ ) ঠিক হইবে,--পাথর সেই স্থানে আসিবামাত্র দেখিবে, 
'নিম্নন্থ তুলা অথবা তৃণ পুড়িয়া যাইতেছে । উহা পোড়ে কেন? :না- 
ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সহত্রমুখ বিরলাবয়ব হুর্য্যকিরণ আতস্‌ পাথরের শক্তিতে 
এককেন্ত্রক হওয়ায় তাহার কেক্ত্রস্থানটা অগ্নি্পে পরিণত হয়; সুতরাং 
 কেন্ত্রহান-স্থিত দাহা বস্তু মাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, 
তেমনি, ইন্জিয়পথে বহিগত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, ও বহু স্থানে 
ব্যাপ্ত বুদ্ধিবস্তকে-য্দি প্রযত্বের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা, একত্র করা 
বায়, ক্রমসঙ্কোচ-প্রণালীতে পুঞ্রীকৃত বা কেন্ত্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলে 
সেই পঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত বৃদ্ধিতত্বের অগ্রস্থিত যে কৌন বস্তু,--সমন্তই 
তাহার বিষয় বা প্রুকাশ্ত হইবে। যে সকল বিষয় আমর সহজে বুঝিতে পারি 
না, সে লকল বিষয় বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য আমরা একাগ্রচিপ্ত বা তন্মন। 
হই। বহক্ষণ একাগ্র হইয়| চিন্তা করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। 
কেন পারি? দিগন্তপ্রসারিণী বুদ্ধিবৃত্তি তখন একফাগ্রতার দ্বারা, প্রযত্ব- 
বিশেষের দ্বারা পঞ্জীকৃত হয়, পুরীরুত হইলে তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, 
তাই আমর! বুঝিতে পারি। যেমন স্বল্পবিষয় গ্জানিবার জন্ স্বল্প একাগ্রত৷ 
"অবলম্বন করি, যোগীরা তেমনি, বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা 
জানিবার জন্ত সমস্ত মনোবৃত্তি রুদ্ধ করত একমাত্র জ্ঞাতব্যবিষয়িণী বুত্তিকে 
প্রবাহিত করেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইলে, বুদ্ধিতত্বটী পুঞ্জীকৃত 
হইলে, তাহার অন্থান্ঠ মুখ বন্ধ হইয়া গিয়া একটা মাত্রু মুখ প্রবল হইলে, 
কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকে না। *সহশ্রমুখী বুদ্ধির জ্যান্ত মুখ রুদ্ধ 
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করিয়া দিয়া এফটী মাত্র সুখ খুলিয়া রাখিলে তাহার বেগ, প্রভাব, বল এড 
অধিক হয় যে, তাহা বর্ণাতীত। সহত্মুখী বুদ্ধি একমুখী হইলে তাহার 
বেগ অত্যধিক প্রবল হয়.--ইহা তীহারা কেবল আতম্‌ পাথরের নিকট 
পরিক্ষা করেন নাই,--নদীর নিকটেও শিখিয়াছিলেন | নদীর সর্বাঙ্গ রুদ্ধ 
করিয়া এক স্থানে একটী ছিত্র' করিয়া দিলে, সেই ছিদ্র-্থানটাতে তাহার 
সমপ্ত বেগ একত্র হইয়া এক মহান বেগ উপস্থিত করে। সে বেগের 
তুলনা নাই । তাহা দেখিয়া তীহারা শিক্ষা পাইলেন যে, বুদ্ধির সমস্ত 
মুখ বাধিয়া দিয়া একটা মাত্র মুখ খুলিয়া রাখিলে তাহারও অসাধারণ বেগ 
বা ক্ষমতা জন্মিবে । 

বর্ণিত হইল, প্রন্কতিই মনুষযের সকল অভিজ্ঞতার ও সকল উন্নতির 
মূল। প্রক্ৃতিই সকল শিক্ষার আদর্শ বা পাঠ্যপুস্তক । প্রক্ৃতিই বিজ্ঞান- 
গৃহের প্রবেশ-থার। বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রকৃতি-পুস্তকের এক একটী অক্ষর 
পাঠ করেন, আর বুদ্ধিসহকারে তাহারই অনুরূপ এক একটী দৃশ্য আবিষ্কার 
করেন। প্রকৃতির অনুকরণ করা ভিন্ন মনুষ্যের সম্পূর্ণ নূতন স্ষ্টি করি- 
ধার সামর্থ্য নাই। আমরা যে বাম্পীয়যান, বোমযাঁন ও তাড়িত-যন্তর 
প্রভৃতি দেখিয়া সাশ্চর্য্য হই, নৃতন সৃষ্টি মনে করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হই, 
বস্তুতঃ উহার কিছুই নূতন নহে। সমস্তই স্বভাবের ব! প্রকৃতির অনু- 
করণ | শ্বভাবের অনুকরণ করিয়াই যোগীরা দীর্ঘজীবনাদি লাত করেন। 

দীর্ঘখজীবন, অনাহার ও কুম্ভক শিক্ষা ।--যোগিগণ প্রকৃতিপুস্তক পাঠ 
করিতে করিতে আরও দেখিলেন, যদি আমর! উপায়ক্রমে ভেক, কচ্ছপ 
ও সর্পাদি জাতির শ্বভাব অনুকরণ করিতে পারি ত দীর্ঘজীবী হইতে 
পারিব, এবং দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও আমাদের প্রাণবিয়োগ হইবে না। 


“নাশ্মন্তি দদু রাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ | 
কৃর্মাশ্চৈবাঙ্গগোপ্তীরো দৃষ্টান্ত! যোগিনোমতাঃ ॥” 


"প্র যকল জীব শীতকালে মৃত্তিকাবিবর ও গিরিগহবরাদি আশ্রয় করিয়! 
অনাহারে জড়বৎ কালযাপন করে। বিশেষতঃ শীতকালে ভেকজাতির দেহ 
প্রার মৃত্তিকাত্ল্য হইয়া যায! “তৎকালে তাহাদের ক্ষুধা, তৃফা, ফি অন্ত 
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কোন চেতনকার্য্য, কিছুই ‘থাকে না। কিন্তু বর্ষার প্রারস্ত হইলে পুনশ্চ 
তাহার! নবঙ্গীবন প্রাপ্ত *হয়। তখন তাহারা আহার বিহারাদি জৈবিক 
কাৰ্য্য করিতে থাকে। যে যোগী কৌশলক্রমে ত্ সকল জীবের শ্বভাৰ 
অনুকরণ বা অভ্যাস করিতে পারেন, তিনি সহজেই সমাহিত হইতে 
পারেন; এবং অনাহারেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন। তৎ- 
কালের অনাহার তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না। কেন-না 
যোগীর সমাধি আর উল্লিখিত প্রাণিনিচয়ের শীতনিদ্র। প্রায় সমান। 

যোগীরা! যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তাহা ভাঁহারা উল্লিখিত প্রাণি- 
সমূহের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলেন ষে, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাণীর শ্বাস- 
সংখ্যা অল্প ও অল্লায়ত,-_সেই সকল প্রানীরাই দীর্ঘজীবী। আর যাহা" 
দের শ্বীসসংখ্যা কিছু অধিক ও দীর্ঘ,__-তাহার! অল্লামু অর্থাৎ তাহার! অল্প 
কাল জীবিত থাকে । ইহা দেখিয়া তাহারা স্থির করিলেন, মনুষ্য যদি 
আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস অল্লায়ত ও অনল্পসংখ্যক করিতে পারে, তাহা হইলে 
অবশ্যই তাহার! আপন আপন নির্দিষ্ট জীবনকাল অপেক্ষা অধিককাল জীবিত 
থাকিতে পারে। জীব, শ্বাস-সংখ্যার ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা প্রযুক্তই যে 
দীর্ঘজীবী হয়,--শ্বরোধয়যোগে তাহার কার্য্যকারণভাব বিস্তৃতন্ূপে বর্ণিত 
আছে। সে বিচার উঠাইয়া এস্থানে ভূমিকার অবয়ব-বৃদ্ধি করা আমাদের 
অভিপ্রেত নহে । তথাপি এস্থলে একটি তদন্থ্যায়ী ক্ষুদ্র তালিকা প্রদান 


করিলাম । ' 

প্রাণী গ্রতিমিনিটে প্রায়িক-খবাস-সংখ্য! প্প্রায়িক-পরমায়ু । 
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এ সম্বন্ধে কএকটি খনার বচন 'আছে। তাহার একটি এই 
“নর গজা বিশে শয়, 
তার অদ্ধেক ঘোড়া বয়। 


বাইশ বল্দা তের ছাগলা, 
গুণে পড়ে বরা পাগলা |” 

কেহ কেহ বলেন, “ভেবে ভেবে বরা পাগলা” ; এইরূপ পাঠই সঙ্গত। 
তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে, বরাহ সকল ছাগল অপেক্ষাও অন্পজীবী। বস্তুতঃ 
অনেক বৃহৎকায় পণ্ড সর্বদাই ধু'কিতে থাকে। তন্লিবন্ধন তাহাদের রক্ত- 
সঞ্চলন-ক্রিয়ার আধিক্যহেতু দৈহিক-গঠন দৃঢ় ও বলাধিক্যযুক্ত থাকিলেও 
তাহাদের আয়ুঙ্ধাল অতি সংক্ষিপ্ত। ছাগ, গো, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি পশুর 
রোমগ্থকালে শ্বীস প্রশ্বীসের আধিক্য ও আয়তন-বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই তাহার! 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকে না। আধুঃক্ষয়কারী ও আয়ুর্বদ্ধিকারী কারণাস্তর 
বর্তমান থাকিলে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াও থাকে। যোগিগণ 
সেই জন্যই উল্লিখিত জীব-নিবহের শ্বাস-প্রশ্বাস আদর্শ রুরিয়া প্রথমতঃ 
প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। পরস্ত সেই প্রীণায়াম-কার্য্যট নিতীস্ত বিক্ষপরি- 
শূন্য নহে। উহা যদি সুনিয়মে শিক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে, বিবিধ 
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* পূৰ্ব্বে বখন লোক সকল সবলকায়, অরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত, 
তখনকার শ্বান-সংখ্যার সহিত এখনকার মন্গুযোর সশ্বাস-সংখ্যার এক্য হয়না। তখনকার 
সনুধোর শ্বাস-সংখ্যা প্রায় ১১, ১২ই ছিল, কিন্তু এখনকার ননুষ্যের আয়ুর অলসতা প্রস্তৃতির 
দোষে তাহাদের শ্বা-সংখ্যা এক্ষণে প্রায় প্রতিমিনিটে ১৫৷১৬ সংখ্যক হৃইয়। পড়িয়াছে। 
সেই জন্তই তন্ত্রশান্কারের! কলির মনুষ্যের শ্বাসনংখ্যা গণন| সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,-_“ষ্টি- 
স্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণ; যটটগ্রাণা নাড়িকা মতা। বষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমে মতঃ ॥ 
একবিংপ তিদাহশ্রং বটশতাধিকমীশ্বরি । জপতে প্রতাহং প্রাণী”--ইত্যাদি। ইহার সংক্ষেপ 
অর্থ এই যে, সনুধাজীব এক অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয় শ বার হংসমন্ত্র জপ করে 


অর্থাৎ স্বাসপ্রশ্থাস নির্বাহ করে। সুতরাং জান। গেল, কলির মনুয্যেরা প্রতি মিনিটে ১৫ বার 
যাত স্াসপ্রশ্থাস্‌ সাম করৈ। এই ব্যবহ্থ, পরাসধিক, র্যা অধিকাংশ মনুয্যের পক্ষে । 
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রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা! আঁছে। ফুল্কুলের ক্রীতিনিবন্ধর খাস, কাস, 
মত্রকচ্ছ,» মস্তিষ্কবিকার ও বিবিধ বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। ক্রধামান্দ্য, 
আহারে অরুচি, কোষ্ঠবন্ধতী ও কাঁয়িক পরিশ্রমে উত্তমহীনতা প্রভৃতি দোষ 
প্রায়শঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

সাধনের ব্যতিক্রম হইলেই রোগ অন্দিবে_ইহ! শুনিয়া ভয় পাওয়া 
উচিত নহে। কেন-না, ভোগজ উপসর্গের ন্যায়” যোগঞ্জ উপসর্গেরও শাস্তি 
হইয়া থাকে। “ভোগে রোগভয়ম্‌” ভোগে রোগভয় আছে। কুঠিনী সুন্দরী 
সম্ভোগ করিলে রোগ হইবে, ইহা ভাবিয়া কবে কোন্‌ কামুক তোগ-বিমুখ 
হইয়াছে? তদ্রপ, যোগীরাও যোগানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হইলে রোগ হইবে, 
ইহ! ভাবিয়া যোগ-বিমুখ হন না। তাহাদের মনোভাব এই যে, রোগ হয় 
হইবে, তথাপি ছাঁড়িব না। রোগ হয়, চিকিৎসা করিব, চিকিৎসার দ্বার! 
তাহার শান্তিবিধান করিব। আমাদের ভোগঙ্গ ব্যাধি-নিচয় বৈদ্যের নিকট 
যত দুরপনেয় বা ছুঃসাধ্য--যোগীর নিকট যোগজ ব্যাধি তত ছুরপনেয় বা 
তত ছুঃসাধ্য নহে। যোগীর নিকট যোগজ উপসর্গ সকল ( রোগ ) অতি যৎ- 
সাঁমান্ত ও তুচ্ছ বটে, পরস্ত তাহা বৈদোর নিকট তুচ্ছ নহে। বৈদ্বেরা 
কেবল ভোগীদিগের ভোগজ ব্যাধির শাস্তিবিধান করিতে পারেন, যোগী- 
দিগের যোগজ উপসর্গের কিছুমাত্র করিতে পারেন না। যোগীদিগের 
চিকিৎসা এক স্বতন্ত্র কাণ্ড। আমর! এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কুতুইল চরিতার্থ করিব। এক্ষণে প্রসঙ্গা- 
গত কথ! পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক । 

প্রাণণীয়াম সাধন করিতে করিতে যোগী যখন তাহার উচ্চ-প্রান্তে আরো: 
কী করেন, তখন তাহার এক কিংবা দুই প্রস্থতি নির্জল দৃগ্ধ' হইলেই যথেষ 
হয়। তখন তিনি উক্ত পরিমাণের অধিক আহার করিতে পারেন নী'। 
করিলেও তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। তংকাঁলের উপযুক্ত দ্রব্য ব্যতীত, 
অনুপযুক্ত দ্রবা ভোজন করিলেও তাহ! তীহীঞ্জর পীড়ালুনক হয়। তং- 
কালের অর্থাৎ যোগ-সাধন-কাঁলের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য কি? তাহা এই 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে বলিব। কোন্‌ দ্রব্য কিরূপ করিয়া কি পরিমাণে ভোজন 
করিলে তৎকাঁলের উপযুক্ত হইবে, অর্থাৎ, পীড়াকর হইবে স্তা, সে সমন্তই 
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যোগশান্ত্ে লিখিত আছে এবং সে সকলের" অধিকাংশই পরিশিষ্টে দেখিতে 
পাইবেন। এক্ষণে যাহা চলিতেছে, তাহাই চলুক । 

. আহারের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইলে দেহ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট ও ক্ষীণ হয় 
বটে ; কিন্তু তৎসঙ্গে ইন্দ্িয়সংযম থাকায় পরিণামে সেই ক্ষীণদেহে এক 
আশ্চর্য্য কান্তি প্রাহ্ভূতি হয়। তাহার শরীর তখন রুগ্ন নহে অথচ অধিক 
বলশালীও নহে, এরূপ মুধ্যাবস্থ! প্রাপ্ত হয়। যদিও কাহারও কাহারও 
অধঃকায় কিছু কৃশ, কাস্তিহীন ও শিরাব্যান্ত হয় বটে, পরন্ধ ভীহাঁর মুখ- 
মণ্ডলে এমন এক অনির্বাচ্য প্রী ও জ্যোতিঃ আবিভূর্তি হয় যে, সৈ জ্যোতির 
ও সেশ্রীর সাদৃশ্য অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তদীয় দৃষ্টি বা নেত্র- 
হ্যোতিঃ অতীব মহিমান্বিত হয়। 


*যোগীকে। ভোগীকো রোগীকে জান্‌, 
আকৃসে নিশান ওর্‌ আঁকৃসে পছান্‌।” 
[জান হৃদয় বা অন্তঃকরণ। নিশান্-চিহ্ন। পছান্_-পরিচয় পাওয়া ] 
, বস্তুত: অপরিচিত লোকের চোক্‌-মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি যোগী, 
কি ভোগী, কি রোগী, তাহা বিলক্ষণ অনুমান করা যায়। 
: 'পুর্বকালে এক খষি একদা এক শিষোর প্রতি অগ্নিসেবার ভার অর্পণ 
করিয়। প্রবাসগমন করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্নিদেবতা সেই 
শিষ্যের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া শিষ্যকে ব্ৰহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন। খষি 
গৃহাগত হইয়া দেখিলেন, শিষ্যের মুখকান্তিতে ও নেত্রজ্যোতিতে আর 
পূর্বের ন্যায় অজ্তানভাব নাই। তিনি বিস্মিত হুইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কথং লৌম্য! ব্ৰহ্মবিদিব ভাসতে তে মুখম্‌ ?” বৎস! তোমার মুখ যে 
আজ্‌ ব্রহ্মজ্দিগের মুখের প্যায় উদ্ভাসিত দেখিতেছি কেন? 
খাষি যেমন শিষ্যের মুখ দেখিবামাত্র তাহার ব্রহ্মজ্ঞত৷ অন্গভব করিতে 
পারিয়াছিলেন, সেইরূপ, ন্লকল ব্যক্তিই নৈপুণ্য সহকারে চোক্‌ মুখ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলে, সে ব্যক্তি যোগী, কি ভোগী, কি রোগী, তাহা বুঝিতে 
পাঁরেন। হিদুস্থানী পণ্ডিতের স্তায় একজন ইংরেজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, 
“A face is #n 10092 of a man’s character,” বস্তুতঃ মুখই পর-মনো- 
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বৃত্তি বুষিবার আদর্শশ্বরূপ। কারণ এই যে, ষনুষোর অগ্তঃকরণ বা অস্তঃ- 
করণের বৃত্তি চিৎপ্রতিবিষ্বিত 'হইয়া সদীসর্বদা নেত্রপথে বহিরাগত হয়*। 
লোকের মনোভাব চৈতন্তের আলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়| নেত্ররশ্মির যোগে 
বহিরাগত হয় বলিয়াই মুখমগুলে বিবিধ বিকার প্রাদুভূতি হয়। সেই, 
জন্তই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোকের চোক্-ুস্ব দেখিয়া তাহাদের মনৌভাব 
প্রায়ই বুঝিতে পারেন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহ! পারে না। যিনি অভিজ্ঞ 
অথবা যে মহাত্মা নিসর্গের উক্ত অদ্ভুত প্রভাব বুঝিতে পারেন, অবশ্তই তিনি 
তদ্বিষয়ক নূতন শিল্প উদ্ভাবন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। সেই নূতন 
শিল্পের দ্বারা তিনি না করিতে পারেন এমন কাধ্যই নাই। তিনি সেই দৃষ্টি- 
বিজ্ঞান বা চাক্ষুধী-বিষ্ভার দ্বারা 1 মনু্যকে পাগল করিয়া তুলিতে পারেন, 
মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, ইন্দ্রজাল বা বিবিধ ভোজবান্জী ( ভেন্কী ) দেখা- 
ইতে পারেন, 'অন্তের আত্মায় ও অন্যের অন্তঃকরণে আপনার আত্মাকে 
ও আপনার ইচ্ছাশক্তিকে আবিষ্ট করিতে পারেন, অনস্তর তাহাকে আক- 
ধর, বিকর্ষণ ও অভিভূতীকরণ প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। 
পূর্বে অজ্ঞ লোকের! এই চাক্ষুষী-বিস্ভাকে ছিটা মন্ত্র, ডাইনের মন্ত্র ও কাম- 
রূপ কামাখ্যার আজ্ঞা বলিয়া জানিত। পূর্বে কামরূপবাসিনী রমণীরা নাকি 
এই চাক্ষুষী-বিষ্ভার যৎকিঞ্চিৎ মহিমা জ্ঞাত ছিল, তাই তাহারা নির্বোধ 
পুরুষদিগকে ভেড়া বানাইয়া! রাখিত। এখনকার বারাঙ্গনীরা ত কোন বিদ্যাই 
জানেন না, তথাপি, তাঁহারা সন্মূথে আদর্শ বা আয়না রাখিয়া মনোমুগ্ধ 
করী দৃষ্টি (চাহনী) শিক্ষা করেন, হাঁসি ও ভ্রভঙ্গ প্রভৃতি শিক্ষা করেন। 
তাঁহাদের অভিপ্রায়, আমূত্রা যুবকদিগকে “আইস” বলিয়া ডাকিব না; 
তাহারা কামান্ধ ও মুগ্ধ হইয়া আপনাআপনি আমাদের নিকট আসিবে। 
অনেক ফকীর,. অনেক দরবেশ, অনেক বাউল, অনেক নেড়া বৈষ্ণব, অনেক 
নানকপন্থী ও অনেক সন্যাসী চাক্ষুষীবিদ্বা কি? তাহা জানেন না, 


+ শচক্ৰ্গপ্যমনোৱৃত্তি-শ্চিদ্যুক্তা রাপভাটি সক? : 
দৃষ্টিরিত্যুচ্যতে তন ভৈ: সৈব লিঙ্গং তদাত্মনঃ ॥'' 
তদ্বাত্মন: তন্ত জনশ্য আত্মনঃ স্বভাবন্ত অন্তঃকরণন্ক বা লিঙ্গং গমফম্‌। 
+ চাক্ষ্ষী নাম বিদ্যেয়ং বাং সোমায় দদে মনু। ৪ 
দদৌ সবিশ্বাবলবে মম বিশ্বাবস্থদ দে |/-_মহান্ভারত | * 


[১৪] 
তথাপি তাহারা উহার ধংকিঞ্চিৎ প্রতিছ্ছায়া শিক্ষ। করিতে অ্রটী করেন না। 
ফল, মনের ভাব, মনের ইচ্ছা, মনের নেশী বা মনের আসক্তি চক্ষে আর্সিতে 
না পারিলে লোককে আত্মমতে আঁবর্ষণ ও বস্ত করা ধায় না, লোক 
পংগ্রহ করাও যায় না, এ কথা মিথ্যা নহে। যে সাঁধক বা ধর্মাচাধ্য আপনার 
স্তরের ইচ্ছাকে, ধর্ণ্মের নেশাকে চক্ষে আনিতে পারেন, সেই “সাধক 
লোককে আত্মমতে আঁকর্ষণ করিতে পারেন; অন্ধে পারেন না? 
প্রাকৃত মঠষ্যেরা অতি জখন্য অভিলাষ চরিতার্থ করিবার নির্মিত ধৎসামান্তা- 
কারের চাক্ষুষী-বিভা বাঁ তাঁহার অভাসমাত্র অভ্যস্ত করিয়া থাকে। 
কিন্ত যৌগীরা অতি উচ্চতম ক্ষমতালাঁভের নিমিত্ত, বাঁহ! উচ্চতম দৃষ্টিবিজান 
বা চাগুষী-বিভ্ঞা, তাঁহারই অনুশীলন ও শিক্ষা করেন। তাহাদের যোগশাস্ত্ে 
ধেঁ পত্রাটক” নামক যোগের উল্লেখ আছে, তাহা সৈই অদ্ভুত দৃষ্টিবিজ্ঞানের 
বা! চাক্ষুষী-বিষ্ঠার ক্ষুদ্রতম শাখা। দৃক্শক্তি বাঁড়াইবার জন্য," সুন্ম ও বাব- 
হিত বস্তু দেখিবার জঙ্ী, সিদ্ধগন্ধর্বাদি অমানবপ্রাণী স্দর্শনের জপন্ত, চাক্ষুষ 
জ্যোতিকে শ্বাধীৰ্ন করিবার জন্য, নিদ্রাতজ্্রীদি অশেষবিধ চাক্ষুষ-দৌষ 
বিনাশের জঙ্ঠ, প্রথমতঃ তাঁহারা ত্রাটক-বিদ্ধা বা “ত্রাটক-যোগ শিক্ষা 
করেন। জরাঁটক-বিস্তা শিখিবার প্রথম সৌপান এই 
“নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশ। সুদ্ষমলক্ষ্যং সমাহিতঃ | 
অশ্রঃপ্রপাতপর্ধ্স্ত-মার্ষ্যৈস্তৎ ত্রাটকং স্মৃতষ্‌ ॥ 
ত্রোটনং নেত্ররোগাশাৎ তন্জাদীনাং কবাটিকম্‌। 
এতচ্চ গ্রাটকং গোপ্যং ঘথ| হাটকপেটকম্‌ 1৮ 
কোন এক সজৌতিঃ বন্তর ( ধাতুর') অথবা প্রশুরের ছারী প্রস্তুত সুন্দর 
দৃষ্টি বা নেত্রপ্রীতিকর্র একটী সুপ্ধ লক্ষণ সন্ুখে রারখিবে। অনস্তর বৌঁগা- 
সনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়| নির্িমেষ নেত্রে' কেবল ভাঁহাই দেখি 
ঘাকিবে। যতক্ষণ চক্ষে জি না আইসে, ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না মড়ে, 
পলক না পড়ে, মন বিচলিত না হয, এক্প নিয়মে, চক্ষে জল আপা পর্য্যন্ত 
সেই দৃখ্ের পতি, চক্ষুকে ঝা দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিবে। চক্ষে জল আসিলেই 
চাহা আর দেখিবে না। ফিছুকাল' এইরূপ করিলৈই দুঁকৃশক্তি বাড়িয়া 


[ ১৫] 
যাধবে। ক্র দোষ সক নষ্ট হইয়ে। নিয্নাজক্লারি স্বাধীন ছুটবে এবং 
চক্ষুর রশ্রিনির্গমপ্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আষিবে। 
“গ্রাচতপে স্বপ্রতিবিদ্বমীস্বরমূ, 
নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচননদ্বয়ম্‌ 1 
যদাহঙ্গনে পশ্যতি স্বপ্রতীকম্‌, 
নভোহঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥” 


আট, * ® " 
প্রথর রৌদ্রের সময় আত্মপ্রতিবিশ্ব ( ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্বক আকাশে 
নেত্রদ্ব় বিস্কারিত করিবেক। অন্তর, ক্রমে যখন চত্বরে আত্মগ্রতীক দৃষ্ট 
হইবে, তখন তাহ! আঁকাশেও দৃষ্ট হইবে। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে যোগী 
গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকেও দেখিতে পান। 
চাক্ষুষী-বিদ্যা লাভের জন্ত এইরূপ অনেক স্থপস্থা আছে। পরস্ত সে সকল 
পন্থা অত্যন্ত হজ্জের ও দ্বপ্রচার আছে । এই বিদ্যার অধিকারী হইবার জন্য, 
সদীসর্বদা অভ্যাসের ক্জন্, অপর কতকগুলি এরূপ সুগম প্রক্রিয়ার উপদেশ 
আছে-_যাহ। সকল লোকেই সহ্‌দ্দে ( অক্লেশে ) আয়ত্ব করিতে পারে। পরন্ত সে 
সকল প্রক্রিয়া কেবল ত্রাউক-বিদ্যালাভের উপায় নহে, মনঃস্থৈর্য্যেরও উপায় 
বটে।. প্রক্রিয়াগুলি এই £-_সদাসর্বদ। নাসাগ্রদর্শন ও দেবচক্ষু করিয়। জলাট- 
বিনদুদর্শন প্রহৃত্তি। যখ! 
“নাসাগ্রৎ দৃশ্াতে যেন পদ্মাসনগতেন বে। 
মনসোমরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি ॥” * 
“ভ্রুবোরন্তগতা দৃষ্টিঃ * ক * ক্ষ ॥” ইত্যাদি। 
যোগী পন্মাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নাসাগ্রমাত্র দর্শন করিবেন। 


« * আসাদের দেশে যে শালগ্রাম শিলা, ধাতুনির্শিত দ্বেবযূক্তি ও ভ্রিকোণাকার স্বত্তিক 
বস্ত্র প্রভাত সম্মুখে রাখিয়া পঞ্জী করিবার পদ্ধতি, প্রচারিত আছে, এই ত্রাটক যোগই তাহার 
মূল। আটকয়োগে অধিকারিত! লাভের জন্থই উক্ত প্রথার স্বষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এক্ষণে 
বিপরীত অর্থে পরিণত হ্ইয়াছে। দ্ব্নরৌপ্যরেখাদিসমন্থিত শালগ্রাম শিলা, বাণলিঙ্গ শিব, 
অষ্টধাতুনিশ্মিত ছেবরুতি। শ্কটিকনির্খিত ও হর্ণরৌপানির্ষিত ত্রিকোপ যন্ধ। চতুক্ষোণ ও ফট, 
কোণ হন্ত্ প্রভৃতি সন্মুখে রাখিয়া আমর! প্রত্যহই গজ! করি, পরস্ত দান বা. থাক 


[১৬], 
ফাঁরতে করিতে ক্রমেই তাহার মনের মরণ অর্থাৎ মনোবৃতির নর যা অং 
খান হইবে এবং খেচরী-রিস্থায় পটুতা জন্মিবে *। | 

দৃষ্টি যদি ভ্রতয়ের অস্তরস্থ বিনুকেন্ত্রে আবদ্ধ হয় ত শীগ্রই তরাটক-সিন্ধি 
ও সমাধি" জন্মে । 

এই ভারতবর্ষে একসময়ে এই উচ্চতম যৌগবিষ্তার এমন প্রাহূর্ভীব হইয়া- 
ছিল যে, গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরাও এই বিদ্যায় পারর্শিনী হইত। মহাভারতে 
একটা আখ্যায়িফা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, সুলভা নানী জনৈক 
রমণী যোগবিস্তায় ৫ ডঁরপ অভিজ্ঞা ছিলেন যে, তৎকালের প্রধান যোগী জনক 
রাজাকেও তিনি যোগবলে অভিভূত করিয়াছিলেন। যথা 

“লতা! ত্বস্ত ধর্শেষু মুক্তোনেতি সসংশয়! 

সত্বং সত্তবেন যোগজ্ঞ। প্রবিবেশ মহীপতেঃ ॥ 

নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্থ রশ্মীন্‌ সংযম্য রশ্মিভিঃ । 

সা চ সধ্চোদয়িষ্যস্তী যোগবদ্ৈরর্ববন্ধ হ ॥” ইত্যাদি। 

যোগিনী সুলভ! গুনিলেন যে, রাজর্ধি জনক মুক্তপুরুযষ ও পরমযোগী। 
অনন্তর তিনি তাহার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার জন্য মিথিলা নগরীতে উপ- 
স্থিত হইলেন। ততপরে তিনি আপনার বুদ্ধিসন্ত্বের দ্বারা রাজার বুঝিসত্বে 
(অস্তঃকরণমধ্যে ) প্রবেশ করিলেন। কিরূপে তিনি আপনার আত্মাকে 
রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইলেন ? ইহ! ওঁ শ্লোকের পরশ্লোকে ব্যক্ত আছে। 
অর্থাৎ তিনি আপনার চক্ষুত্বয়কে রাজার চক্ষুত্বয়ের অভিমুখে ঠিক সমহত্- 
তেই আমরা তাহার ফলতোগী হই না। খজন্মকাল শালগ্রাস পূজ! করিয়াও আমরা আটক 
ফলে বঞ্চিত হই, ইহা সামাস্ত আক্ষেপের বিষয় নহে। 

* ত্রাটক যোগে অধিকারী হইবার জন্যই সদীসর্বদা! নাসাধ, জমধা ও ললাটবিন্দ 
দর্শন করিতে হইবে। এই মহতী সাধনাকে সুগম করিবার জন্যই খরির। কেহ জ্রমধ্ো, 
কেহধা ললাটমধো তিলক ধারণ করিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই সেই স্থানে কোন একটা 
চিহ্ন বিস্তাস করিলে দৃষ্টি তাহাতে সহজে আবদ্ধ করা ধায়। এতদ্বিধ অভিপ্রায় সিদ্ধির 
জন্যই খছির। তিলক ধারণের স্বষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! সে 
উদ্গেন্ত ভুলিয়া গিয়া “কানের সাক্ষী ফোটা" করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবী রমণীর যে নাসাগ্রে 
রসকলি তিলক পরেন, ভাবিয়। দেখিলে, তাহাই উত্তম অবলম্বন। তাহাই নাসাপ্র-দর্শন-সাধনার 


অতান্ক হসৰ উপাঃ । -পরস্ত তাহা এক্ষণে বৈরাগী চুলাইবাৱ প্রধান বা উচ্চতম উপায় বলিয়। 
গণ্য হইয়াছে 15৬ : 


[১৭.] 
পাতক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং" আপনার বেত্ররশ্মির ধারা রাজার নেয়রস্দি 
সংযত করিয়া, সাহার আত্মাকে যোগরূপ বন্ধনে বন্ধ করিলেন। রা্মাও নেই 
নুলতার অদ্ভুত ' কার্ধ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইনি আমাফে কিজন্ত খাধিতে- 
ছেন ? ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন । 
যোগিনী স্থুলভা রাজর্ধি জনককে যাহা করিডেছিলেন, তথায় কোন 
ইংরাক্র দর্শক থাকিলে বলিতেন, দ্লত্া রাজাকে 1155109199 মেস্মেরা- 
ই করিতেছে। যাহীই হউক, এখনকার মেস্দেরিজুন্‌ সুতার লেই 
কার্ধ্যের ছায়ার স্বরূপ হইলেও হইতে পারে। . 
ভাল এক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রস্তাবিত কথা ভি গৈলাম “মে সকল 
কথা কোথায় বা কোন্‌ প্রান্তে পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। এ সফল 
অবান্তর কথ! থাকুক, পুনর্কার প্রস্তাবিত বিষয় উত্থাপিত করা যাউক। 
“সমে শুচৌ শর্করাবন্তিবালুকা- 
বিবঞ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ 1 
মুনোহনুকুলে ন চ চক্ষুঃগীড়নে, 
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥* 


সমাধিলিগ্গ, যোগী জ্নশৃদ্ত, বাযুশৃন্তয, ও ও উপত্রবশৃষ্ মনোরম প্রদেশে 
বাদ করত স্বীয় অভীষ্ট সাধনে নিবিষ্ট থাকিবেন। মে স্থানে কোন আঅপ্লীতি- 
কর বা মনশ্চাঞ্চলাজনক উপদ্রব বিশ্যমান থাকে--অথবা কোন. উৎকট 
শবাদি গুনিবার সম্ভাবনা থাকে--যোগী তাদৃশ স্থলে বাস করিবেন না। 
'অপক্নিদ্রাহস্থার হঠাৎ. কোন উৎকট ধ্বনি কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে, কি শরীরে 
কোন বেদনাদায়ক: বস্তু সপৃষ্ট হইলে, সহসা নিজ্রাচ্ছেদ হওয়ায় যেমন 
মনের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, অপক সমাধি অবস্থাতেও হঠাং কোন 
উৎপাঁত-ঘটনা, হইলেও মনের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তজ্জনিত 
মনের চমক্‌ ও তাহা হইতে বিবিধ মানস, ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সেই কারণে 
যোগসাধন-কালে নির্চ্ছন গিরিগুহা ও উপপ্রবশূত্ত নিবিড় অরণ্য আশ্রয় 
করাই কর্তবা।. গিরিগহবরে ও ভূ-বিবরে বাস করিলে প্রকারান্তরে সর্পাদি 
জাতির ববিধস্স-বালের অনুকরণ করাও হয় 1% এ নকল প্রাণী. ধেখন 
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গীতসময়ে গর্তপ্রবেশপূর্বক অনাহারে কাল যাপন করে, যোগীরাও তদ্রুপ 
গিরিগহ্বরে ও নিবিড় নিকুঞ্জোদরে প্রবেশপূর্বক সমাহিত হইয়া থাকেন। 
এরূপ শুনা গিয়াছে যে, অনেক বুজ্রুক্‌ মুসলমান ফকীর গর্ত খনন করিয়। 
তন্মধ্যে অতি যৎসামান্য আহার অবলম্বন করিয়া মাসাধিক কাল বাস 
ফরিয়াছেন। বিবর-বাসের অন্তৰ্ধি উদ্দেশ্যও আছে। তাহাদের মনো- 
ভাব এই যে, বাহিরের বায়ু সর্ধদাই পরিবর্তনশীল। তন্রিবন্ধন তাহার 
উষ্ণতাঁদিও ন্যুনাধিক হয়। বায়ুর পরিবর্তন ও তাহার সেই ন্যুনাধিক- 
খুরুত্বাদির দ্বারা শরীরেরও পরিবর্তন বা অবস্থান্তর হয়। সেইজন্য, শরীরকে 
অপেক্ষাকৃত স্থিরতর “রাখিবার জন্য, যে স্থানে বায়ুর পরিবর্তন বা তাহার 
রূপান্তর অতি অল্প পরিমাণে হয়, যোগীদিগের তাদৃশ স্কান আশ্রয় করাই 
কর্তবা। তাদৃশ স্থানই জড় অবস্থায় বান করিবার বিশেষ উপযোগী । গর্ধে 
বা গিরিগহ্বরে বাস করিলে যদিও শরীরের ত্বক কিছু বিকৃত হইবার 
সম্ভ।বনা,_নির্খ্ল ও বহমান বায়ু সেবন না করিলে যদিও পীড়া হইবার 
সম্ভাবনা আছে, কিস্ত সে সস্ভাবনা কুম্ভক অর্থাৎ দৈহিক বায়ুর বেগধারণ- 
পূর্বক সমাহিত বা বাহাজ্ঞানবর্জিত অবস্থায় আছে কি না সন্দেহ। চিকিৎ- 
সকদিগের নির্ণীত উক্ত. নিয়ম বোধ হয় সমাধি অবস্থায় খাটে না। চিত্তের 
দৃঢ় একাগ্রতাই তাহাদের শরীরকে তখন অবিকৃত রাখে। 

বায়ুর বেগধারণ যে সমাধির বা বাহ্‌-সংজ্ঞাঁবিলোপের প্রধান কারণ, 
তাহ! আধুনিক ডাক্তীরগণের মত অবলম্বন করিলেও সপ্রমাণ করা যায়। 
ডাক্তারের! বলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার নিশ্বসিত বায়ু সেবন করিলে 
লোকের বাহ্জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তারদিগের এই মত যদি সত্য হয় ত 
যোনীদিগের “বার বার রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিলে সমাধি জন্মে” এ মত 
সত্য না হইবে কেন? ইংরাজ ডাক্তারের! বলেন, বায়ু যতই কুসকুস্‌ হইতে 
বহি্গত হয়, ততই তাহাতে (110089) ক্ষারজানের আধিক্য হয়। কোন 
“কোন ডাক্তার নাকি দেখিয়াছেন, উপযুণপরি বার বার ও ঘনঘন নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিলে, প্রতিবারের নিশ্বসিত বায়ুতে শতকরা এক ভাগ করিয়া 
্ষারযানের বুদ্ধি হয়। অন্ত এক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন--ষে সকল 
প্রাণীর দেখে উধ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে যদি গবাক্ষযজিত 
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গ্রকোষ্ঠটমধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে যখন তত্র্থ বাযুতে শতকরা ১৯ 
কি ১১ ভাগ ক্ষারযান জন্মিবে,-তখন আর তাহাদের চৈতন্য থাকিবে না। 
নিশ্চয়ই তাহার তখন অচেতন্ত হইয়া পড়িবে। ইংরাজদিগের বর্ণিত নিশ্ব- 
সিত বায়ুর পুনঃপুনঃ সেবন যদি চৈতন্ত-হরণের বা বাহঞ্জান-রিলোগ্ের 
কারণ হয় ত যোগীদিগের বর্ণিত রেচক *পুরক ও কুস্তক-নামক প্রাণায়াম- 
ক্রিয়াটা সমাধিলাভের কারণ না হইবে কেন ? 

আরও দেখা যায় যে, সকল জীবের শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন 
হয়,__তাহাঁদের দৈহিক সন্তাপ অতি অল্প। যাহারা ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ে, 
তাহাদের দৈহিক উষ্ণতা কিছু অধিক। জীব আত্ম-শরীরের তাপ-পরি- 
মাণের অল্লাধিক্য অন্ুসারে ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকে। শিশুগণ ঘন ঘন 
শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে বলিয়! তাহাদের দেহের তাপপরিমাণ কিছু অধিক । 
তক্জন্তই তাহার! ক্ষুংপিপাদা সহ করিতে অক্ষম। যুবকদিগের শ্বাসসংখ্য! 
অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাহাদের দৈহিক তাপও অল্প, সেইজন্ত তীহারা 
কিছু অধিক সহিষু। পক্ষিজাতির দৈহিক সম্তাঁপ প্রায় ১০৬ হইতে ১৯৯, 
সেই জন্য তাহারা ছুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহা করিয়া জীবিত 
থাকিতে পারে না। সর্পজাতির দেহ পক্ষিজাতির দেহের হ্যাক সস্তধ নহে) 
তৎকারণে তাহাদের নিকট অল্লপরিমিত ( 0%)67 ) অন্যান বাষুই যথেষ্ট। 
এবং সেই কারণেই তাহারা তিন চারি মাস আহার না করিয়াও থাকিতে 
পারে *। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীদিগেরও দৈহিক সন্তাপ অল্প, সুতরাং 
তাহারাও সর্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। এমন কি, তাহারা সর্পজাতির ন্যায় 
দীর্ঘকাল পান ভোজন ও নিৰ্ম্মল বায়ু সেবন না করিয়া জীবিত ও বিন! 
উদ্বেগে গিরিবিবরে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারেন । 

ব্রাহ্মণেরা যে আয়তম্বরে প্রণবোচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের 
প্রাণায়াম শিক্ষার বিশেষ উপযোগী । প্রণব যদি বিহিতনিয়মে বার বার 
উচ্চারিত হয় ত তৎলঙ্গে কিছু না কিছু প্রীঞ্সংযম হইবেই হইবে। অর্থাৎ 
যে সময়ের মধ্যে তীহাদের অন্যন তিন বার নিশ্বাস হইত, বিহিতক্রমে 


পপ সপ এস পাস উপ জপ te পাশ পপ সপ 


+ "বিন: পৰনাশনাঃ।” প্রসিদ্ধি আছে যে, সর্পের| বায়ু মাত্র ভোজন করিয়া অনেক 
দিন জীবিত থাকিতে পারে। * I ~~ 
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প্রণবোচ্চারণ করিলে সেই সময়ের মধ্যে তাহাদের একটায় অধিক নি 
হইতে প পারে ন!। WEA প্রণবোচ্চান্ণণ করিলে তাহা যেঃ 


পি করে? কিরূপ শক্তি বা ক্ষমতা বিস্তার করে? তাহা 
অতীব দুর্বোধ্য] অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার যৎকিঞিম্মাত্র লৌকিক 
ফল দেখা হা নে ফলটীও প্রায় সমাধিব তুল্য অর্থাৎ সুযুপ্তি বা নিঃস্বপ্র 
মিরার তুল্য । মানসিক উদ্বিগ্নতা হেতু রাত্রে বীহাদের শ্ীপ্র নিদ্রাকর্ষণ 
ছইবে মা,--াঁহার! পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, একমনে দীর্ঘস্বরবিশি্ ও 
অথথ! হী প্রভৃতির কোন এক শব্দ অনু ৫০* বার স্মরণ করিলে অত্যুত্বম 
তৃপ্তিজমক নিত্রার আবির্ভাব হয় কিনা। স্মরণকালে চিত্বকে প্রশাস্তভাবে 
নিমগ্ন রাখিবে, অথবা কোন এক তৃত্তিকর বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। কদাচ 
চঞ্চল হইতে দিবে না। তাহা হইলে ক্রমে উত্তম নিদ্রার আবির্ভাব হইবে * 1 
উত্তম নিদ্রা হইবার কারণ এই যে, স্নায়বিক উত্তেজনায় শরীর ও মন মান 
ছইলে উক্তবিধ শব্দের অনুধ্যানে স্নায়বিক উগ্রতাঁর শান্ত হয়} এই সকল 
নিশুঁডতব অনুসন্ধান দ্বার! স্থিরীকৃত হয় যে, একমনে প্রণব কি অন্য কোন 
সে উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমে গায়বিক উগ্রতা শান্ত হইয়া অথশেষে 
উতর নিঙ্রার অঙুরূণ অত্যুত্তম সমাধি আবিডূতি হইতে পারে । ও" প্রভৃতি 
ঈব্র-বোধক শব্দ ভিন্ন অন্ত কোন নির্থক শব্দের উক্তবিধ শক্তি আছে কি 
মা, তাহা আমবা” জ্ঞাত নহি; পরস্ত আমরা দেখিতে পাই, যোগিগণ যোগ- 
দীধনকালে অনির্কচনীয়শক্তিপূর্ণ 'ঈশ্বরবোধক শব ভিন্ন অন্ত কোন নিরর্থক 
শক অবলম্বন বা উচ্চারণ করেন না। ন্ত্রজপের চরমে অতুযুত্ধম সমাধি জন্মে, 
ইহ! দেখিয়াও যোগীরা মন্ত্রপ্ষে যোগের অন্ততম পথ বলিয়া বর্ণন করিয়া- 
ছেন। এই মঙ্যোগের কিয়দংখ পরিশিষ্টে বর্পন করিব। 1 


» হবার সমাধি পেরি 
উপরিইমনং শাখা; হথ্জতে এতানিকন্‌ ্গর্থ। . 
+ পূ্বকাঁলের কক্ষের! রোগ শোক নিবারণের অন্ত যে বিনিধ পাতি অলি (অন 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে, আদিম" মনুষোয়! নিসর্শের বা প্রকৃতির অনুকরপ 
ফরিয়াই যোগী হইতেন। সর্পাদিজাতির ইৈমস্তিক জড়তা ও অনশন প্রভৃতি 
অনেকানেক ছুক্কর কার্য সকল কখন কখন বানবদিগেকত. ঘটিকা! থাকে। 
গ্রস্ত অজ্ঞ লোকেরা 'অনবধানবশতঃ ভীহাত কারণ অনুধাবন ক্ৃতরিতে পারে, 
না। অনেক 'যানব কিছুমাত্র প্ৰকৃতিতত্ব জানে ন!--অথচ জাযারা এরূপ 
অনেক কাৰ্য্য করে--ধাহীর সঙ্গে যোগের কোন কোন অঙ্পের হিলক্ষণ সৌনা- 
দৃপ্ত আছে। তানুমততীর বাজী তাহার অন্ততম নিদর্শন । ভাহুদতীয বাজীকে 
আমা সমাধির অনুকরণ বলিলেও বলিতে গারি। কেনরী,, সেই কার্ধা 
দেখাইবার পূর্বে তাহাকে কুম্ভক করিতে হয় ও তত্বারা আপমার বান্ছচৈতয় 
বিলুপ্ত করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বাযুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে কাবার শরীর 
যখন নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে, তখন সে এক গাছী যষ্টিমাত্র অবলদ্বন করিয়া? 
শৃন্টোপরি যোগাঁসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারে। ক্রমে তাহার অবলগ্িত 
বষ্টিগাছিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেও, সে লাগরবক্ষে ভাসমান তরণির 
ও তুলারাশির স্তায় শুন্তোপরি বাযুসমুদ্ধে ভাসিতে পারে। এই কার্যে পটুত। 
লাভ করিতে হইলে; শৈশব কালেই উহার শিক্ষারভ্ত করিতে হয়। বয়স 
অধিক হইলে এই কাঁধ্য অতি ঘর হুইয়! দাড়ায় । সেই জন্যই ভোজবাজী” 
ব্যবঙায়ীরা আপন আপন কন্তাদিগকে উক্তবিষ্কা শিখাইবার নিমিত্ত অতি 
শৈশব কালেই তাহাদিগকে প্রথমতঃ জলমগ্ন হইতে শিখায়। শিক্ষার সময় 
ক, স্বত, মাংসের ঘুম ও কোমল অরদণ্ড প্রভৃতি সুপথ্য প্রদান করে। 
ক্রমে যখন জলমগ্ন থাকা অভ্যস্ত হয়, তখন তাহার! অন্যন অর্দ্ধদখকাল 
কলহপ্র থাকিতে কিছুমাত্র, ক্লেস বোধ করে না। তখন তাহাদিগকে স্থলে 
বালুকারাশির উপর বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট করাইয়া কুম্ভক করিতে শিখায়। 
ঝুদ্তকাত্যাস সুদ হইলে ক্রমে তাহার নিষ্নস্থ বালুকারাশি অরে অল্পে 
(নিঃনাড়ে ) সরাই়া লয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে তাহাদের দিরবল্ 


শাহর tte pe Tu 


কপ ও চণ্ডীপাঠ প্রস্ভৃতি.) করিতেন, ভাবিয়া দেখিলে, সে সকল কার্যা', অযুক্ত বাঁ অমুলক 
হিলিয়। বোধ হয় দ!। পরত সে সমু এতয্ম,লক বলিয়াই প্রতীত হইবে একমনে 
তা ও রণ করিতে ফিতে ঘি রবি উজার পাতি ত তৎকমে সারবিক 
পরিবর্ধন ও তাঁত রোগাি এলেষিঞজ না হইবে ফেস? ' 
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হইয়া শৃষ্তোপরি যোগাসনে বসিবার শক্তি জন্মে। বাজীকরদিগের এই 
বংসামান্ত কুস্তকাভ্যান অপেক্ষা যোগীদিগে কুস্তকাভ্যাস অতীব গুরুতর ও 
অসাধারণ ফলপ্রদ জানিবেন। 

কুস্তকাভ্যাস সুগম ও তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করিবার জন্য যোগীরা 
জিহ্বার নিমনত্বক্‌ ছিন্ন করিয়া দেন। ছুই চারি দিন নবনীত মর্দন করিলেই 
ছিরস্থান শুকাইয়া যায়। অনস্তর সেই ছিন্নমূল জিহ্বায় নবনীত মাখাইয়। 
তাহা লৌহ-আঞ্চোড়নীর দ্বারা আকর্ষণ করেন । কিছুদিন এই প্রক্রিয়ার অন্তু- 
ঠান করিলেই তাহাদের জিহবা পূর্ববাপেক্ষ। দীর্ঘ ও পাল! হইয়৷ পড়ে। 
এতদ্বার! তাঁহারা সহজেই সর্পাদিজাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে সমর্থ 
হম। তাহাদের প্রত্যাশা এই যে, জিহ্বাকে উক্ত প্রকারে বড় ও পাতল! 
করিতে পারিলে আমরাও তেকাির ন্যায় দীর্ঘকাল অনাহার ও নিশ্চেষ 
থাকিতে পারিব। বস্তুত: ভেক ও সর্পাদিজাতির জিহ্বা স্বভাবতই দীর্ঘ, 
পাতলা ও সমধিক স্থিতিস্থাপকশুণবিশিষ্ট । শীতনিদ্রীর সময় তাহা তাহারা 
উৎকর্ষণ পূর্বক কণকৃপে প্রবিষ্ট করত সুখে ও নিরশনে কাল যাপন করে। 
ইহা দেখিয়া যোগীরাও আপনাদের লক্বিত-জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উপজিহ্বাকে 
চাপিয়া শ্বাসচ্ছিদ্রের অপ্রশস্তপথ রুদ্ধ করত কুম্ভকাবিষ্ট হন। পরস্ত 
ধাহাদের জিহ্বা স্বভাবতঃই কিছু লম্বা ও পাতলা,--তীহাদের জিহ্বার 'মূল- 
ত্বক ছিন্ন করিতে হয় নাঁ। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তাহারা জিহ্বাকে সহজে 
অন্ননালীপ্রদেশে বাঁ কণ্কৃপে: প্রবিষ্ট করিতে পারেন। যোগিগণ বলেন, 
এতদ্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগধারণ 
করিয়া থাকা যাঁয়। ইহাই কুম্ভকস্থায়িত্বের বিশেষ সহায় এবং যোগশান্ত্ে 
ইহারই অন্ত নাম খেচরী মুত্র | * 

যোগীরা আরও বলেন যে, চতুধিংশতি বৎসর *এতন্রপ কুস্তকাভ্যাস 
করিতে পারিলেই শরীরের সমস্ত শোণিত পয়োবৎ শুত্ররসে পরিণত হয়। 
তখন আর তাহার দেহে মানবীয় উপাদান থাকে না। তৎপরিবর্ে তখন 
এক অনির্ধচনীয় অভিনব উপাদান আবির্ভূত হয়। সেই জনই তাহাদের 


ie পপ শসা | পল সস পপ 


* «ছেদন-চালন-দোহৈডিহ্বাং সংবরধযেত্তাবৎ | 
* যাবদিয়ং জ্বমধ্যং স্পৃশতি ভবতি তদ| থেচরী সিদ্ধি: 8৮ 
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মানবৌচিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, দুখ, ছুঃখ, কিছুরই অঙ্ছতব থাকে না। 
এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত 
মৰ্ম্ম এই যে, মঙ্কনক-নামা জনৈক খধি যোগচর্য্যায় রত ছিলেন। এক 
দিন কুশধারে তীহার অঙ্গুলি কর্তিত হওয়ার পর, কর্তিত স্থান হইতে 
শাক-রস নিঃস্থত হইল । তদ্দর্শনে তিনি হর্যে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। সাচার 
বিশ্বয়তঙ্গের জন্য পরমযোগী সদাশিব তথায় আৰিভূ ত হইলেন এবং তিনি 
আঁপনার অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়! ছিন্নস্বান হইতে ভন্মীকার শুভ্র রস নির্গত 
করিয়া দেখাইলেন। শরীবের শোণিত দৃপ্ধবর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ বাঁচে, 
এ কথা আঙ্গ কাল বলিবার যোগা না হইলেও বলিলাম। যোগীদিগের 
লেখা দেখিয়াই বলিলাম । আরও ছুই চারিটী অবসরোচিত কথা বলিব, 
বিরক্ত হইবেন না। 

শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্লাধিক্য শরীরের উপর যে কত কার্ধ্য করে, কত ক্ষমতা 
বিস্তার করে, একজন বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসাবুত্তীত্ত শুনিলে তাহার 
যৎকিঞ্চিৎ মর্ম বোধগম্য হইতে পারে। ইয়ুরোপবাসী জনৈক খ্যাতনামা 
ডাক্তার শক্চিকিৎপাকালে রোগীকে ক্লোরোফরম প্রভৃতি চৈতন্হারক 
ওষধ ব্যবহার না করাইয়া অন্য একটা নূতন উপায় অবলম্বন করিতে 
খলেন-_মর্থাৎ রোগীকে তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস তুলিতে ও ফেলিতে বলেন। 
আরও বলেন যে, প্রতি মিনিটে শ্বাস প্রশ্বীসের সংখ্যা এক শতের (১০৭) 
ন্যন,.না হয়। রোগী দক্ষিণপার্থে শয়িত হইলে চিকিৎসক তাহার দুখ বন্ধের 
দ্বারা আবৃত করিয়া দেন, এবং নিকটে কোনপ্রকান্ব বিকট শব্ধ কি অন্য 
কোন উপদ্রব হইতে দেন না। ৭1৮ মিনিট অতীত হইতে ন! হইতেই এ 
প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহার গ্গায়বিক উত্তেজনা উপশান্ত ও চেতন্যলোপ হয় । 
এই প্রক্রিয়ার দ্বারা দিব! অপেক্ষা রাত্রিকালে ও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের 
চৈতন্তহরণ কর! কিছু সুসাধ্য। রোগী অচৈতন্য হইবার পূর্বে আপনার 
মন্তক কিছু ভার বোধ করে এবং তাহার মুখন্্রী কিছু রক্তিম হয়। ইহার 
অল্পকাল পরেই তাহার মুখ মলিন, বিবর্ণ ও তাহার হংস্পন্দন মৃ হইয়! 
'আইসে। ডাক্তার হিউসন্‌ বলেন, এই প্রক্রিয়ার দ্বার! চৈতন্য হরণ করিলে 
কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই! ূ "১ 
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খর্ধা উক্ত প্রক্রিয়ার হতচেতন হয় কেন? তাহা বুবিযার জট 
“বেক: সুর্যুক্ধি আছে। তাহার স্থূল স্থল দুই একটী যুক্চির উল্লেখ করিলেই 
বাধ হয় পাঠকবর্গের কৌতুহল নির্বাগিত হইবে। প্রথম যুক্তি এই যে, 
* ষ্টপরুপরি খন ঘন স্বাস টানিতে থাকিলে, রক্তে অন্যান স্বল্প হইয়া পড়ে; 
দূ্তরাং ক্ষায়্যানের আধিক্য ' হইয়া তাহার দাযুমণ্ডলকে বিষাক্ত করিয়া 
॥ টুলে। সুতরাং তাহার মন্তিফও বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া নিশ্রিয় হইয়া 
ঈিড়ে। এই যুক্তিটা ভাক্তার হিউসনেব সন্মত। ডাক্তার বন্‌ উইন্ও 
প্ঞ্ষারযানের আধিক্যই চৈতন্লৌপেব কাবণ” বলিয়া উক্ত মুন্তের পোধ- 
সতী কবেন। কিন্ত এতদপেক্ষা, ঘন ঘন শ্বীসপ্রশ্বীস নির্বাহ হওয়ায় তাহার 
ঈন্তিতধগত কৈশিকশিরাসমূহ রুধিরত্োতে পরিপ্লীত হইয়া উঠে, তন্নিবন্ধনই 
তাহার চৈতন্তলোপ হয়, এই মতটি বোধ হয় অধিক জঙ্গত। ইচ্ছাপূর্বক 
বা ধত্বলহকারে শ্বাসপ্রশ্বাস উত্থাপিত করিতে চিত্তের যে একাগ্রতা লাগে, 
লেই একাগ্রতা যে নিদ্রাতুল্য সমাধির বা সংজ্ঞাবিষ্স্তের কারণ নহে, এরূপ 
ধলীও যার মা। যাহা হউক, শ্বাসরোধের সহায়তায় যে কত শত অলে- 
কিক গতুত কার্ধা সক হয়, তাহা লিখিয়া শেষ কবা যায় না। শ্বাসরোধে 
সাত্তার বাজীকরেরা অন্ত একটা অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাও 
ধলা যাইতে পারে। একখানি চতুফোণ ও দীর্ঘ বস্ত্রের চারিটা কোণ চারি- 
দিক্‌ হইতে চারিজনে ধরিয়া রাখে। বাজীকর শ্বাসরোধপূর্ধক অনায়াসেই 
তাহার উপর দিয়া ক্রুতপদসঞ্চারে দৌড়িয়া যায়। - বন্দে কিছুমাত্র ভার 
লীগে না! এমন কি, বস্ত্রে তাঁহার পদম্পর্শ হইল কি না, তাহাও বোধগম্য 
কর] যাঁর না। অনেকেই গল্প কবেন, অমুকস্থানে এক যোগী আসিয়াছিল, 
লে খড়ম ও জুতা পায়ে দিয়া জলের উপব দিয়া গিয়াছিল। যাহাব! বালীকর- 
'দিগের বস্তু পার হওয়া দেখিয়াছেন, তাহাবা উক্ত জনববকে কদাচ গর বা 
মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। কারণ, যে কৌশলে বস্তরের উপয়ে দৌড়িতে 
পারা যার, সেই কৌশলেই জলেব উপর দৌড়িতে পারা যা । 
প্রাপাযামপ্রসন্গে এগর্য্যন্ত অনেক কথাই বলা হইল। ভাহীতে স্থির হইল. 
অভাপিই বলবৎ বসন্ত । অভ্যাস করিলে সিদ্ধ না হয় এমন কাধ্যই নাই। 
অভ্যাস করিবে, স্থাজাধিক অবস্থা অপেক্ষা অত্যধিককাঁল রব্বীসে থাক! 
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হার. . বাহজ্ঞানশূষ্য হইয়াও থা যায়। তাহ্বার দেহ কালে এত লঘু 
হ্য় যে, নিশ্পিঞ্জিত-তুলা-রাশির স্কায় শৃন্তোপরি ভাসমান হইতে পারে। এ 
কথায় হয় ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বায়ুই জীবের জীবন, যাক 
ছাড়া হইয়া জীব ক্ষণার্ও জীবিত থাকিতে পারে না,__প্রীণধারণের প্রধান 
উপকরণ তাদুশ বায়ু অবরুদ্ধ থাকিবে, অথচ সে মরিবে না, ইহা কিরূপ 
কথা? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে । রাশি রাশি শারীর- 
শান্ত সংগ্রহ করিলেও উক্ত প্রশ্নের স্তর দিতে পারা যায় কি না সন্দেছ। 
ঘাহাই হউক, এ সম্বন্ধে অস্ততঃ দুই একটা কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। 
শ্বাসরোধপুর্বাক বহুদিন অনশনে থাকিলেও যোগীর যে প্রাণক্ষয় হয় না, 
প্রতদিষয়ে অনেক কারণ আছে। সে সকল কারণ আমরা পরিষ্কাররূপে 
বুঝাইয়া দিতে অক্ষম । বিবেচনা হয়, এ বিষয়ের ছুই একটা নিদর্শন পাইলে 
বুদ্ধিমান পাঠক উহার তথ্য অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। দীর্ঘকাল 
অনাহারে থাকিলেও যে শরীরবিনাশ হয় না, তাহা দীর্ঘনিদ্রা, স্বপ্পাহার ও 
প্রগাঢ় চিস্তা,_-এই তিনটা বিষয়ের সর্বাঙ্গীন তথ্য অনুসন্ধান করিলে কিছু 
না কিছু বুঝা যাইত পারে। এী তিন ব্যাপার যে শরীরের উপর কি কি 
অদভুত কাৰ্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারিলেই পূর্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন 
.দীর্ঘমিত্রো । -- এরূপ শুনা গিয়াছে, কোন কোন সময়ে কোন কোন 
মানুষ হঠাৎ এরুপ নিড্রালুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের (কেহ এক মাস, 
কেহ বা ততোধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহাদের সেই দীর্ঘনিদ্রা 
রূপ রোগের কারণ নির্ণয় ও জাগ্রদবন্থ। আনয়নের নিমিত্ত অনেক সুবিজ্ 
ডাক্তারের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাদৃশ নিদ্রারোগের স্থল নির্দেশার্থ 
রাষায়ণ-বিখ্যাত কুস্তকর্ণের উল্লেখ না করিয়া, কালের ওঁচিত্য অনুসারে 
মামর! একজন ইযুরোপীয় লোকের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ 
শুনা গিয়াছে, “টিশ্ববরি”-মামক স্থানে “বিণ্টন”-নামক জনৈক শ্রমক্গীবী 
মনুষ্য অবিচ্ছেদে মাসাধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাঁকিত। তাহার এরূপ 
অভ্যাস হইয়াছিল যে, সে আপনার ভাদুশ দীর্ঘনিদ্রীর মধ্যে জলবিদ্দুও 
পান করিত না। অথচ তাহার শরীরের স্থলত! ও লাবণ্যাদি সমস্ত যথা- 
মণ ও অব্যাহত ছিল।" ইংরাজদ্িগের লেখ্নীমুখে আমরা ধ্ররূপ অনেক 
| ্‌ 
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দীর্ঘনিদ্রার বা নিপ্রারোগের সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু কোনও' নিড্রিতকে 
কথন অনাহারে কৃশ হইতে শুনি নাই। বস্তুতঃ প্রগাঢনিপ্রার প্রভাব 
অর্থাৎ অজ্ঞাত শক্চি যে, শরীরের উপর কি কি কাৰ্য্য করে ও কি কি কাৰ্য্য 
কুরে না।-তাহা কে বলিতে পারে? মোটামোটি আমরা এই মাত্র বলিতে 
পারি, যে কারণে, দীর্খনিদ্রাকালে ক্ষুত্বোধ থাকে না, যোগীর সমাধিকালেও ' 
হয় ত তদগুরূপ কারণেই ক্ষুধা বিনিবৃত্ত খাকে। অতএব, যোগীর সমাধি আর 
নিদ্রারোগীর নিদ্রা প্রায় তুল্যকার্য্যকারী। 

প্রগাঢ়-চিন্তী-।--ইনি ক্ষুধামান্যের এক মহাগুরু । যাঁহারা সদা 
সর্বদা চিস্তারত থাকেন, তাহারা অধিক ভোজন করিতে পারেন না । করি" 
লেও তাহ! তাহাদের পরিপাক হয় না। দেহকে কৃশ ও নিস্তেজ করিতে 
এমন আর কেহই' নাই। সত্য বটে, “চিন্তা জরোমনুষ্যাগাম্”-_ চিন্তার 
দ্বারাই মনুষ্য জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হুইয়। পড়ে; সত্য' বটে, চিন্তার প্রভাবেই 
মনুষ্য ক্ষুত্বোধে বঞ্চিত থাকে, তজ্জন্ত তাহার! রুগ্ন তুগ্ন ও কৃশ হয়; পরন্ত 
এতত্মম্বদ্ধে কিছু বিশেষ বিচাৰ্য্য আছে। সকল চিন্তা ও সকল চিন্তার ফলা- 
ফল সমান নহে। উতকণাপূর্বক চিন্তা হইলে তাহাই শরীরের নাশক হয়, 
সরস চিন্তায় শরীরের নাশ হয় না। অথচ তাহা ক্ষুব্বোধের নিবারক হয়। 
একজন বৃদ্ধ বৈ্ব (চরক ) শরীরপুষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন; 


_“অচিস্তনাচ্চ কার্ষ্যাণাং গ্রবং সন্তর্পণেন চ। 
্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরো৷ বরাহ হব পুষ্যতি ৷” 


মন্তয্যের যদি কর্থব্যচিস্তা (কার্যোৎকষ্ঠা) না থাকে, সমস্ত ইঞ্জিয় যাঁ। 
পরিভৃপ্বী থাকে, তৎসঙ্গে যদি সুনিদ্রা থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য 
বরাহের ন্যায় স্থল বা পরিপুষ্ট হয়। অতএব, কার্ষেযাৎকষ্ঠাই শরীরের নাশক । 
অকর্ধপুকষের যে স্থাত্মচিন্তা অথবা ম্ুখবিশেষের অনুধ্যান, তাহা তাহার 
শরীরের পোষক বৈ নাশক, নহে। কেননা, কার্যাচিন্তাই চিন্তা, আত্মচিস্তা 
চিন্তা নহে। যেমন “অকামো-বিষ্তকামোবা”--ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা, প্রার্থন! 
মধ্যে গণ্য নহে, তদ্বপ, আত্মধ্যানরূপ চিন্তাও চিন্তা বলিয়া গণ্য নহে। 
সেই জন্তই জোক কার্্যচিস্তাবঞ্জিত বাক্তি দেখিলে" তাহাকে নিশ্চিন্তপুক্রষ 
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ববিয়। উল্লেখ করে। .এ সম্বন্ধে অষ্ট এক সিদ্ধান্ত কথা এই যে, কার্ধ্যচিস্তাই 
হউক, আর ঈশ্বরচিন্তাই হউক, আর সুথবিশেষের ধ্যানই হউক, ধ্যান বা 
চিন্তা নিশ্চিত ক্ষুধানাশক.। মনুষ্য যখন কাৰ্য্যচিন্তায় বত থাকে, অথবা 
কোন অনির্বচনীয় সুখে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাদের ক্ষুদ্বোধ থাকে নু, 
ধৃহা অন্থতবদিদ্ধ কথা । পরস্ত তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, কার্ধাচিস্তার চিত্তের 
ও দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, কিন্তু পরমাত্ম-চিন্তায় ও সুখবিশেষের চিন্তায় 
তাহা হয় না। চিত্ত যদি তৃপ্তিরনে পরিপূর্ণ থাকে ত তদবস্থায় শরীরও 
ক্ষয়োদয়রহিত থাকে । এ কথা বোধ হয় কোনও ব্যক্তি অন্বীকার করিতে 
পারিবেন না। যোগীর সমাধিতেও বোধ হয় অনির্বচনীয় আনন্দ-বস 
প্রবাহিত থাকে, সেই জন্যই তাহারা অনাহার কল্দিয়াও কৃশ হন না অথচ 
জীবিত থাকেন। . 

দীর্ঘচিস্তার দ্বারা ক্ষুদ্বাধা নিবৃত্ত হয়,--এততপ্রসঙ্গে এস্থলে আরও একটী 
গুরুতর কথা বলিতে হইল। দেখিতে পাওয়া যায়, অতি যৎসামান্য চিন্তা 
(ধ্যান) উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তৎসঙ্গে তাহার শরীরও 
পরিবর্তিত হয়। অঙ্গচেষ্টা সকল শিথিল, অবয়ব কুশ ও বিবর্ণ, দৃষ্টি বিকৃত 
ও বৈলক্ষণ্যযুক্ত হয়। চিত্তও তখন অপেক্ষাকৃত তন্ময় হইয়া! পড়ে। শরীর 
যখন সামান্য চিন্তার বলে উক্তব্ধি পরিণামের অধীন হইয়া পড়ে, তখন 
যে, সে উৎকট চিন্তার বলে কোনরূপ উৎকট পরিণামের অধীন হইবে, 
তাহ! বলা বাহুল্য । উৎকট চিন্তা বা প্রগাঢ় ধ্যান সমভাবে ও সমবলে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে যে শরীরের কি কি পরিবর্তন, হয় ও হয় না, তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বল! ছঃসাধা। ঈদৃশ স্থলে মনম্তত্ববিৎ *বা প্রকূতিতন্বজ্ঞ 
যোগীরা বলেন, ধ্যান যদি অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অনস্তরিতরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয়--চিত্ত যদি ধ্যেয়-সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে--তাহ! 
হইল্‌ তাহার শরীরও ক্রমে হয় তদাকার (ধ্যেযববন্তর আকার) প্রাপ্ত 
হইবে, না হয় অন্য কোন আকারে পরিণত হুইবে। এই সিদ্ধান্তটী উত্তম 
রূপ হ্দ্গম করাইবার নিমিত্ত তাহারা! তৈলপায়িকানাঘক পতঙ্গের তয় 
দ্নিত-ধ্যানের প্রভাব বর্ণন করিয়া থাকেন। তৈলপায়িকা (আশা 
বা তেলাপোকা) কীচ পৌকাকে ( কুমরুকে, পোকাকে ) ঈম্সন্ত ভয় করে। 


[ ২৮ ] 
কাচ পোক! যদি তেলাপোকাকে একবার''ল্পর্শ করে, তাহা: হিপ :;আঁর 
'্তাহার অব্যাহতি নাই। সে ভয়ে এমন অভিভূত হয় .যে, সে মানিরাছে কি 
জীবন্ত আছে, তাহা জানা যায় না। ক্রমে ৮1১৯ দিনের মধ্যে তাহার 
শরীরের গঠন পরিবর্তিত হইয়| যায়, তখন সে কাচপোকার আকার 
ধারণ করে। কীচপোকার আকার হয় কেন? না-.কীচপোকীর, স্পর্শাবধি 
তাহার চিত্ত ভয়ে ছিন্নভিন্ন, জড়ীভূত ও পরিবর্তিত হইতে থাকে, তন্ময় অর্থাৎ 
কাচপোকার আকারে পরিণত হইতে থাকে । সুতরাং বুঝিতে হইবে, সেই 
ভয়জনিত ধ্যানের প্রভাবেই তাহার চিত্ত তন্ময় হুইয়া যাওয়ায় ততপ্রভারে 
তাহার শরীরও কাচপোকার আকারে পরিণত হইয়া যায় । * - - 
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প্ট ২ 
* তেলাপেক! কাচপোকা হয়, এ কথা শুনিয়া হয় ত অনেক পাঠক হাস্য করিবেন। 
তাহাদের দেই চাপল্যপ্রভব হান্ত নিবারণ করাইবার জন্তু আমরা একটা ইংরাজী: 
ইতিবৃত্ত উদ্ধত করিতে বাধা হইলাম । ইতিহাসটী ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাহ" 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঁঠকগণের গোচরার্থ তাহ! অবিকল উদ্ধত করিলাম ।. 
৮. “জীবন্ত পাথরের মানুষ 1--প্রাণিগণের অস্থি কালে প্রস্তরীতৃত হয়। তৃগর্ভে ইহার 
বথেষ্ট নিদর্শন প্ৰাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গীব মনুষ্যে অস্থিসমূহ প্ৰস্তরীতৃত হয়, 
এ কথ! অতি বিশ্ময়জনক সন্দেহ নাই । ডবলিন নগরের কৌতুকাগুরে (মিউজিয়মে ) এই 
অত্যাম্চার্ধা বাপারের প্রমাণ আছে। কর্ক-নামক নগরবাসী ক্রার্ক-নীমক এক ব্যক্তি সজীব 
অৱস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রত্তরীডূত হইয়া গিয়াছিল এবং দেই অবস্থায় সে বহুদিন জীবিত 
ছিল। যাহারা ক্লার্ককে জানিত, তাহারা সকলেই রলিয়াছে, এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
ঘটিবার পূর্বে ক্লাককে সকলে ক্ষিপ্রকারী ও বলশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিত। একরাত্রে 
ঘোরতর স্বরাপানাদি অত্যাচারের পর ক্লার্ক মাঠে পড়িয়াছিল। উত্থান্তকালে ক্লার্ক বুঝিতে 
গারিল, তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়। গিয়াছে। তাহার পর, ক্রমে ক্লার্কের চক্গু, 
চর্ম ও অস্ত্াদি বাতীত অন্ত সকল অবয়ব প্রস্তরভাবাপন্ন হইয়া গেল। তখন সে সাহায্য 
'বিনা বসিতে ও উঠিতে পারিত না এবং পরিশেষে সে নিজদেহ কোনে দিকে নত করিতে 
'পীরিত লা। দাড় রাই! দিলে ক্লার্ক ঈাড়াইতে পারিত, কিন্তু ন'ড়বার চেষ্টা করা তাহার 
সাধ্যাতীত হুইয়াছিল। তাহার ছুইপাটা দ্বাত জোড়া ক্থগিয়! একখান হইয়া গিয়াছিল। 
তরল থাদ্য তাহার উদ্দরে চালাইয়| দিবার অভিপ্রায়ে দাত ভাঙ্গিয়া ফাক করা হইয়া- 
ছিল। ভাহীর রসনা ব্কার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে সে আর 
-উক্ষেও দেখিতে পাইত 'না। ডবলিনের কৌতুকাগারে ক্লার্কের প্রস্তরীভূত দেহ সযক্রে 
প্বক্ষিত আছে। 

প্রাচীন গ্রীসের দেবতত্বমধে এতাদৃগ কাহিনী এক আধা শুন! যায়; আমাদের 
দেশে গৌতমপত্রী অহল্যা বহুকাল পাষাণী হইয়াছিল।” ( পাযাণভাব প্রাপ্ত হইবার 
পূর্বে অবস্থাই ইহার কোন উৎকট মনোবিকার বা চিন্তাবো উপস্থিত হইয়াছিল; 
তাহারই প্রভাবে অহ্ল্যার মানবীয় উপাদান নষ্ট ( ডিকম্পোজ ) হইয়া গিয়া নদ এক- 
প্রকার গঠন উপস্থরর্গত করিয়াছিল, সন্দ্ষে নাই । 


1 ২৯. 


ভ্য়জমিষ+ধ্যাদের "চায় কাখজীনিত, দ্বেষজনিত, গ্েহজনিত ও গ্রীতিজনিত 
বৰ হয়।,: সেই নেই ধ্যানে চিত্তও তথায় হয়; তম্ময়তানিবন্ধন তাহা 
দের দেহাদিও অগ্যথাপ্রাণ্ত হয়। ভয়, কাম, দ্বেষ ও দেহ প্রভৃতি যদি ঈশ্ব- 
পনের, প্রতি উৎকট বা প্রগাঢ় হুইয়া পড়ে, তাহা হইলে লে মোক্ষপদ পাইতে 
পারে। এই অভিপ্রায়েই তাগবত-পুরাণে* কামভাবে গোপীগণের, ভয়ে 
কংসের, হেষ হেতুক শিশুপাল প্রভৃতির মোক্ষ হওয়! বর্ণিত হইয়াছে ।? 

যোগীকা আরও এক অদ্ভুত কথ! বলিম্না থাকেন, তাহাও এক্থলে ব্যক্ত 
কের! আবশ্যক বোধ হইতেছে। তাহারা বলেন, প্রত্যেক মন্ুষ্যের দৃষ্ত- 
সান ভৌতিক চক্ষু ছাড়া অন্ত একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই 
তৃতীয় চক্ষু প্রশ্ফ টিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। সেইজন্তাই 
'যোগীরা তাহাকে যোগান্ুষ্ঠান দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃষ্তা- 
চক্ষুর দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থবিষ্ঠ বাহাবস্ত মাত্র দেখা যায়, স্বন্ম বা ফোন 
আভ্যন্তরীণ, বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর দ্বার! সুন্ম, 
ব্যবহিত, বিগ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ, সমস্ত বস্তই দেখা যায়, জ্ঞাত হওয়া যায় । 
সেই তৃতীয় চক্ষুর "অন্ত নাম দিব্যচক্ষু, আর্ববিজ্ঞান, জ্ঞানচক্ষু ইত্যাদি। 
সেই চিন্তময় বা জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর গোলোক ( আশ্রয় ) ত্রসন্ধির উপ- 
বিশ্ব ললাটভাগের অভ্যন্তর। ললাটাভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে, ইহা 
জানাইবার জন্যই, আমাদের পরমষোগী সদাশিব ত্রিনেত্ এবং শিবানীও 
ভ্রিনেতা । যোগী হইলেই সেই তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে, নচেৎ হইবে 
না, ইহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের .ললাটে অন্য একটা 
জ্যোতির্শয় চক্ষু অস্কিত করি। তাহার বাহ্চক্ষু অর্থাৎ নীচের দুই চক্ষু অর্- 
নিম্বীলিত কেন? তাঁহাও বলিতেছি। তাহার আখি ধুস্তর পানে ঢুলু ছুলু 
নহে। তৃতীয় চক্ষু সর্বক্ষণ বিকসিত থাকায় তাহার দির্ৃক্ষাবৃতি ( দর্শনেচ্ছা ) 
আর নিয্নচক্ষুতে আইসে না। প্রত্যুত নিষ্নচক্ষের সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই 
উৰ্দ্ধে [ বাইতেছে। সেই জন্তই তাহার নিয়চন্ষু নিক্ষিয়ের ন্যায় ও 
হৃত চুলু দুদু দেখা ৰায়। তুমিও বদি ধ্যানী হও, জ্ঞানী হও, 


* “"কাষাদ্গোপ্যোভয়াৎ কংসোঁ-দ্বেষাচ্চৈপ্যাদয়োনৃপা? 5 
সন্বন্ধান্ধ ফয়োযুযং তেহাডক্য। করংএবতে। "ভাগবত । 
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যোগী হও, তোমারও যদি তৃতীয় চক্ষু উন্নীলিত হয়, তাহা হইলে তোমা- 
রও দৃশ্য চক্ষু ক্রমে অর্ধনিমীলিত ও ঢুনু ঢুলু হইয়া আসিবে । 

দৃশ্তমান স্থূল চক্ষুর হারা দেখা, আর অদৃশ্য তৃতীয় চক্ষুর দারা দেখা, 
কুলাপ্রণালীক নহে। অত্যন্ত গ্রভেদ আছে। যেরূপ ক্রমে বা যেরূপ প্রণা- 
লীতে তীহারা তৃতীয় চক্ষুর বায় বস্তু দর্শন করেন, তাহা তাহাদের মৌখিক 

ংবাদে জানা যায়। সেই সংবাদটা কিরূপ? তাহা শুন। 

যোগীরা বলেন, আমর! যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা 
করি, চর্শচক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাগ করি-+অর্থাৎ কোন ইন্তিযা- 
ভীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমর! প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির ছারা 
ইন্দিয়ঘার রুদ্ধ করত সমুদায় দির্ক্ষাধৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাটাভা- 
স্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তদ্বলে চিত্ত তখন একতান হস এবং 
ভৌতিক-চক্ষুর সমুদায় শক্তি সেই একাগ্রীকৃত চিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। 
আমর! তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তির ঘ্বায়া ভৌতিক-চক্ষুর ও অন্তান্তি ভৌতিক- 
ইন্দিয়ের শক্তিসমৃহ' আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায়কে পুঞ্জীকৃত, কেন্ত্রীরুত, 
বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি [ এই কার্ধা করিবা- 
মাত্র আমাদের চিত্তস্থান ( ললাটাভ্যন্তর ) যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে-. 
অর্থাৎ তথায় একপ্রকার আশ্চর্য আলোক প্রাছরতি হয়। সেই আলোকে 
আমর! পূর্বসঙ্করিত ব! দিদৃক্ষিত বস্তু অবাধে দেখিড়ে পাই। পৃথি- 
বীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রাস্তস্থানে যাইতে 
হয় না। তাহা আমরা এই ললাটমধ্যেই দেখিতে পাই। ঈনপ্সিত বস্তু 
দেখিবার জন্তু ‘আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। 
সেই জ্যোতিৰ্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞাময় তৃতীয়-চক্ষুর দারা আমর! ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান, হু, ব্যবহিত (যাহার মধ্যে ব্যবধান আছে), বিপ্র- 
কৃষ্ট ( বছদুরস্থ ), সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই । 

এভাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রশ্ক,টিত হইবার পূর্ক্ে-অর্থাৎ যোগসিন্ধ হইবার 
পুর্ব, বিবিধ অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা 
অমুভূত হইতে থাকে । বিবিধ অমানুষ-দৃষ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঝ্মাকাশে 
কখন দেবদেবীর প্রতিমূর্তি, কখন দেবানুচরদিগের ছায়া, কখন ইষ্টদেবতার 
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প্রতিমূর্তি; কথন দিব্যগন্ধ, কথন বা দিব্যবালী (দৈববালী ), কখন বা দব্য- 
নিনাদ জ্ঞানস্থ হয়। দেহাভ্যন্তরে কখন খণ্টানিনাদ, কখন বেণুবীণাদির শব্দ, 
দিয় কখন ইষ্টদেবতার বা উপাস্ত দেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক 
আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সে সকল ব্যাপার 
সত্য ? কি বিশ্বাসের ছলনা? তাহা আমরা ‘জানি না। এ সঙ্বন্ধে সার উপ- 
দেশ এই যে, যখন দেখিবে, উক্তপ্রকার অলৌকিক বা অমান্য কাণ্ড সকল 
প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখনই জানিবে, তোমার সিদ্ধি অদবরে। স্থতরাং সেই 
সকল অমানুষ বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভীত হুইও না, 
সুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎম্বপ্র বা জাগ্রদ্ত্রম মনে করিও 
না। বাযুরোগ বা মস্তিক্ষবিকার বিবেচনা! করিও না। বরং দৃঢ়তা সহ- 
কারে সমধিক উৎসাহী, সমধিক আনন্দিত ও ধোগবলের প্রতি সমধিক 
বিশ্বস্ত হইও। তাহা হইলে শীপ্রই তোমার তৃতীয় চক্ষু.বিকসিত হইবে, শীঘ্রই 
তোমার অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইবে। ৃ 
যোগীদিগের এই কথা, এই উপদেশ, কতদূর সত্য, তাহা! জানি না। 
কোন সুন্ম বস্তর ধ্যান করিয়া কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, যীহার৷ কোন 
সাধনার্থ সদাধর্বদা ধ্যানরত থাকেন, তাহাদিগকে অনুরোধ করি, 
যেন পরীক্ষা বা অন্থভব করিয়া দেখেন --ঞাহাদের সেই 
সেই চিন্তার ফললাভকালে কোনরূপ আলোকোদয় অনুভূত হয় কি ন1। 
আমাদের বিবেচনা হয়, তাহাদেরও ললাটাত্যন্তরে যৎকিঞ্চিৎ আলোক 
প্রাদভূত হয়। লৌকিক-পুরুষের লৌকিক-বস্তু-ধ্যানের ফললাভ-কালেও 
লবাটাত্যন্তর যে কিছু ন! কিছু প্রদীপ্ত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই ? 
. প্রসঙ্গাগত কথায় উন্মত্ত হইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি সত্য) 
পরন্ত উদ্দেস্ঠ-হারা হই নাই। অতএব, এক্ষণে হ্বল্লাহার সম্বন্ধে আরও ছুই 
চারিটী কথা বলিব, অবশেষে পূর্ববগৃহীত পথে গমন করিব। 
স্বল্লাহার ।-_মন্থষের দৈনন্দিন শ্রদাদির দ্বারা যে দৈহিক উপাদানের 
ক্ষয় হয়, দৈনন্দিন আহীরাদির দ্বার! তাহা £আবার পরিপূরিত হয়। যাহা- 
দের শ্রমাদি অন্ন, তাহারা অল্পভোজী। আর যাহারা বহুপরিশ্রমী, তাহার! 
বহুড়োজী। .এক জন কৃষকের আহারের লহিত এক জন শ্রমবিমুখ তদ্র- 
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লোকের আহার তুলিত করিয়া দেখিয়েই তক সিদ্ধাযত সপ্রমাণ হুইবে। আত, 
এব শ্রমাদির অল্নতাই যখন প্রলনক্ষয় ও স্বল্লাহারের ক্ষারণ, তখন ভাবিয়া দেখ, 
ঘোগীর দৈছিক ক্ত্বের ও তৎপুরণার্থ আহারের কি-পরিমাণ কারণ সন্নিহিত 
আছে। প্রায় দর্বক্ষণই তাহার! নিশ্চলভাবে নিড্রাভিভূতের ন্যায় উপবিষ্ট: 
থাকেন। সর্বদাই তাহাদের অ্যন্তর সাত্বিক আনন্দে পূর্ণ থাঁকে।' সুতরাং: 
তাহাদের দৈহিক ক্রিয়ীও উপশাস্ত বা স্তম্ভিত থাকে । এরপ স্থলে তীহাদের, 
আমাহারঞজনিত দৈহিক ক্ষয়ের সম্ভাবনা কি? প্রথম প্রথম তাহাদের অন্নমাত্র 
তোজনের আবশ্যক থাকে বটে, কিন্তু যখন তাহাদের সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া 
সম্পূর্ণরূপে শান্ত বা স্তম্ভিত হয়, তখন আর তাহাদের আহারের প্রয়োজন থাকে 
না। শরীর নিশ্চল, চিত্ত আননাপূর্ণ ও রসবাহী থাকায় তাহাদের দৈহিক ক্ষত 
হয় না, সুতরাং তৎপুরণার্থ আহারেরও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, সে অব" 
স্বীয় তাহাদের শ্বাপরোধজগিত মৃত্যুও হয় না। 
। শ্বাস-প্রশ্বীসের দ্বারা দেহের অশেষ উপকার সাধিত হয় রটে; খবাস- 
প্রশ্থাস এই মলময় দেহের মার্জ্জনীস্বরূপ বটে; দেহের যে-কিছু মালিন্ত, যে 
কিছু বিক্কতি, যে-্ষীডু দুযিত পদার্থ, সমন্তই শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা নিরাকৃত ও 
শোধিত হয় বটে; কিন্তু যে স্থলে শ্রমাদির অরতাহেতু আহারাদির স্ব্নতা 
থাকে, গৈ স্থলে সেক্সপ দেহে অধিক পরিমাণে দুষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় না। 
যে যৎকিঞ্চিৎ হয়, তাহার সংশোধন জন্য অল্পমাত্র উপকরণ থাকিলেই যথেষ্ট 
হয়--কর্থাৎ দিনান্তে দুই একবার মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পন্ন হইলেই তাহার 
পংলোধন হইতে পারে। শারীরিক ক্রিয়ার বিরাম ক্গস্য সমাহিত যোগীর 
দেহে যে, যৎকিঞ্চিৎ দুষ্ট পদার্থ জন্মে, শ্বাসরোধহেতু তাহা তীহার দেহেই 
থাকিয়া যায়। নেই আবদ্ধ ও ক্রমঘঞ্চিত দূষিত বস্তুর এমন এক অজ্ঞাত 
শক্তি থাকিতে পারে, হদ্বারা তাহার চৈতন্তহরণ অথচ জীবিত থাকা জস- 
স্তব হয় না। শরীরের দুষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্থত হুইয়া না গেলে 
শরীয়্ে ও তৎসংস্থ্ট চিত্তে মে বিবিধ বিষক্রিয়া! উপস্থিত হয়, বোধ হয় তাহা! 
'কেছই অবিশ্বাস করিতে পারেন না। 

প্রপঙ্গজরমে ক্ষুধা কি? তাহা নিনপণ করা আবন্তক বোধ হইতেছে 
কেননা, ক্ষুধা প্রকৃত তথা ও, যথোচিত্ত স্বভাব পরিজ্ঞা হইতে .শারিলে, 
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ধৌধ হয় যোগিগণের অনশনই্জীবনের প্রতি বিশ্বাস “হইলেও হইতে 
পারে। ক্ষুধা কি? উহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? ক্ষুধার উপাদান কি? 
রশ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া স্থকঠিন। তথাপি আমরা তৎ- 
সম্বন্ধে কিছু ন! বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ৯ 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন, ক্ষুধা শকপ্রকার স্পহী বা ইচ্ছোদ্রেক 
মাত্র। সেই উদ্রেকের দ্বারা আমর! শরীরের ক্ষতিপূরক খাঁদোর প্রয়োজন 
বুঝিতে পারি। শ্বাস-প্রশ্বাস ও অঙ্গ-প্রতাঙ্গের সঞ্চলনাদি-জনিত দৈহিক 
উপাদানের ক্ষয় হইলে তাহা! আমরা ক্ষুধার দ্বারা জানিতে পারি। সেই 
সময় মর্টি আমরা শরীরে খাদ্য প্রয়োগ না করি, সেই উদ্রিক্ত ম্পহাকে 
অর্থাৎ বুতুক্ষাকে যদি আমরা খাগ্ঘ প্রয়োগ দ্বারা বিনিবৃত্ত না করি,। তাহ! 
হইলে সেই ক্ষুধা ক্রমে বর্ধিত হইয়া আমাদিগকে যাতনা প্রদান করে, 
অবশেষে প্রাণবাযুকেও দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেয়। 
এই সিদ্ধান্ত যে কত দুর সঙ্গত, কত দুর যুক্তিযুক্ত, তাহা! আমরা 
উত্তমরূপ বুঝিতে পারি না। কেননা, তামাক, অঠিফেন ও মৃত্তিকা প্রভৃতি 
দ্রধ্য--যাহাতে কিছুমাত্র শরীরপোষক বস্তু নাই,_সেই সকল দ্রব্যের 
দ্বারাও আমরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্বাধা নিবারিত হইতে দেখিয়াছি । 
খানের অভাব হইলেই ক্ষুধা জন্মে, ইভা দেখিয়া আনকেই অনুমান 
করেন, খাদ্যের অভ্াবই ক্ষুধার উপাদান কারণ। এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদে- 
শীয় পণ্ডিতের! বলেন, ক্ষুধার সময় জঠর শূন্য ও তাহার উভয় পার্থর ত্বক্‌ 
আকুঞ্চিত ও পরম্পর ঘর্ষিত হইয়া থাকে । সেই ঘর্ষণেই ক্ষদ-যাতনা উপস্থিত 
হয়। 'এই মত কতদূর সত্য, তাহা ছুই চারিটি প্রমাণের দ্বারাই জানা যায় । 
১ম, ক্ষুধা অনুভব হইবার অনেক পুর্বে জঠর শূন্য হয় অথচ তখন ক্ষুদ- 
যাতনা অনুভূত হয় না। ২য়,-অনেক রোগীকে অনেক সময়ে মাঁসাধিক 
কাল শূন্ত-জঠরে থাকিতে দেখা গিয়াছে অথচ তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুদ্বাধ! 
অনুভব করে নাই। অনেক উন্মাদ দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে অথচ তাহারা 
কিছুমাত্র কাতর হয় না। ৩য়,-অনেক শোঁকাভিভূত লোকের ক্ষুধা থাকে 
না, প্রত্যুত তাহারা ভোজনকে অতি দুঙ্কর জ্ঞান করে। * 


পাপী পপ পপি পপ পাস, দা 2D Nan 0 


* নদীয়। জেলার অন্তর্গত 'দামুর হুদে|”-নামক আমে একটা স্ত্ালোক ছিল। দে কিছু- 
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স্কুধা সম্বন্ধে" অন্য এক প্রবাদ ও আছে৷ যে সকল ওদধ্য-রলে ভুক্ত" 
দ্রব্যের পরিপাক হয়--বৈদ্যেরা যাহাকে জঠরাগ্নি বলেন, সেই রস খাদ্যের 
অভাবে জঠরত্বক্‌ জীর্ণ করিতে থাকে । তন্রপ প্রকারে জঠরত্বকু জীর্ণ হওয়! 
আর ক্ষুদ্যাতনা অনুভূত হওয়া তুল্য কথা । এ প্রবাদ সুসঙ্গত হইত-জঠরে 
যদি এওঁ রন সর্বদা প্রস্তুত থাক! নিণীত হইত । ডাক্তারের! পুনঃ পুনঃ পরীক্ষ। 
করিয়া দেখিয়াছেন, এ রস জঠরে প্রস্তুত থাকে না। খাদা নিক্ষিপ্ত হইলে 
পর তাহারই উত্তেজনায় উৎপাদিত ও নিঃসারিত হয়। কেহ বা ইহাও 
বলেন, এ রস আদৌ নিঃস্থত হয় না। স্তনে দুপ্ধসঞ্চযয় হইলে তাহার 
বিস্তারস্থলে যেমন প্রথমতঃ হর্ষগ্নক চেতনা, পরে তাহাতে বেজনাবিশেষ 
অনুভূত হয়, সেইরূপ, পাচক-রস জঠরকোষে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ 
সুখদায়ক হয়, পশ্চাৎ তাহ! আবদ্ধ হওয়ায় বেদনাদায়ক হয়। এ কথা 
গ্রাহ কি অগ্রাহ্া, তাহা বুঝা যায় না। পাচক-রস যে স্তন্তপদার্থের ন্যায় 
উৎপন্ন হইয়া আপন আপন কোষে আবদ্ধ হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
ডাক্তারের! পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য 
পিচকারীর দ্বারা নাভিমধ্যে প্রপুরিত করিয়া দিলেও ক্ষুধার শান্তি হয়। 
কুধাসন্বন্ধে অপর এক মত আছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝি না। ক্ষুধা 
একপ্রকার চেতনা । উহ! সব্ধশরীরব্যাপিনী হইলেও তাহার গোলক অর্থাৎ 
প্রকীশস্কান জঠর। শ্রান্তির দ্বারা সমস্ত শরীর অলস হুইলে যেমন চক্ষুতে 


মাত্র পান ভোজন করিত ন!। অথচ তাহার শখীর সুস্থ ও লাবণ)যুক্ত ছিল। অনেক 
নীলকর সাহেব ও মনেক বাঙ্গালী তাহার মেই অদ্ভুত অনস্থ। প্রত'ক্ষ করিয়াছেন। তাহার 
সেই অনশন-ব্রতের সম্বন্ধে জনরব এই যে, শ্বীলোকটি বিধবা হইলে ২০1২২ দিন পরান্ত 
শোকে অভিভূত ছিল। পান ভোজন দূরে থাকুক, এ কাল পর্যন্ত মে শযা! হইতেও উঠে 
নাই। ক্রমে শোক হু।স হইয়। আসিলে তাহার আহারে ইচ্ছা জন্মিল। আহার করিল, 
কিন্তু তাহ! উদরস্থ হইল না, বমন হইয়া গেল। পরদিনও এরূপ হইল। প্রতিদিন যখন 
বমি হইতে লাগিল, তখন সে আহার পরিতাগ করিল। আহার পরিত্যাগ অবধি সে 
দীর্ঘকাল জীবিত ছিল এবং বিশেষ কোন রোগগ্রন্ত হয় নাই, বলহীন বা! কৃণও হয় নাই। 
প্রতিদিন স্বান করাতে, তাহার একবার কি দুইবার মাত্র প্রম্বাব হইত, মলচেষ্টা হইত না। 
এ৯ রমণী বাঙ্গালা ১২৮* দালেও জীবিড়াত্ছিল। 
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নিদ্রার আবেশ হয়,_শ্রাস্তিসম্ভূত" সর্বশরীর-বাপিনী উক্ত চেতনাও তেমনি 
জঠর প্রদেশে আবিভূ'ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষধা নাম ধারণ করে। 

এই সকল মতের মধ্যে কোন্‌ মত সভ্য, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। 
বস্তুতঃ, ক্ষুধার স্বরূপ নিতান্ত ছূর্ববোধ্য। ছুর্ধোধা বলিয়াই বহুজনে বহু প্রকার 
বলেন। যিনি যতই বলুন, কেহই যখন’ ক্ষুধাশান্টির প্রকৃত কারণ বা 
নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না, তখন অবশ্যই তাহাদিগকে যোগ - 
বিশেষকে ক্ষুধাশান্তির কারণতাপক্ষে বিশ্বাস করিতে হৃউবে। ডউন্মত্তেরা, 
জরিতের! ও শোকাতুরেরা যখন দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিতে পারে, 
তখন, ধ্যান-যোগীরা যে তাহা পারেন না, এ কথার কোন অর্থ নাউ । নাভির 
মধো খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইলে যদি ক্ষুধার শান্তি হয় ত তালুমধ্যে জিহ্বাগ্র 
প্রবিষ্ট রাখিলে তাহার শাস্তি না হইবে কেন? ফলতঃ, ক্ষুধা ও ভঙ্গিবৃত্তির 
মধ্যে যে কি এক অদ্ভুত ও নিগুঢ় কার্য্যকারণভাব আছে, তাহ! অম্মদাদির 
অবোধ্য। যোগীরা বলেন যে, “কণকৃপে সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাজয়ঃ ৮ আমরা 
যখন চিত্তকে কণকৃপে নিমগ্ন রাখিয়া সমাহিত হই, তখন আমাদের ক্ষুধা 
তৃষ্ণ কিছুই থাকে" না। যাহাই হউক, প্রোক্ত উদাহরণ-নিচয় পর্যালোচনা 
করিয়া আমরা কোন ক্রমেই যোগিগণের অনাহার-জীবনে অবিশ্বাস করিতে 
পারি না। মনের যে কি অসীম ক্ষমতা আছে, এবং মন যম কখন কিরূপ 
কারণ অবলম্বন করিয়া শরীরকে কখন কিরূপ করিয়া তুলে, ডাঁহা কে বলিতে 
পারে? যাহাই হউক, অতঃপর আর আমরা মুখ-দোষী তইতে ইচ্ছা করি 
না। ভূমিকা উপলক্ষ্যে আমরা অনেক কথাই বলিলাম এবং অনেক চাপল্য 
প্রকাশ করিলাম। আমরা বখন যোগী নহি, কখনও* কোনরূপ যোগ- 
যাগ করি নাই, তথন যোগের রূহশ্তকথা বলায় আমাদের অবশ্যই চাপল্য 
প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই। পরম্থ ইহাও বলিতেছি, এ সকল কথার 
একটাও আমরা উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলি নাই। এ সমস্তই যোগীর কথা। 
পূর্ব পূর্ব যোগীর! যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অগ্ঠবাদ মাত্র 
আপনাদিগের সমক্ষে অর্পন করিলাম । ক্ররাং আমরা এ বিষয়ে দোব- 
গুণের দায়ী নহি। 


LT 


“আলোক্য সর্ববশান্ত্রাণি বিচা্য চ পুনঃপুনঃ । 
ইদমেকং স্নিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং পরম্‌ ॥” 


পাতঞ্জলদৰ্শনম 


সমাধি-পাদঃ। 
‘“যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাঁদবশী ৷” 


যাহার যেরূপ ভাবনা, সে তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করে। অথবা যে 
যাহা ভাবে__সে তাহাই পায় । এই চিরন্তনী কথাটা প্রথমতঃ যোগীদিগের 
মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল । কথাটীর অর্থ কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষা 
করিয়া না দেখিলে, ঘটনাবলির সহিত মিলাইয়া না দেখিলে, অনুষ্ঠান 
করিয়া না দেখিলে, বুঝা যাইতে পাবে না। 

ভাবনার মূলকারণ ইচ্ছাঁ। ইচ্ছোদ্রেক না হইলে যখন ভাবনা প্রবাহ 
উৎপন্ন হয় না,-তথন অবশ্যই তাহার মূলকারণ ইচ্ছা। ভাবনান্বোতের 
উত্থাপক ইচ্ছার যে কত, বল--ভাবনার যে কি অসাধারণ মহিমা-_মানব- 
মনের যে কত ক্ষমতা, সকল মানব তাহা জানে না । বহির্গগতের যে-কিছু 
শিল্প, সে সমস্তই মনঃপ্রহ্তত,_এ কথা বোধ হয় অসত্য নহে। আর্য 
খধিরা যাহাকে +£যোগ”” বলেন, তাহাও অনঃপ্রস্থত শিল্পবিশেষ । “যোগঃ 
কর্খন্থ কৌশলম্‌।৮-_ক্রিপার কৌশলের নাম যোগ, বহির্জগতের কার্ধা- 
কৌশল যেমন যোগ, তেমনি, অস্তজগতের কার্য্যকৌশল্‌ও যোগ। এই 
যোগই এতদ্গ্রস্থের প্রতিপাদ্য এবং ইহাকে মানস-ক্রিয়ার কৌশল অথবা 
মানস-শক্তির শিল্প ব্যতীত অন্ত কিছু বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যোগীর! বলেন, 
যোগ-নামক যানস-শিল্লের ক্ষমতা বাঁ প্রভাব এত অধিক যে, তাহা যোগা- 
বন্থা ব্যতীত বোধগম্য হইবার নহে । ফলতঃ, লৌকিক জগতে যোগ" 
নামক |মানস-শিল্লের অসাধ্য কিছুই নাই বলিলেও বলা যায়। ্ডাদুশ 
7২ চারি ভাগের এক তাগকে পাদ বলে। এই প্রস্থ চারি ভাগে বি । সেই জন্য 


ইহার ভাগগুলিকে পরিচ্ছেদ না বলিয়া “পাদ” শব্দে উল্লেখ কর। হয়।” অন্যান্ত শ্রস্থে একপ 
বিজাগকে পরিচ্ছেদ বলে। 


৮, পাতঞ্জলদর্শনমূ । 


অসাধ্যসাধক অভ মানস-শিল্পের ( যোগের ) আদিবক্তা হিরণ্যগর্ভ ( বহ্া )। 
যোগীশ্বর যাজ্ঞবন্ধ্য ও পতঞ্জলি প্রভৃতি যোগিগণ স্ভাহারই উপদিষ্ট পথে বিচ- 
রণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ভীহারই উপদেশসমূহ বিশদ করিয়া 
বুঝাইবার জন্য বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের 
মধ্যে পতঞ্জলি-প্রোক্ত গ্রন্থটী অতি উত্তম; তজ্জন্যই আমরা তাহার তাৎপর্য্য 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম । পতঞ্জলিক্ৃত-যোগশাস্ত্রের প্রথম সুত্র এই £-- 


অথ যোগানুশামনমূ ॥ ১॥ 
হিরণ্যগর্ত প্রভৃতির উপদিঞ্ যোগশাস্ব পুনরারস্ত কর! যাইতেছে । 
যোগশ্চিতবৃভিনিরোধঃ ॥ ২ ॥ 


মনের বৃত্তিসমূহকে রুদ্ধ করার নাম যোগ। 

মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম “যোগ”*_এ কথার অর্থ অত্যন্ত গভীর ও 
অতিবিষ্তীণ। যোগ-নামক মানস-শিল্প জানিতে হইলে অগ্রে মানস-ক্রিয়া বা 
মনোবৃত্তি কি ও কতপ্রকার, তাহা জানিতে হয়। বৃত্তি কি? তাহা 
পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। তাহা কতপ্রকার? অগ্রে তাহাই বলা যাউক। 
মনোবৃত্তি অসংখ্য ; সুতরাং এক একটী করিয়া গণিতে গেলে শেষ হয় না। 
ফল, এক একটা করিয়া! গণনা করিবার আবশ্যক নাই। মনোবৃত্তির অবস্থা- 
গত বিভাগ বা শ্রেণী জানিতে পারিলেই যোগ-নামক নানস-শিল্পের উপ- 
করণ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। মনস্তত্ববিৎ যৌগিগণের মতে মনো বৃত্তি 
অসংখ্য হইলেও তত্তাবতের অবস্থাবিভীগ অসংখ্য নহে,_অর্থাৎ মাঁনব- 
দিগের মানস-ক্রিয়ার শ্রেণী পাচ প্রকারের অধিক নহে; যথা ক্ষিপ্ত, 
মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনুযোর যতপ্রকার মনোরৃত্তি থাকুক, 
সমস্তই ত্র পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। এক্ষণে ক্ষিপ্ত বৃত্তি কি? তাহা গুন। 

(১) অথ আরন্তে। যোগঃ সমাধিঃ। যুজ, সমাধৌ ধাতুঃ। তন্তু অনুশাসনম্‌ উপদিষ্ন্ত 
তন্তু পুনরুপদেশ: । হিরণ্যগর্ভীদিভিরুপদিষ্টং যোগশাস্ত্রমারভাত ইতি শুত্রারখ:। 

(২) বিধয়সম্বঈ।চ্চিত্তস্ত য। পরিণতি সা! বৃত্তিঃ। তাসাং নিরোধ স্বকারণে লয়; যোগ: | 
চিত্তন্ত ক্ষিপ্তং মূঢ়ং শিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ ভূময়ঃ (অবস্থা) সম্ভি । তাহ নিরুদ্ধন্তৈব 
যোগশব্দবাচ্যত| মুখ্য । বরজত্তমোবৃত্তিনরোধরপত্বাদেকা গ্রতায়া অপি যোগশব্দবাচ্যতা ভবতি। 


সমাধিপাদঃ | ৩৯, 


ক্ষিপ্ত ।--ক্ষিপ্ত নাম শুনিয়া পাগল অবস্থা মনে করিও ন|। মনের অস্থি- 
রতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থা । তাঘবশী বৃত্তির নাম ক্ষিপ্ত । মন ঘে স্বির থাকে না, 
এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, সম্ভষ্ট থাকে না, ইহা হউক তাঁহা হউক করিয়। 
সর্বদাই অস্থির, হয়, জলোকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী--সেটা 
ছাড়িয়া আর একটী গ্রহণ করিবার জন্য খ্যতিব্যস্ত হয়,-তাহাই তাহার 
ক্ষিপ্ততা। বাহ-বস্তর আকাজঙ্ষায় অস্থির থাকাই ক্ষিপ্তত। । এক্ষণে মুঢ়- 
নামক মনোবৃত্তির পরিচয় কিরূপ, তাহ! বলা যাইতেছে । 

ম্‌ঢ় মন যখন কর্ততব্যাকণ্ডবা অগ্রান্থ করিয়া কামক্রোধাদির বশী- 
ভূত হয়, এবং নিদ্রাতন্গাদির অধীন হয়, আলন্তার্দি বিবিধ তমোময় বা 
অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, --তখন তাহার মুট্রাবন্থা। বিক্ষিপ্ত কি? 
তাহাও বলিতেছি। 

বিক্ষিপ্ত ।_এই অবস্থার সহিত পূর্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যন্নই প্রন্ডেদ 
আছে। গ্রভেদ এই যে, চিত্তের পুর্বোক্তপ্রকার চাঁঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক 
স্থিরত । অর্থাৎ মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও, সে মধ্যে মধ্যে যে স্থির হ্য়, 
সেই স্থির হ'ওয়াকেহ আমরা বিক্ষিপ্ত নাম প্রদান করিয়া থাকি। চিত্ত 
যখন দ্রঃখজনক বিষয় ত্যাগ করিয়া স্থখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাস্যস্ত 
চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া! ক্ষণকালের জন্ত নিরবলম্বতুল্য হয়, অথব| কেবল- 
মাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে, তধন তাহার বিক্ষিপ্ত ভাব হইয়াছে, ইহ! 
জানিবে। এক্ষণে একাগ্র বৃত্তি কিরূপ তাহা শুন । 

একা গ্র ।--একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই 'মৰ্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত 
যখন কোন এক বাহবস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন' করিয়! নির্বা- 
তস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্তায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, অথবা চিত্তের রজ্রস্তমোবুন্তি অভিভূত হইয়|। গিয়া কেবল মাত্র 
সাত্বিক বৃত্তি উদিত থাকে,--অর্থাৎ প্রকাশমর ও সুখনয় সাত্বিক বৃত্তি মাত্র 
প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন জানিবে, তাহাধ একাগ্র বৃত্তি জন্িয়াছে। 
এক্ষণে নিরুদ্ধ বৃত্তি কিরূপ, তাহা শুন। 

নিরুদ্ধ ।--_পূর্ব্বোক্ত একাগ্রবৃত্তি অপেক্ষা নিরুদ্ধবৃত্তির অনেক প্রভেদ 
আছে। প্রভেদ কি, তাহ! বলিতেছি ।--একাগ্রবৃততিতে চিত্তের কোন ন! 


৪৩ পাতঞ্জলদর্শনম্‌। 


কোন অবলশ্বন থাকে, কিন্তু রুদ্ধবৃত্তিকার্লে তাহা থাকে না! চিত্ত তখন 
আঁপনার কারণীডূত প্রকৃতিতে প্রলীন ও কৃতকার্যের স্তায় নিশ্চেষ্ট থাকে, 
দক্ধস্বত্রের স্ায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে 
তখন তাহার কোনওপ্রকার বিসদূশ পরিণাম দর্শন হয় না। আত্মার 
অস্তিত্বের দ্বারাই তৎকালে তাহার দেহ বিধৃত ও অবিকৃত থাকে, মৃতের গ্যার 
নিপতিত ও পৃতিতাবগ্রাপ্ হয় নাঁ। 

চিত্তের এবংবিধ পাঁচ ভূমিকার অর্থাৎ পাঁচপ্রকার চিত্তাবস্থার মধ্যে প্রথ- 
ঘোক্ত তৃমিকাত্রয়ের সহিত যোগের আদৌ সম্পর্ক নাই। “যোগে সুখ 
আছে” গুনিয় বিক্ষিপ্ত চিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে 
বটে, পরস্ত ভাহা। স্থায়ী হইতে পারে না। কাযে কাযেই, বিক্ষিপ্তাবন্থ- 
চিন্তকে যোগ-সংজ্ঞা দেওয়া যায় না । সেই কারণে, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই 
স্বিবিধ চিত্ববৃত্তিকেই যোগ শব্দে ব্যবহৃত করা যাঁয়। তন্মধ্যে নিরুদ্ধ 
অবস্থাই যোগশষের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিবে। পরস্ত নিরুদ্ধ অবস্থাটা 
সহজে বোধগম্য হইবার নহে। এই অবস্থা পাইবার জন্য ঘোগীকে প্রথমে 
উপায় দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত, মৃঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীরত করিতে হয়। 
অনন্তর একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হুয়। নিরুদ্ধাবন্থা 
উপস্থিত হইলে কি হয়, তাহা বলা যাইতেছে ।_- 


তদা দ্রঃ স্বরূপেহবস্থানম্‌ ॥৩॥ বৃত্তিসারূপ্যমিতর ত্র ॥৪॥ 


সেই সময়ে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা নিকুখান-সময়ে দ্রষ্টার অর্থাৎ 
আত্মার বা পুরুষের স্বীয়দ্ূপে অবস্থিতি হয়। তাৎপর্য এই যে, এই অবস্থা- 
তেই আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুত থাকে, অন্তান্ত সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্বির সহিত 


ন 


(৩) তদা তন্মিন্‌ নিরোধকালে ভ্ৰষ্ট? চিৎস্বভাবন্ত আত্মনঃ স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াম 
অবস্থানং ভবতীতি শেষ: । পুক্ষন্ত চৈতন্তমাত্রং স্বভাবে! ন তু বৃত্তয় ইতি কুম্বমাপগমে 
শ্ষৃটিকন্তেব বৃত্যাপগমে তন্ত বরূপপ্রাপ্তিরিতি দিক । 

(৪) ইতরত্র অন্বন্তামবস্থায়াম্‌ | বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ তাভি: সারপাং সমানাকা- 
রস্বং তত্তুদাস্না ভ্রমে' ভবতীতি বাক্যশেষ; | অতএব ন তদাপি তন্ত স্বরূপক্ষতিরন্তি 
লৌহিতাত্রমক।জে শ্ষাটকণ্ডেবেতি জুষ্টব্যমৃ* 
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একীভূত থাকার, তাহার শবরপ প্রছর থাফে। সেই জন্তই মনুষ্য অধোগী 
অবস্থায় স্বক্নপ-সাক্ষাৎকারে বা যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে । 

. আশঙ্কা 1_আমরা দেখিতেছি, নিকদধাবস্থা আর মনের লয় বা বিনাশ 
প্রায় তুল্য কথা । নিরুদ্ধাবস্থায় বদি চিত্তের লয় বা অভাব হয় ত থাকে কি 
কিছুই ত থাকে না? সুতরাং সে অবস্থাকে * যোগ না বলিয়। এক প্রকারের 
মরণ বলাই ত উচিত? কেন-না, মনের লয় আর আত্মার বিনাশ তুল্য। 
গতর্জলি বলেন, না,--তুল্য না। অনেক প্রডেদ আছে। অজ্ঞ মানবদিগের 
প্রীপ্রকার ভ্রম হয় বটে) পরস্ত মন আর আত্মা, এই দুইটি যে পৃথক্‌ 
পদার্থ,_তাহা যৌগিগণের সমাধিকালেই প্রমাণীকত হয়। মন ও আত্মা 
এক বস্তু হইলে সমাধিকালে চিন্তবিলয় হইবামাত্র অবশ্যই তাহাদের দেহের 
পতন হুইত। যখন তাহা হয় না, তাহাদের শরীর যখন যেমন তেমনই 
থাকে, তখন আর তৎকালে তাহাদের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মরও 
লয় হইয়াছে বলিতে পার না। তৎকালে তাহাদের আত্মার বথার্থ রূপ 
( অনারোপিত স্বরূপ ) প্রতিষ্ঠিত থাকে, এইরূপ বলাই উচিত। অতএব, 
মনোবৃত্বির নিরোধ-কালে পুরুষ বা আত্মা আপনার প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন, অন্তান্ত সময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্ত সময়ে তিনি চিত্ববৃত্তির 
মহিত একীভূত হুইয়া বিবিধভাবে দৃশ্য হন। যখন যেমন বৃতি, তখন তেমনি 
রূপ প্রাপ্ত হন। কতপ্রকার মনোবৃত্তি' আছে ? তাহা বলা যাইতেছে ।-_- 

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতব্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিন্টাঃ ॥৫॥ 
মনের বৃত্তি প্রধানত: পাঁচপ্রকার। সেই পাচপ্রকার মনোবৃত্তি আবার 
ভুইপ্রকার। তন্মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া এক প্রকারের নাম ক্রি, এবং 
ক্লেশের ( সংসারদুঃখের ) নাশক বলিয়! অন্যপ্রকারের নাম অক্রিষ্ঠ। ইহার 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ, 
বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবাধাত্র চিন্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার 


সেই বিষয়াকার 'প্রাধ হওয়ার লাম বৃ্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বহিঃস্থ 
টি... SES 

(৫) বিষযসম্বন্ধাৎ চিন্তন্ত পরিণামবিশেষা! বৃত্তধ ইতুযুক্তম। তাশ্চ ক্লিষ্টাদিভোদেন দ্বিধা, 
প্রমাণাদিভেদেন চ পঞ্চতয্য: পঞ্চাবয়বাঃ পঞ্চনিবঙ্গেকেপেতাঁঃ বিশকা:। তত্র অবিদ্য দি 
ক্লেশফলাঃ রিঠাঃ। অকষ্টান্ত তদ্বিপরীতাঃ। তে চাত্রে স্ষটীভবিব্যস্তি। 


৪২ পাতগল-দর্শনমূ। 


বিষয়, দুইয়ের সঙ্বন্ধবপতঃ মনের বিবিধ ‘এবস্থা বা ' পরিপাস ( পরিবর্তন ) 
হইতেছে। , নেই সকল মনঃপরিণামের নাম বৃত্তি। এই বৃত্তিকে আমরা 
জ্ঞান নামে উল্লেখ করি। বিষয় অসংখ্য; স্থতরাং বৃত্তিও অনংখ্য। বৃত্তি 
অসংখ্য হইলেও তন্তাবতের শ্রেণী বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। 
প্রকারগত বিভাগ প্রধনকরে পচ, এবং অন্ত এক ভাবে তাহা ছুই। সেই 
ছইয়ের একের নাম ক্রিষ্ট ও অন্ততরের নাম অক্লিষ্ট। রাগ, ছেষ, কান, 
ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের অর্থাৎ সংসার-ছুঃখের কারণ বলিয়া র্লিষ্ট। 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি বৃত্বি তাহার বিপরীত 
অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিনূপ মোক্ষের কারণ বলিয়া অক্রিই। ক্রিষ্ট বৃত্তিগুলি হেয়, 
এবং অকিষ্টবৃন্তিগুলি উপাদেয় অর্থাৎ রাখিবার বোগ্য। পরস্ত যোগের 
সময়, কি--ক্লি্ট কি অরিষ্ট--সমস্ত মনোবৃত্তিই রুদ্ধ করিতে হয়। এক্ষণে 
মনোবৃত্বির প্রকারগত পাঁচ বিভাগ কি কি? তাহা নির্ণাত হইতেছে ।- 
প্রমাণ-বিপধ্যয়-বিকল্প-নিজ্জা-স্মৃতয়ঃ 1৬॥ 
প্রমাণবৃত্তি, বিপর্যায়বৃত্তি, বিকরবৃত্তি, নিদ্রাবৃতি ও স্তৃতিবৃত্বি। এই 
পীচগ্রকার মনোবৃত্তির লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। ভন্মধ্যে প্রথমতঃ 
প্রমাণবৃত্তি কি ও তাহা কতপ্রকার? ভাহা বর্ণিত হইতেছে 
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭। 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম,--এই তিনপ্রকার মাত্র প্রমাপ-বৃত্তি আছে। 
কোন এক দ্রবীকৃত ধাতু ছাচে ঢালিব! মাত্র তাহা যেমন ঠিক ছাঁচের 


জন ৩০১, রাগাবে 


(৬) প্রমাণাদীনাং লক্ষণত্ত পুত্রেণেবোকজম্‌ । 

(৭) প্রমাণশব্দোইজহলিঙ্গ:। তেন প্রমাণানীতি প্রয়োগঃ ৷ প্রমাকরণং প্রমাণস্বিতি 
প্রমাণসামান্যলক্ষণম্‌ প্রমা 5 অসাধিতার্থাবগাহী বোধঃ। চিত্তস্ত অর্থাকারায়াং পরিণত্যাং 
তত্র যশ্চিদাক্বনঃ প্রতিবিদ্বঃ স চান্মিন্‌ শাস্ত্রে পৌরুষেয়ো বোধ: ফলমিতি চোঁচাতে। তত্র 
উত্ডরিকসসন্থক্ষ্বার। চিত্তন্ত বিষয়েণ সহ মন্বদ্ধে সতি যা তত্র বিশেষনিদ্ধারণা বৃত্তিরপজার়তে সা 
প্রত্যক্ষমূ। হেডুদর্শনাৎ হেতুমতি বা সীধাতাবচ্ছে্কসামান্যনির্ধারণা বৃত্তির্জায়তে সা 
জঅনুমানম্‌ । আধেন দৃষ্টোধনুমিতে! বার্থে। যেন শবন্দেনোপদিগ্ততে তন্মচ্চি শবাৎ শ্রোতা 
তার্থব্ষা তদাকার। বা বৃত্তিরদেতি না আগম ইত সংক্ষেপঃ। 
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আকার ধারণ করে, সেইনপ, জীবের অন্তঃকরণও বাহবস্তুর সহিত সংযুক্ত 
হইবা মাত্র ঠিক্‌ সেই সংযুক্তবস্তর আকারে পরিণত হয়। অস্তঃকরণের 
ত্ধিধ পরিণামকেই আমর! জান বলি, কিন্ত যোগশাস্ত্কারেরা তাহাকে 
বৃত্তি বলেন। অপিচ, ছাচ একপ্রকার, কিন্তু ঢালিবার দোষে, কি অন্ত কোন 
দোষে যদি তাহার বৈলক্ষণা হয়, তাহা হইলে তাহা যেমন মিথ্যা হয়, সেই- 
রূপ, বস্তু একপ্রকার, কিন্ত মনোবৃত্তি অন্তপ্রকার, এরূপ ঘটিলেও সে বৃত্তি 
ধা সে জ্ঞান মিথ্যা হয়। মনোবুত্বি সকল অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃপ্তে 
উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমিতি বা সত্য-জ্ঞান নামে গণনীর, আর বিপরীত 
ভাবে উৎপন্ন হইলে তাহা বিপর্যায়, ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া শ্বীকার্য্য। 
এতর্লক্ষণাক্রান্ত প্রমাণবুত্তি সকল তিনপ্রকার কারণে উদিত হয় বলিমা 
সে সকলের তিন শ্রেণী করা হয়। প্রত্যক্ষ, অন্নমান ও আগম। ইন্ছিয়ের 
সহিত বহিরস্বর সংযোগ হইবার পরেই বে মনোমধ্যে তদ্বস্তর অনুরূপ 
বৃত্তি জন্মে, সেই বৃত্তির নাম প্রত্যক্ষ” | এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তং- 
সহচর অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি হইলে ( যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর তৎ- 
সহচর বহ্ধির প্রতীতি ) তাহা “অন্্মান”। এবং বিশ্বস্তবাক্য শ্রবণ করিবার 
পর তদ্বাক্যবোধা পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ তদাকারা বৃত্তি জন্মিলে 
তাহা “আগম”। এক্ষণে বিপর্ধায়বুত্তি কিরূপ ? তাহা বলা যাই.ভছে ।-_ 

বিপর্ধ্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥৮ ॥ 
সেই জ্ঞান মিথ্যা, যে জ্ঞান ভদ্রপে প্রতিষ্ঠিত হর না অর্থাৎ যে জ্ঞানের 
বিষয় দেখিতে গেলে অন্তথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম “বিপর্য্যয় | এই বিপ- 
্যয় জ্ঞানকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়, বস্তু একপ্রকার, কিন্ত 
মনোবৃত্বি অন্যপ্রকার, সেইরূপ হইলেই তাহা বিপর্ধ্যয়, ভ্রম বা মিথ্যা হইবে। 
এ কথ! পূর্বেও বলা হুইয়াছে। এই বিপর্ধায়'নামক ত্রমের রজ্জু-সর্প, গুক্তি- 
রজত, মরু-মরীচিকা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে ৰা 


(৮) ষন্ত যৎ পারমার্ধিকং রূপং তশ্মিন্‌ ন প্রতিষ্ঠতীত্যতজপপ্রতিষ্ম। অতথান্কৃতে 
হর্থে তথানুততয়োৎপদ্ধামানং মিধ্যাজ্ঞানং বিপৰ্য্যয়? ভ্রম ইতি যাবৎ। অক্তৈব তেদা; পঞ্চ 
ক্লেশ ইত্যতে ক্ষ টীতবিষ্যতি। 


$৪ পাঁতিগ্রল-দর্শনমূ । 
শবজ্ঞানানুপাতী বস্তশূন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯৪ 


বস্তু নাই অথচ শবজন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে। তাদৃশ মনেশি 
বৃত্তির নাম বিকল্প, অর্থাৎ অনাসর কল্পনার নাম বিকর। বস্তু নাই, 
অথচ শকের প্রভাবে মনোরৃত্তি জন্মে, ইহার দৃষ্টান্ত *আকাশ-কুনমুম'”। 
আকাশ-কুহ্ম নাই, অথচ তাহ শুনিবামান্ত দনোমধো একপ্রকার বৃত্তি 
জন্মে। পদার্থ ছইটী, কিন্তু শব্দের প্রভাবে একটা বৃত্তি জন্মিলে তাহাও 
বিকল্প হইবে। বস্তু একটী অথচ শব্দের প্রভাবে যদি ছুইটী সংশ্লিইবৃত্তি জন্মে, 
তবে তাহাও বিকল্প হইবে । আম্মা ও চৈতন্য বস্তুত: এক ; পবস্থ “আত্মার 
চৈতন্য” বলিলে দুইটী সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মে। চৈতন্তযুক্ত বুদ্ধিতত্বূপ অহং- 
তত্ব্টী বস্তুতঃ দুই পদার্থ; কিন্তু “আমি” এই শব্দের দ্বারা এক বৈ ঢই বৃতি 
(জ্ঞান) জন্মে না। অতএব, বস্তুর স্বক্ূপ প্রতীক্ষা করে না, অথচ একটা! 
অনাসন্ন বা আগন্তক কল্পনাত্মক মিথ্যা বৃত্তি জন্মে সেরূপ স্থলে সে জ্ঞান 
বা সে বৃত্তি বিকল্প নামে গণ্য । 

অভাবপ্রত্যয়ালন্বন! বৃত্তিনিজ্া ॥ ১০ ॥ 

যাহাতে সমুদায় মনোরত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞান অবলম্বন করিয়া যে 
অনির্ভিশ্ন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, সেই অনির্ভি্ন মনোরৃত্ির নাম নিদ্রা 
অর্থাৎ নুষুণ্তি। 

বস্তুতঃ নিদ্রাও একপ্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব “সত্বগুণের আচ্ছা 
দক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থীকেই আমর! নিদ্রা রলি। তমঃ বা অজ্ঞান 
পদার্থ ই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন । যখন তমোময় অজ্ঞানময় নিদ্রা বৃত্তির উদয় 
হয়, তখন সর্বপ্রকাশক সত্বপ্তণটী অভিতহ্ৃত থাকে। সেই জন্যই তংকালে 
অন্ত কোন বস্তুর প্রকাশ থাকে না। থাকে না বলিয়াই লোকে বলে, 
প্ামি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না।” বস্তুতঃ তখন তাহার 


(৯) শখজন্যং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তৎ অনুপতিতুং শীলং ষসা স তথোক্তঃ। 
নিধিষক্ট। ভাদুশো বযোহধাবসাযঃ স বিকল্পঃ। নবশূঙ্গাদিশ্রবণসম নম্বর মবশ্যমের ভবতি 
বিবিষয়া বৃত্তি: । তপা! যোঁ বিষযো নবশৃঙ্গাদিং স নাস্তীতি তপা নিবিষয়হ্‌। তসা! বিপধ্যয়- 
যং বাধো নাস্বীতি পুরোকাৎ বিপধ্যয়ান্তেদঃ । 

(১) কার্ধাং প্রতি অবতে গচ্ছতীতি প্রত্যয়: কারণম। অতাবে জাগ্রৎ্থপ্নবৃস্তীনাং 
প্রধিলয়ে কারণং তসঃ। তদেক আগ্য্নং বিহরে। বস্যাঃ সা তথোক্জ। বৃত্তি: নি্রেত্যুচ্ঘতে । 


সমাধিপাদঃ। ৪৫ 


কোন জান ছিল না এমন নহে, অজ্ঞানবিধয়ক জ্ঞান ছিল। সেই জন্যই 
নে, নিদ্রাতঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তি প্ররণ করিয়া থাকে। নিজ 
কালে অজ্ঞানমঘ বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের 
পর তাহার স্বরণ হয় এবং সেই স্মরণের হারাই তাহার বৃত্তিত্ব নির্ণীত হয়। 
অনুভূত বিষয়াসম্প্রমৌষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১1 

বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণরত্ধিতে আরঢ় হইলে তাহা! আর যায় 
না; সংস্কার্রপে থাকিয়! যায়। সেই থাকাকে আমরা স্থতি নাম দিয় 
উল্লেখ করি) তাৎপর্ধ্য এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, যাহা শুন 
যায়, যাহা কিছু অকুতব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আব্ধ হয়। 
উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সকল সংস্কার প্রবল হইয়া চিত্তক্ষেত্র 
সেই সকল পূর্বানুতৃত বস্তুর স্বরূপ পুনকুদিত করিয়া দের়। সংস্কার-সমুৎ- 
পর্ন সেই সকল মনোবৃত্তির নাম শ্মরণ। ক্রমবর্ণিত এতদ্বিধ পাঁচ শ্রেণী 
বৈ ছয় শ্রেণীর মনোবৃত্তি নাই। যৌগকালে এই পাঁচপ্রকার মনোবৃত্তিই 
রুদ্ধ করিতে হয়। রুদ্ধ করিবার উপায় দ্বিবিধ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য। 


অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং তন্নিরোধঃ ॥ 


অত্যাসের ও বৈরাগোর দ্বারা উক্ত সমুদায় বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে! 
বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বহিগ্গতি ফিরিয়া গিয়া অন্তর্মুখ! গতি জন্মে। 
অর্থাৎ কেবল মাত্র আত্মার প্রতিই তাহার অভিনিবেশ জম্মে। ক্রমে একাগ্র 
ও নিরুদ্ধ অবস্থা আইসে। এই ছুই অবস্থা অর্থাৎ একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা দৃঢ় 
করিব'র নিমিত্ত, স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, অভ্যাসের আবশ্যক আছে। কেননা, 
একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই উহা! দৃঢ় বা স্থায়ী হয়, অন্ত উপায়ে হয় না। 

যাহার যে বস্তুতে উৎকট বিরাগ জন্মে, তাহার চিত্ত সে বস্তুতে থাকিতে 


চাছে না, প্রত্যুত চঞ্চল হয়। ইহা! প্রত্যক্ষসি্ধ। এতদৃষ্টান্তে, মনুষ্য যদি 


(১১) অনুসৃত: প্রমাশবৃত্যারড়ঃ যং বিষয়ঃ বসত, তন যঃ অসমপ্রমদোধঃ অন্তেয়ঃ সংক্কারহারেণ 
বৃদ্ধাবুপারোহ: সঃ স্বৃতিরিত্যুচাতে } 

(১২) অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং «ক্ষ্যমণলক্ষণাভ্যামের তাসাং বৃত্তীনাং নিরোধ; অনু্খানং 
দেংপ্ততীতি বাক্যশেষ: | ঃ 


৪৬ পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


সকল বিষয়েই বিরাগ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের কেন ন! 
সকল বিষয়ে মনোনিরোধ হইবে? অপিচ, বৈরাগ্য অপেক্ষা অভ্যাসের 
ক্ষমতা অধিক। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ শ্বভাবই প্রাপ্ত হয়। 
ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, অভ্যাস দৃঢ় হইলেই তাহা শ্বতাবের সমবল ধারণ 
করে। মন যেস্ছির থাকে না, তাহাও তাহার অভ্যাসের ফল ব্যতীত অন্ত 
কিছু নহে। জীবের মন চিরকাল কেবল চঞ্চলতা বা অস্থিরতা অভ্যাস 
করিয়াছে, সেই জন্যই আর সে এখন সহজে স্থির হইতে পারে না। হেত্স্তর 
এই যে, নে চঞ্চল শ্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন যদি আবার স্থির হওয়া 
অভ্যাস করে, তাহা হইলে লে অবশ্যই স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব, 
অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে চিত্তের অনস্তবৃত্তি অবরুদ্ধ হইয়া একতান- 
বৃত্তি স্থায়ী হইতে পারে, নিবৃত্তি অবস্থা আসিতে পারে, তাহ! যুক্তিশুন্ত নহে। | 


তত্র স্থিতে৷ যত্বোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 


চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ব, ধে যত্বে রাজন তামস বৃত্তি নিরু - 
খান হয়, সেই যত্ববিশেষের নাম অভ্যাস। বস্তুতঃ. অভ্যাসের সংক্ষিপ্ত 
লক্ষণ এই থে, বিষয়াতিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিত্তকে যত্্পূর্বক বার বার 
একাগ্র বা একতান করা এবং তাহার পূর্বসাধক বম-নিয়মাদি সাতপ্রকার 
যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করা । ফল-কথা এই যে, যে যত্বের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যত্রে ও তক্রপ অনুষ্ঠানে তৎপর থাকার নাম অভ্যাস। 
যম-নিয়মাদির ছারা! পরিশোধিত চিস্তকে বার বার একাগ্র করিতে করিতে 
ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হইয়া দীড়াইবে। যখন দেখিবে, অভ্যাস দৃঢ় 
হইয়াছে, তখন তুমি তাদৃশ চিত্তকে যখন ইচ্ছা তখনই একতান করিতে 
পারিবে। 


স তু দীৰ্ঘকালনৈর্তৰ্্যসৎকারামেবিতোদৃড়তৃমিঃ ॥ ১৪। 


শা oo wat ৮৯৯ পাটাস্তটররাএএররররাতাররারাজার। 


(১৩) অজস্তমোৰৃত্তিশৃষ্যন্ত চিত্তপ্প একাগ্ৰতাপরিণামঃ স্বরূপনিষ্ঠ: পরিণামো ব। স্থিতিঃ, 
তাং ৰত্নঃ অত্যপ্তোৎসাহঃ পুনংপুনন্তধাত্বেন চেতসি নিবেশদং বা অভ্যাস ইতি শব্যতে। 

(১৪) সতুঅত্যানন্ত দীর্ঘকালং দৈরস্তয্যেণ তপোত্রক্ষচর্য্যবিদ্যাস্রন্ধাদিরপেণ চ সৎকারেশ 
আদয়াতিশয়েন বা আসেবিতঃ সম্যক অহ্তী়মান: মন্‌ দৃঢ়তূমিঃ স্থির: তৰতীতি শেখ: । 


minis | পপ 
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। “তাদৃশ অন্যাস দীর্ঘকাল ব্যাপিত্না সদাসর্ধদা ও শ্রদ্ধাসহফারে সম্পর 
করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়। 

বস্তুতঃ উক্তবিধ অভ্যাস ছু পাঁচ দিনে দৃঢ় হয় না। ছুই একবার করিলেও 
হয় না। আবত্বপূর্বক করিলেও হয় না। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত 
উৎসাহের সহিত, সদাসর্ধদা অভ্যা করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘকালে 
গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তন্ধপ যোগাত্যাস যখন দৃঢ় হইবে, তখন তোমার 
চিত্ত তোমারই অধীন হইবে। তখন আর তোমাকে এখনকার মত চিত্তের 
অধীন থাকিতে হইবে না। তখন তুমি তাদৃশ স্বাধীন চিত্তকে যখন ইচ্ছা 
তখন এবং যথায় ইচ্ছা তথায় নিবিষ্ট করিতে পারিবে। অভ্যাস যেমন 
অত্যধিক ঘত্বসাধ্য, বৈরাগ্য আবার ততোধিক ত্যাগসাধা | 

দৃষ্টানুশ্রবিকবিময়বিতৃষ্ণস্ বশীকারসংজ্। বৈরাগ্যম্‌ ॥১৫। 

দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয়, যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে 
নি:স্পৃহ হইতে পারিলে, “বশীকার”-নামক বৈরাগা জন্মে। অর্থাৎ এঁহিক ও 
পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়। 

বন্ততঃ বৈরাগ্য জন্মান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ভোগম্প্হা বর্জনের 
নাম বৈরাগ্য। পরন্ত তাহ বস্তবিবেকের অধীন। অনুসন্ধানের দ্বারা যদি 
প্রত্যেক বস্তুর দোষ হাড়ে-হাড়ে মন্গেমন্ধে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবেই তদ্‌- 
বিষয়ক স্পৃহ! পরিষ্যক্ত হইতে পারে, নচেৎ পারে না। যখন অনুযুষ্কান ছারা 
শত শত বস্তুর দোষ দেখা যায় এবং শত শত বস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মে" 
তখন অবশ্যই সহস্র সহস্র বস্তুর দোষ দেখা যাইবে এবং তশ্তাবতের 
ন্পৃহাও পরিত্যক্ত হইতে পারিবে। তদ্রপ দৃঢ়সক্কল্পের বা মনোবৃত্বির 
সাহায্যে, জগতের প্রত্যেক বস্তুই সদোষ ও ঢঃখগ্রদ,--এতদ্রপ ভাবন। (চিন্ত! ) 
আরম্ত করিলে অথবা উক্তপ্রকার দৃঢ়সঙ্ক্ন ধারণ করিলে, ক্রমে সকল 


বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মিতে পারিবে. 


(১৫) দৃষ্ট:ঃ ইহৈবোপলভ্যদানঃ শ্রকৃচন্দনবনিতাদি; | অনুশ্রবো। বেদস্তদ্বোধিতঃ স্বগাদি- 
রাদুশ্ববিকঃ | তয়োর্ধয়োরপি বিষয়যোনস্বরইহ্ঃখানুল্টযতত্বাধিদোধার্শনাৎ বিতৃফস্য নিঃশপৃহস্ত 
যা বশীকারসংজ| মমৈবৈতে বসা! নাহমেযাং বন্য ইতি জ্ঞানং সা বৈরাগ্যমিত্যুচ্যতে। 


পাস সপ জারা তি 


৪৮ পাঁতঞ্জল-দর্শনদ্‌ । 

বৈরাগোর বিষয় অর্থাৎ পরিত্যক্রবা বস্ত দুইপ্রকার ;-_ধৃষ্ট ও অষৃষ্ট। 
যাহা দেখা যায়, তাহ দৃষ্ট; এবং বাছা দেখা যায় লা, তাহা অনৃষ্ট। স্ত্রী, অঙ্ন, 
পান ও উপনেপন প্রতৃতি বর্তমান তোগসাধন বস্তু সকল দৃষ্ট ; এবং স্বর্গ, 
অমৃত, অপ্সরা ও অমরত্ব প্রভৃতি পারলৌকিক তোগ্য বস্ত সকল অদৃষ্ট। 
কেননা, এ সফল বস্তুর অস্তিত্ব বা তোগ বর্তমান শরীরে অনুভূত হয় না। 
প্পরে উহা ভোগ করিব” এতজ্রপ প্রত্যাশায় আমরা উছার আকার ও 
অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া! লই. শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করি বলিহ্গাই আমাদের 
উক্তবিধ প্রত্যাশা জন্মে। যাহাই হউক, বদি উক্ত দ্বিবিধ ( এঁহিক ও 
পারত্রিক ) বিষয়ের ক্ষণভগুরত্বাদিদোষ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উক্ত 
ছিবিধ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিবে। উক্ত দ্বিবিধ বিষয় হহঁতে নিঃস্পৃহ 
হইতে পারিলেই তত্বজ্ঞানের ও সমাধির উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মিবে। 
বৈরাগ্যের অন্ুরাবস্থা হইতে তাহার পুর্ণতাপ্রান্তি পর্য্যন্ত পর্যযালোচন! 
করিলে চারিপ্রকার অবস্থা বা বিভাগ দৃষ্ট হইবে। প্রথম অবস্থা ধতমান। 
ছিতীয় ব্যতিরেক। তৃতীয় একেন্ত্রিয়। চতুর্থ বশীকার। চিত্তের বিষয়ান্থ্রাগ 
নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহা যতমান-নামক বৈরাগ্য | ইহা বৈরাগ্যের 
অঙ্কুর বা প্রথমাবস্থা। অনন্তর কোন্‌ অনুরাগ ন্ট হইল, কোন্‌ অনুরাগই 
বা সজীব থাকিল, তাহা পরীক্ষার ছারা জ্ঞাত হইয়া সজীব অনুরাগ- 
গুলিকে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করার নাম ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেক-চেষ্ট 
বৈরাগোর ছিতীয়াবস্থা। ক্রমে যখন দেখিবে, চিন্ত আর কোন বিষয়ে অনুর্ক্ঞ 
হয় না, আকুইও হয় না, কিন্ত মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বা অত্যন্প ওঁৎসুক্যমাত্র 
জন্মে, অর্থাৎ বিষয়ান্ুরাগের সংস্কারমাত্র অবশেধিত হইয়াছে, ত 
জানিবে, একেজিয়-নামক বৈরাগা জন্মিয়াছে। এই একেজ্িয়নামক 
জ্ঞান-পরিপাক-অবস্থাটী . বৈরাগ্যের তৃতীয় স্থানে সন্গিবি্ট। ক্রমে যখন 
সুশ্ম ওংসুকাটুকুও থাকিবেক না, অর্থাৎ বিষয়ান্ুরাগের সংস্কীরগুলিও 
বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন জানিবে, অদত্যুৎক্নষ্ট বশীকার-জ্ঞান জন্নিয়াছে, 
এবং বৈরাগাও তখন চতুর্থাবস্থা বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই বশীকার 
জ্ঞান বা বৈরাগা উপস্থিত হইলে ইহলোকের কথা দুবে থাকুক, __স্বর্গলোকের 
কথা দূরে থাকুক,_ত্রঞ্ধলৌকের প্রতিও স্পৃহা থাকিবেক না। এই বশীকার 
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যখন দৃঢ় হয়, তখন তাহা পরবৈধীগা নাম ধারণ করে। সেহ পরবেরাগাহু 
নিৰ্ম্মল জ্ঞানের চরমসীম! ও যোগের বা সমাধির অসাধারণ উপ্করণ। 
তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগড ণবৈতৃষ্যমূ ॥১১॥ 

পুরুষ-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাংকার হইতে তাদৃশ পরবৈরাগী 
উৎপন্ন ও স্থিরীভূত হয়। তৎকালে তাঁহার গুণের প্রতি অথাৎ প্রকৃতির 
প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। প্রাকৃতিক এ্রশর্ধ্য তখন আর তাহাকে প্রলোভিত 
করিতে পারে নাঁ। সুতরাং তিনি তখন নিবিদ্বে নিরোধসমাধি অবলম্বন 
করিয়া কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। যোগের বা সমাধির বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থা, যাহা যোগশাস্বে বর্ণিত আছে, এক্ষণে সেইগুলির 
প্রতি মনোনিবেশ করুন। 

বিতর্কবিচারানন্দান্মিতান্ুগমাৎ সম্প্রস্ঞাতঃ ॥১৭॥ 

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অন্মিতা ;-_এই চারি প্রকার অবস্থা বা 
প্রভেদ থাকায়, সম্প্রক্তাত-সমার্ধিটা চারিপ্রকার বলিয়া অভিহিত হই- 
য়াছে। এই বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে 
হয়। যথা. 

এক-বস্তু-বিষয়ক তীব্রভাবনা বা উৎব্টচিনতা-প্রননোগের নাম যোগ ও 
সমাধি । সর্ববৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালথ অবস্থাও যোগ ও সমাধি। 
শেষোক্ত সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্যপদার্থের (যাহা ভাবা যাস» তাহার 
নাম ভাবা) জ্ঞান থাকে বটে); পরন্ত ক্রমে তাহার অভাবও হয়। চিত্ত 
তখন বৃত্তিশৃন্ত বা নিরালদ্ব হইয়া কেবল অস্তিত্বমাত্রে অবস্থিত থাকে । 
সেই সকল পর্যালোচনা করিয়া যোগীরা বলিয়াছেন নে, সমাধি ছুই- 

(১৬)ত্ৎ বৈরাগাং পুক্ষখ্যাতেঃ পুরুষন্ত থাতিজ্ঞানম্‌ আল্মসাক্ষাৎকার ইতি যাবৎ তল্মাৎ 
পৃরুষদর্শদাতাদাৎ ধর্শমেঘাখাৎ ধ্যানাৎ তবতি। তন্তৈব ফলীষ্তং গণবৈতৃষ্যং প্রকৃতিবিবয়কং 


বৈরাগ্যং জায়তে । তচ্চ পরং নিরোধলমাধেরত্যন্তান্ুকুলত্বাহুৎকুমে | 
(১৭) সম্যক সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞারতে ভাব্যন্ত হরূপং যত্র সঃ সম্প্রজাতঃ সমাধিঃ। 
স চ বিতর্কাদিচতুষ্টয়ামুগতত্বাচ্চতুনবিধঃ। তত্র সুলে সাক্ষাৎকারবী প্রস্তা বিতর্ক: । পক্ষসাক্ষাৎণ 
কানবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ। ইন্ট্িরসাক্ষাৎকারবতী প্রন্তা আনন্দ: । অন্িতানাক্ষাৎকারবর্তী 
প্রস্তা অশ্মিত1॥ অন্যিত। আব্মন!| নহৈকীতৃ ত! বুদ্ধি: | « 
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প্রকার । সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসমপ্রজ্ঞাত গঁমাধি। (সম্‌.-সমাক, প্র- এ্ররুষ্- 
রূপে, জ্ঞাঁ-জান1)। ভাব্য-পদার্থের বিষ্পষ্ট জ্ঞান অলুপ্ক থাকে বলিয়া গ্রথ- 
মোক্ত সমাধির নাম “সন্প্রজ্ঞাত'” আর “ন কিঞ্চিৎ প্রজ্জারতে” কোনপ্রকার 
বৃত্তি খা জ্ঞান থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম “অসম্প্রজ্ঞাত' | 

ধানুক্ষেরা যেমন প্রণনে স্থল লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখে, ক্রমে সুন্ম ও 
শৃক্ষাদপি সুন্ম্ম পদার্থ গ্রহণ পূর্বক তাহা বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে, সেই- 
রূপ, প্রথমযোগীরাও প্রথমে স্থলতর শালগ্রাম, কি অন্ত কোন কল্পিত 
দেবমুর্তি, অথবা কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন পূর্বক তদুপরি 
ভাবনাজোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করেন । পরে সুক্ষ, ক্রমে সুক্মতম 
পদার্থ অবলম্বন করিয়া চিন্তা-ল্রোত প্রবাহিত করেন। সুতরাং জানা 
গেল, তীহাদের ধোয় বা ভাব্যবস্ত দুইপ্রকাব $- স্থল ও সুক্ষ । “স্কুল” ও 
“সুক্ষ” এই দুই শব্দের দ্বারা যাহ! বুঝা যাইতে পারে, সে সমস্তই তীহা- 
দের ভাব্য .বা ধ্যেয় বটে; পরস্ত তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
যথা--বাহ-স্থল ও বাহ-হুন্ম। এবং আধ্যাম্মিক-স্থল ও আধ্যাত্মিক-হন্ম। 
ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,--এই পাচপ্রকার ভূত বাহ-স্থূল নামে, 
এবং ইন্দিমগুলি আব্যাম্মিক-স্ৃলটিনামে কথিত হয়। উহাদের কারণীভূত 
সুন্ম তন্মাত্ৰ বা পরমাণু সকল এবং অহংতত্ব ও বৃদ্ধিতত্ব-নামক অধ্যাত্মবস্ত 
সকল যথাক্রমে বাহ-সুন্ম ও আধাসত্মিক-সুন্ম নামে প্রখ্যাত হয়। এতত্তিনন 
আত্মা ও ঈশ্বর, এই দুই পৃথক্‌ ভাব্য বস্তুও আছে। এই সকল ভাব্য অবলম্বন 
করিয়া ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে ভাব্য-বস্তুর্র সামর্থ্যাদি 
অমুসায়ে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে। সমাধির প্রারস্তেই যদি বাহা- 
স্থলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে, - তাহা হইলে 
তাছাকে “বিতর্ক” বলা যায়। বাহ্-সুক্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহা 
“বিচার” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাত্মিক-স্থুল যদি সমাধির আলম্বন 
হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ-প্রজ্ঞা জন্মে-তাহ! হইলে সে অবস্থার নাম 
“আনন্দ”! বুদ্ধিসম্বলিত, অভিবাঙ্গ্য চৈতন্তে অর্থাৎ জীবাত্মাতে যদি তাদৃশ 
আভোগ ( সাক্ষাৎবারবতী প্রজ্ঞা ) জন্মে, তাহ! হইলে তাহার নাম “অন্মিতা”। 
এই বিভাগ অনুসারে সম্্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্র্তত-সমাধি চারি প্রকার 
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বিভাগে বিভক্ত । ইহাদের ক্রমাগত শাস্বীয় নাম “সবিতর্ছ,” “সবিচার,” 
“সানন্ন” ও “সান্মিত” | এতন্তিন্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সাধিত হয়, 
তাহা স্বতন্ন ; এবং তাহার ফলও ভিন্ন । ঈশ্বরাম্মায় সম্প্রজ্ঞাতযোগ সাধিত 
হইলে তৎকালে কোনপ্রকার কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। সে সাধক 
পূৰ্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্র অবস্থায় কল্পকল্পান্ত অতিবাহন করিতে সক্ষম হয় । 
উল্লিখিত ভাবা-সমুহের যে কোন ভাবোর উপর ধ্যান প্রবাহ ছুটাইবে,ধ্যান 
পরিপক্ক বা প্রগাঢ় হইলে চিত্ত অরে অল্পে সেই সেই ভাব্যের সারূপা প্রাপ্ত 
হইবে। চিত্ত তখন তন্ময় হইয়া অবিচাঁলারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । তৎ 
কালে অন্য কোন জ্ঞান বা মনোবুত্তি উদিত থাকিবে না। ভবিষ্যতে যদি 
কখন উদয্োনুখ হয়, তথাপি তাহা সেই ধ্যয়াকার প্রাপ্ু স্থিরবৃত্তির প্রতি- 
রোধ করিতে পারিবে না । তাদৃশ স্থিরবৃত্তি যখন কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ 
হইবে না, তখন তাহাকে “সমপ্রপ্তাত সমাধি” বলিয়া জালিবে। এই 
সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে। কি? ভাহা বলি- 
তেছি। ভাবিয়া দেখ, যখন তুমি কোন ঘটের কি পটের ধ্যান কর, তখন 
তোমার ঘট-জ্ঞানেরু সঙ্গে অথবা পট-জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্- 
খণ্ডের জ্ঞান থাকে কি না। অবশ্যই থাকে। তৎ্সঙ্ষে ‘আমি”-ল্রানও 
থাকে। আবার কখন কথন এমনও হয়,-ঘটজ্ঞান লু% শুইয়া যায়, কেবল 
‘আনি’-জ্ঞান ও মৃত্তিকাজ্জান পরস্পর জড়িত হইয়া হরিহরমূর্ঠির ন্যায় 
এক বা অভিন্ন আকারে স্করিত হইতে থাকে । আবার একূপও হয়,--উ্ত 
ছই জ্ঞান পরস্পর পৃথক থাকে, অথচ তাহাদের পূর্বাপরীভাব থাকে না, 
অর্থাৎ অশ্িনীকুমারের ন্যায় যুগপৎ একযোগে ভাসিতে * থাকে। কথন 
কখন এমনও হয়,--অন্তান্থ জ্ঞান লুপ্ত হইয়| যায়, কেবলমাত্র ঘটজ্ঞান, 
অথবা মৃত্তিকাঞ্জান, অথবা কেবলমাত্র "মাদি”জ্ঞান বর্তমান থাকে । এৰূপ 
হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যিনি কখন 
ভাবিতে ভাবিতে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অতান্ত *তন্মনা হইয়াছেন, ভিনিই 
বুঝিবেন, উহা হয় কিনা। তিনিই উক্ত উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারি 
বেন, অন্তে পারিবেন কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, উক্ত দৃ্াস্তে ধ্যানের 
বা সমাধির পরিপাকদশায় যদি ধ্যেয়বস্তর জ্ঞান বৈ অন্ত কোন জান ন! 
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থাকে, অর্থাৎ অঁহং-জ্ঞান, কি ধ্যয়স্তর উপাদীন-জ্ঞীন, কিংবা তাহার 
নাম-্ঞান না থাকে (প্রতিমাকার জ্ঞান বৈ প্রতিমার নাম-জ্ঞান কি তাহার 
উপাদান-জ্ঞান অর্থাৎ প্রস্তরাদি-জ্ঞান না থাকে ), অর্থাৎ চিত্ত যদি সম্পূর্ণরূপে 
তন্ময় হইয়া যায়, তাহা! হইলে, সেপ্রকার সমাধি সবিতর্ক না হইয়া নিধিতর্ক 
সমাধি হইবে। সবিচারস্থলে উচ্চ প্রকার তন্ময়তা খটিলে তাহাকে নিধিচার 
বল| যাইবে। সানন্দ ও সান্মিত-নামক সমাধিতে উক্তবিধ তন্সয়ীভাব 
জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় বলা যাইবে! যদি আত্মা ও 
ঈশ্বরবিষয়ক-সম্প্র্তাতসমাধির পরিপাকদশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, 
তাহা! হইলে যথাক্রমে নির্বাণ ও ঈশ্বরসাধুজা প্রাপ্ত বলা যাইবে । 

কোন কোন যোগী বলেন, যোগী যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি 
উক্তবিধ ভাবনাপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্বকে সর্ধতোভাবে তন্ময় 
করিয়া মৃত হন, আর মরণের পরেও যদি তাহার সে তম্ম়ত! নষ্ট না হয়, 
বিপ্বমান থাকে, তাহা হইলে আমরা নে যোশীকেও বিদেহলয়ী বলিব। প্ররুতি, 
মহত্ত্ব, অহঙ্কারতব, অথবা কোন এক তন্মাত্রায় লীন হইলে তীহার্দিগকে আমরা 
প্রকৃতিলয়ী বলিয়! উল্লেখ করিব। * 

সম্প্রজ্ঞতত সমাধি বলা হইল, এক্ষণে অসশ্প্রজ্জাত সমাধি কি? তাহা 
বলা যাইতেছে ।-- 

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপুর্ববঃ সংস্কারশেষোইন্যচ ॥১৮৷৷ 

বিরাম শব্দের অর্থ নিবৃত্তি! কাহার নিবৃত্তি? মনলোবৃত্তির নিবৃত্তি। মনো- 
বৃত্তি-নিবৃত্তির প্রধান কারণ বৈরাগ্য। পুনঃ পুনঃ, বার বার, বৈরাগ্য উত্থা- 
পিত করিতে করিতে, কালে কোনও বৃত্তি উদ্ভূত হয় না। চিত্ত তখন 
দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে তখন নাই” বলিলেও 
বলা যায়। কেন-নী, হক সংস্কার মাল থাকে, অন্য কিছু থাকে না। 
70১5) বিরাম: বিতর্কাছিচিস্তাতাগ: সর্বাবৃহীনামভাব ইতি যাবৎ। তসা প্রতায়: 
ফারণং পরং বৈয়!গাম্‌। তস্য অজ্ঞাণসঃ পৌনংপুন্েনানু্ানং পুর্বে ঘসা স তখোজঃ1 সংস্কার 
শেহঃ নিবৃত্বিকত্থাৎ সত্তামাত্র প্রতি্ঠঃ নিরলন্ব ইতি যাবৎ। অন্য: সম্পজ্াতাষ্তিন্নঃ অসম্পরজ্ঞাত 
ইতার্থঃ। পরধৈরাগ্যাত্তানাৎ, পৃর্বপূর্ধস'শ্কারনীশক্মেণ সর্ববৃতাভাবরূণে! নিরবলদ্বনামধেয়ো- 
হসম্পরজাতঃ সাধির্ভবতীতি পৃত্রার্থ;। 


সমাধিপাদ? | | ৫৩ 


সংস্কারভাবাপর হইয়া থাকা আর না থাকা প্রায় তুল্য, অর্থাৎ তাহা না 
থাকার ন্যায় । তাদৃশ নিরবলম্ব-চিত্তীবস্থার নাম অসমস্রজ্ঞাত সমাধি। 
সম্প্রস্তীত সমাধির অত্যন্ত পরিপাক হইলে চিত্ত তখন আপনা-আপনিই 
ভাব-চ্যুত হইয়া যায়। সুতরাং তখন সহজেই নিরবলঘ্বতা' ঘটে । তাদৃশ 
নিরবলম্ব সমাধির নাম অসং্প্রস্তান্ত সমাধি । “অত্র ন কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে” 
এ অবস্থায় কোনপ্রকার মনোবৃত্তি থাকে না। এতথ্বিধ নিরবলম্ব-সমাধির 
সময় চিত্ত প্রন্থত্রের স্তার, অভাবপ্রাধের হ্যায় অথবা লয়-প্রাধের স্যায় 
হইয়া থাকে। তাদৃশ নিরবলম্বতা সহজে হয় না। কঠোরতর বৈরাগ্যা- 
ত্যাসের শেষসীমায় যাইতে পারিলেই উক্তবিধ নিরবলম্বতা লাভ করা 
যায়, নচেৎ যায় মা। তাদৃশ অসমপ্রস্তাত সমাধি সকল ব্াক্তির হয় না 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যাহার তৃপ্তি হয় লা, সেই যোগীরই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
হয়। তিনিই সর্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ করিতে ও চিত্তকে নিরবলগ্ব করিতে 
সমর্থ। চিগ্তকে নিরবলত্ব করিবার প্রধান উপায় অতৃপ্তি । সকল বিষয়েই 
অতৃপ্তি, অর্থাৎ চিত্তে কোনপ্রকার বৃত্তি উঠিতে দিব না, সম্প্রজ্ঞাত 
বৃত্ধিকেও থাকিতে 'দিব না, এতদ্রপ দৃঢ়সঙ্বল্প। উক্তপ্রকার দৃঢ়সন্কর-বলে 
চিত্ত ক্রমেই নিরবলম্ব হইয়া আইসে। সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি অর্থাৎ ধোয়বন্ধ 
পরিতাগ করিলেও হদি তৎকালে চিত্তের অন্য বৃত্তি থাকে, অর্থাৎ অন্ত বস্ত 
মনে আইলে, তবে তাহাকেও মন হইতে তাড়াইয়। দিবে। ফল-কথা এই 
যে, যখন যে বৃত্তি উঠিবে, তখনই তাহাকে “এটাও যাউক” ইত্যাকার দৃঢ় 
সন্বল্পের দ্বারা দূরীকৃত করিবে । বার বার এঁর্প করিতে করিতে কালে ও 
ক্রমে অভ্যস্ত, ক্রমে তাহা দৃঢ় হইবে । অবশেষে সেই দুঁট়াভ্যাসপ্রভাবে 
চিত্ত আর কোনও বিষয় গ্রহণ করিবে না। ক্রমে প্রচ্থধের সপ্তায় ও লয়- 
প্রাধের ন্যায় হইয়া যাইবে। সুতরাং চিন্ত তখন নিশ্চল, নিরবলম্ব ও 
স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রা হইবে। সেই শ্বগ্রতি্ অবস্থাই যোশীদ্দিগের অস- 
হপৃজ্ঞাতযোগ ও নিবীজ সমাধি। 
তবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯॥ ্ 
চি) ভৃঙেশ্রি়াপামস্ততমন্মিন্‌ বিকারে অনাস্মনি আত্মত্বভাবনযা দেহপাতানন্তর: তৃতেু 
ইল্িয়েদু বা লীনা বিদেহাঃ। অব্যভমহদহক্কারপঞ্চতক্সাত্রেযু প্রকৃতিযু আব্রদ্থতাবনয়। লীনা? 


৫৪. পাঁতগ্জল-দর্শনমূ। 


বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী--এই ছুই যোশীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ, তাহা 
ভবপ্রতায় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞানমূলক বলিয়া মুক্তির কারণ নহে। 

অভিপ্রায় এই যে, সপ্প্রজ্জাতযোগ ছুইপ্রকার ;_-ভবপ্রত্যয় আর উপায়- 
প্রতায়। বিদেহলয়ী ও প্রকৃতিলয়ী-এই দুই যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাতযোগ, 
তাহা ভবপ্রত্যয় নামে উক্ত হয়। যাহারা মুমুক্ষু, তাহার! বিদেহলয়ী হইতে 
চাছেন না। প্রক্ৃতিলযী হইতেও ইচ্ছা করেন নাঁ। তাঁহারা সেই ভব- 
প্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক ও মঙ্বরফল সম্প্র্জাতযোগ ইচ্ছা করেন না। 
বিদেহলয়ী কি? তাহা গুন। যাহারা কোন মহাতূতে অথবা হুপ্মতম 
ইন্দিয়ে সম্প্রজ্জাতঘোগ সিদ্ধ করিয়াছেন, দেহপাত হইলেও ফাহাদের অব- 
লম্বিত যোগ নষ্ট হয় না, প্রতযুত বাহারা দেহপাতের পরেও সেই মহাভূতে 
অথবা সেই ইত্ত্িষে গিয়া লীন হ্ইয়া খাকেন,-তীহারা বিদেহলয়ী। 
বাহার! অব্যক্ত ( প্রকৃতি ), মহৎ, অহক্ষার, অথবা কোন তগ্মাত্রায় চিত্ত লয় 
করিয়াছেন, তাহারা প্রক্ৃতিলয়ী। প্রথমোক্ত বিদেহলয়ী ও শেষোক্ত 
গ্রন্কৃতিলয়ী এই দ্বিবিধ যোগীরাই মুক্তিফলে বা কৈবল্যফলে বঞ্চিত হন। 
কারণ এই যে, তাহাদের সেই সম্প্রজ্ঞাতযোগ ভবপ্রতায় ( ভব = অবিদ্যা, 
প্রত্যয় = কারণ) অর্থাৎ অবিদ্বামূলক । বেহেতে তীহারা সকলেই অনাত্ম- 
পদার্থে মনোলয় করিয়াছেন, সেই হেতু তাহারা কৈবলালাভে বঞ্চিত। 
সুধ্িভঙ্গের পর জাগ্রদবন্থা-প্রাধির ন্যায় তাহাদের চিন্ত পুনর্বার যথা- 
কালে সংসারগতি শ্রীপ্ত হয়। সেই কারণে, ফাহারা মুমুক্ষ, তাহারা 
বিদেহলয়ী ও গ্রাকৃতিলয়ী হইতে ইচ্ছা করেন না। ভবপ্রতায়যোগের দিকে 
হুক্পাতও করেন না। 


্দ্ধাবীর্যযস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ববক ইতরেষাম্‌ ॥ ২০ ॥ 


প্রকবৃতিসয়াঃ। তেষাং চিত্ত! সাঙ্কারমান্রশেষমিতাসনত্রজ্াতঃ। স চ ভবপ্রতায়ত। ভবন্তি 
জায়ত্তে অসাং জন্থব ইতি ভব; অবিদা। অনাস্বন্তাক্ববুদ্ধিরাপা, স এব প্রত্যয়: কারণং যস্য স 
তথোক্ত:। অবিদ্যাহেতুকোহয়ং যোগে মুনুঙ্ষভিহেয় ইতি তাৎপধীণর্ঘঃ। 

(২*) বিদেহ-প্রক্কতিলয়বাতিরিক্কানাস্ত যোগিনাং শ্রন্ধাদিপৃর্বকঃ-শ্রন্ধাদয়ঃ পুর্ধে 
উপায় বসা স তথাবিধঃ সন্প্রত্থাতো যোগো ভব্ভীতি বাকাশেষঃ | জৱ শ্রদ্ধা ফোগবিষয়ে 
চিত্তসা প্রস্পত।| বীধাম্‌ উতদাহঃ৭ স্থৃতি: অনুভূতাসম্প্রমোধঃ চিত্তস্য অব্যাকুলত্বং হা 


সমাধিপাঁদঃ । ৫৫. 


ধাহারা বিদেহলয়ী ও প্রক্ৃতিলদী নহেন--অর্থাৎ ধীহারা মুমুক্ষু ব! 
কৈবল্যাভিলাধী, তাহাদের যোগ উপায়-প্রতায়, অর্থাৎ তাহাদের যোগ 
পর পর উপায়পূর্বক উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্বতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা 
এততক্রমেই জন্মে। সুতরাং ভাঁহার! আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করত প্র" 
তির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হন। 

প্রথমতঃ তাহাদের যোগের প্রতি, আত্মসাক্ষাংকারের প্রতি শ্রদ্ধা 
জন্মে। পরে বীর্য, তৎপরে শ্বতি, অনন্তর একাগ্রতা, পশ্চাৎ তথ্ষিয়ক 
প্রজ্ঞা জন্মে । প্রজ্ঞালাভের পরেই তাহাদের উত্কইতম সমাধি জন্মে, এবং 
তাহা হইতেই তাহারা প্রকৃতিনিমূক্জডা বা কৈন্লা লাত করেন। যোগের 
প্রতি, যোগফলের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম শ্রদ্ধ।। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ক্রমে 
তাহা হইতে বীৰ্য্য অর্থাৎ সমধিক উৎসাহ ( অথবা শক্তিবিশেষ ) জন্মে। বীর্ধ্য 
জন্মিলেই স্থৃতি অর্থাৎ অনুভৃতপদাৰ্থের অবিশ্ররণ হয়। লোকে যাহাকে 
চিত্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি বলে, তাহাই এস্থলে স্বতিশবের তাত" 
পর্ধ্যার্থ জানিবে। চিত্তের অব্যাকুলত। বা ধ্যানশক্তি জন্মিলেই সমাধি 
(চিত্তের একাগ্রতা) জন্মে। সমাধি জন্মিলেই প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য-প্রবি- 
বেক হয়। লোকে যাহাকে বস্তর যথার্থস্বরূপসাক্ষাৎকার বলে, -যোগীর। 
তাহাকে জ্ঞাতব্যপ্রবিবেক ও প্রজ্ঞা বলেন। বস্ততঃ, শ্দ্বা হইলেই উৎসাহ 
বা যত্ব হয়, যত্ব হইলেই ধ্যানশক্তি জন্মে, ধ্যানশক্ভির প্রভাবেই একাগ্রতা 
দৃঢ় হয়, একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলেই জ্ঞাতব্যসাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞাভব্য- 
সাক্ষাৎকার হইলে যোগের সমুদায় কার্য বা অঙ্গ পূর্ণ হয়। সম্প্রস্তাত-যোগ 
যদি এতজ্রপ উপায়-পরম্পরায় অথবা এতদ্রপ প্রণালীক্রমে ঈশ্বর অথবা 
আপন আত্ম অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা! হইলেই কৈবল্যলাভ 
হয়, নচেৎ স্বর্গাদিমাত্র লাভ হয়। কৈবল্যলাভ হইলে পুনর্বার সংসারে 
আসিতে হয় না, অন্তথা সংসারে আদিতে হইবেই হইবে। 


সমাধিরেকাগ্রতা । প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্য প্রবিবেকদ্দপ1 । তত্র শ্রদ্ধাবতো বীরধ্যং জারতে। নযোগালময়ে 
উৎসাহবান্‌ ভবতীতি যাবৎ । সোৎসাহস্য তু শ্মতিরুপজায়তে ৷ শ্ররণননর্থা।চ্চ চেতঃ সমাধী- 
রতে। »সনাহিত এব ভাবাং বিজানাতি। ওেদভ)াসাচ্চ সম্রন্তাতযোগো ভবতীতি ক্রমঃ। 


€শ পাতজল-দশনঘূ্‌ | 


তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১। 

কার্ধ্য প্রবৃত্তির, মৃলীভূত সংঙ্কারবিশেষের নাম সংবেগ। সেই সংবেগ যাহা 
দের তীর, তাহাদের লীগ্র সমাধি হয়। 

বস্তুত: উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলেও সকলের ভাগ্যে সমানরূপে 
ও সমান সময়ে ফললাভ সংঘটন হয় না। তাহার কারণ এই যে, কার্য্য- 
সম্পাদনের মূলকারণ ষে সংস্কার বা মনৌরৃত্ি, তাহা সকলের সমান নহে। 
কাহারও তীর, কাহারও মধ্য, কাহারও বা মৃদু অথবা অল্প । যাহার কার্ধ্য- 
শক্তি তীব্র, সে সর্বাপেক্ষা শীদ্ব কর্তব্যসম্পাদন করিতে পারে। অন্তে 
তাহার সমান হইতে পারে না। কার্যাশক্তি যা কার্য্যসম্পাদনের মূল-কারণ 
সংস্কার কি? তাহা শুন। যে শক্তি থাকায় কাৰ্য্য করিবার পূর্কে মনৌ- 
মধ্যে সমস্ত কার্য্যবিবরণ অথবা! কার্য্যের ইতিকর্তষ্যতা সফল শীঘ্র প্রকাশ 
পায়, চিত্তের দেই শক্তির নাম সংস্কার । ইহার অন্য লাম “লংবেগ*। এই 
ংবেগ যাহার তীব্র, সে শীঘ্ব কার্য্য করিতে পারে, অন্তে সেরূপ পারে না। 
এজন্য তীত্রসংবেগ যোগীরাই শীঘ্র সমাধি লাভ করেন, অন্যের বিল হয়। 

ম্বহুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোইপি বিশেষঃ ॥ ২২॥ 

মৃতু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রভৃতি ভেদ থাকায় তাহাতেও আবার বিশেষ 
আছে। তাৎপৰ্য্য এই যে, পূর্বে যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপায়ের,কথ! বলা হইয়াছে, 
সে সকল, সকলের সমান নহে। কাহারও যা মৃদু, কাহারও বা মধ্য, 
কাহারও বা অধিষাত্র অর্থাৎ অতিপ্রবল। এতদমুসারেই পিদ্ধি-কালের 
তারত্তম্য হুইয়। থাকে । যাহার শ্রন্ধাদি মৃতু, তাহার বিলম্ব হয়। যাহার 
শ্রদ্ধাদি মধ্য, তাহার কিছু'শীত্র হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি প্রবল. তাহারই কার্য্য সর্বদা 
পেক্ষা শীত্র সম্পন্ন হয়। ইহাতে বলা হইল যে, যোগিগণের যোগশক্তি বা 
বেগ তীব্র হইলে, শ্রন্ধাদি উপায় সকল সমধিক প্রবল বা তীক্ষ হইলে, 
শীঘ্র শীঘ্র সমাধি হয়, অন্তথাকিছু বিলম্ব লাগে। 


টি সপ ng AnDUNdaNEN Dalrhan A UNDP dD TEE NENT EN AUD tn th 0D ES 0m tmnt TDD 0 
(২১) সংবেগঃ ক্রিয়াহেতুদ্‌ ঢৃতয়: সংক্কারঃ। স তীব্রো যেধাং ভেষাং সমাধিরাসন্রঃ 
লীত্রমেষ নিম্পদ্যত ইভার্থঃ। 


(২২) তত: তত্র অপি বিশেষ: অন্তীতি শেষ: । তজ্জাপি মৃড়ুতীব্র-মধ্যতীব্রাধিদাত্র- 
তীব্রত্বাদিভির্ভেদো প্রষ্টবাঃ। ‘ 


সমাধিপাদঃ । | ‘৫৭ 


ঈশ্বর প্রণিফানাদ্বা ॥ ২৩ ॥ 


সম্প্রপ্তাতসমীধিলাভের অগ্ত এক সুগম উপায় মাছে।. কি? ঈশ্বর প্রণি- 
ধান, অর্থাং ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরামুধান দ্বাবাও জীবের সমাধিলাভ 
হয়। যোগীর ঈশরোপানন! কিরূপ? তাহা এলে সংক্ষেপে বলা ফাই- 
তেছে। ঈশরের প্রতি বিশিষ্ট ভক্কি উচ্ছপিত কবা আর ঈশ্বরোপাসন। সমান 
কথা। যোগী কায়িক, বাঠিক, মানাসক--সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের অধীন 
ন্রান করি'বন। যখন মে কার্য করিবেন, ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, 
সুখের অনুসন্ধান না করিয়া, সমস্ত কার্মাই পরমগুরু পরাংপর পরমেশরে 
অর্পণ করিবেন। বখনক্চু না কবিবেন, তখনও তাহাকে ধ্যান করিবেন । 
অকপটে পুলকিত হইয়া অনবরত এরুপ করিলেই তোমার ঈশ্বরোপাসনা 
সিদ্ধ হইবে । তখন তুমি দেখিবে, তোমার অভিলধিত সিদ্ধির নিমিত্ত 
লেই পরমণ্ডরু পরমেশ্বরের গুভানুগ্রহ তোমার আম্মায় অধিব় হইয়াছে, 
এবং পূৃর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট সন্প্রজ্তাতসমাধি লানের আর অধিক বিলম্ব নাই। 

ঈশ্বর কি? তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য না হইলে তত্প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি 
জক্সিবার সপ্ভাবনা নাই। সেইজন্তই পরমকারণণক মহাযোগী পতঞ্জলি সেই 
ভাবরূপী পরমগ্ডরু পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। ভাবুক ন! হইলে 
পতগ্রলির সেই অল্প উপদেশ দ্বারা হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ আচ করান যায় 
না। পতকঞ্জলি বালতেছেন-__ 

ক্লেশকর্ল্মবিপাকাশয়ৈরপরাসবন্টঃ পূরুণশিশেম ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় ধাহাকে স্পর্শ করিতে পাঁরে না, যাবস্ত 
ংলারী আগ্রা ও যাবস্ত মুক্তাত্মা হইতে মিনি পৃথক বা তগ্, চিনি ঈশ্বর। 


(২৩) ঈশ্বর: বক্ষামাণলক্ষণ:. তত্র প্রণিধানং ভ্ুঞ্রিবিশেধ: বিশিষ্টোপাসনমিতি যাবৎ । 
ভল্মালপ্যাসন্রতমঃ সমাধির্ভবতীতি শেষ: | বা-শব্দে! ভক্কুপায়ন্ত লুগমখা!পনার্থঃ। 

(১৪) করেশা ব্ক্ষামাণলক্ষণা অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ । কণ্দর ধন্দাধশ্থৌ। বিপাকতি কর্দ্ফলানি । 
আশয্া: কলাম্বকুলাঃ স'ঙ্কারাশ্চিতগ্থাঃ । এটৈরপরায়ষ্ট: কালব্রয়েহপ্যসন্বদ্ধ:। পুরুমানশেষঃ 
স্বত্ব কাস্মা! | ঈশ্বর: সর্ধধনিয়ামকঃ নিরৃতিশয়জ্ঞান্চ্ছাকিয়াশক্তিমানিতি যাবৎ । অত্র বিশেষ- 
পঙ্দেন কালব্ররাসন্বদ্ববাচিনা মুক্তজীবেভো বাবৃত্তিত কৃত।। তেযাস্ত গককালে বন হয়সস্বন্ধ 
আসীদিত্যমৃদন্ধ!তব্যন্‌ । 

৮ 


৫৮ পাতঞ্জল-দর্শনমূ। 


ক্লেশ অর্থাৎ অঙ্জানাদি পাপক্কার। যাহ! আম্মা চিত্তের সহিত এক 
হইয়া ভোগ করিতেছেন এবং যাহ! থাকাতে আম্মা জীব হইয়াছেন, তাহা । 
কন অর্থাৎ নানাপ্রককার ক্রিয়া, জীব যাহা প্রতিক্ষণ অনুষ্ঠান করিতেছে । 
বিপাক অর্থাৎ বর্শফল, যাহ! এই শরীরে সুখদুংখাদিভোগ নামে পরিচিত। 
আশয় অর্থাৎ সংস্কার ৷ কর্ম্ম করার পর চিন্তে যে কৃত-কর্ম্ের ভাব আহিত 
হয়, তাহা সংস্কার । মিলিতার্থ এই যে, ঠিনি জীবের ম্যায় ক্রেশতাগী 
নহেন, তিনি সর্বক্লেশবিমুক্ত | জীবের ন্যায় তাহার ফলভোগ হয় না। 
তাহার সখ, দুঃখ, জন্ম ও আযু-ভোগও হয় না। তিনি নিত্য, নিরতিশয, 
অনাদি ও অনস্ত। সংসারী আত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় 
বাসনানামক সংস্কারের বশীভূত, তিনি সেরূপ নহ্কেন। তিনি অচিন্ত; 
তগ্নিমিত্ত তিনি বাসনা-রহিত। জন্য জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছার সহিত '্টাহার 
শ্বাভাবিক জ্ঞানের ও শ্বাভাবিক ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি এক, অসা- 
ধারণ, অচিন্ত্য-শক্তিযুক্র ও দেহাদিরহিত আম্মা বা পরম পুরুষ । 


তত্র নিরতিশরং সর্ববজ্ঞত্ববীজমূ ॥ ২৫ ॥ 


তাহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ঠাহাতে সর্ধজ্ঞতার 
অন্থমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে। অন্ত আম্মার তাহা নাই। 
ফলিতার্থ এই যে, তিনি ভক্ত-সাঁধকের হৃদয়ে স্বহঃই প্রকাশ পান। তাহার 
শ্বরূপ অন্যকে বোধগম্য করাইতে হইলে অনুমানের সাহাধ্য লইতে হয়। 
সে অঞ্জমান এইরূপ £ -সকল আম্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। সকল 
আত্মাই কিছু না,কিছু অতীত, অনাগত ও বর্তমান বুঝিতে পারে। কেহ 
অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞ 
আম্মা আছে। মনে কর, যাহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞত আত্মা আব নাই, 
তিনিই পরমগুরু পবা্পর পরমেশ্বর । যেমন অন্পতার শেষ সীমা পরমাণু, 
আর বুহস্বের চরম সীমা আকাশ, সেইরূপ জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির অন্নতার পরা 
কাষ্ঠ! ক্ষুদ্রীব , আর তাহার মা! হশযোর পর! কাষ্ঠা ঈশ্বর । 


(১৫) সর্ববজ্ঞত্বস্ত ঘৎ বীক্ষং জ্ঞাপকং (নরতশয়ং জ্ঞানং তৎ তত তশ্মিন ভগনতি অস্থ্ী- 
তানুমীয়তে। যত্ৰ নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্র লন্পজ্বমিতি নিরতিশয়জ্ঞানবন্তেন সব্বজ্ঞত্ব- 
মিপ্ধেস্তেনেব রূপেণ তক্তাগুমানমিতি দিক । নিরতিশয়ত্বং কাঠাপ্রাপ্তত্বম্‌। 


সমাধিপাদঃ | ৫৯ 


স পূর্বেষামপি গুরুঃ কাঁলেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥ 


তিনি পূর্ব পূর্ন হ্ইকর্তাদিগেরও গুরু অর্থাং “উপদেইা। তিনি 
কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন$ অর্থাং সকল কালেই তাহার অস্তিত্ব । 
অভিপ্রায় এই যে, ব্ৰহ্মাদি দেবতাদিগকে স্থষ্টকর্তী বল! যায় বটে, কিন্ত ঈশ্বর 
'াহাদিগেরও সরা ও উপদেষ্টা । ব্রঙ্গাদির জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু ঠাহার 
জন্ম নাই, বিনাশও নাই। গিনি 'মনাদি ও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত 
আদি পির্তা পরমেশ্বর বরন্ধাকে ত্ষ্টি করিয়া ঠাহাকে বেদ অর্থাৎ স্বষ্টিপ্লান 
উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, তিনিই সর্ব য়! ও সর্ধপ্জানের আকর। 


তস্য বাচকঃ প্রণব ॥ ২৭ ॥ 


তাহার বোধক শব্দ প্রণব মর্থাং 9 | শরপ্লাঈ্গ লাদিযুক্ত পশুবিশেষের 
সহিত “গে!” এই শব্দের যেরূপ সঙ্ষেত বা সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত 'প্রণবের 
সেইরূপ সম্বন্ধ । পশ্ববিশেযের প্রতি “গো” শব্দের সঙ্গেত থাকা যাহারা 
জ্ঞাত আছেন, তাহাদের নিকট “গে!” শব্দ উচ্চারণ করিলে যেমন তীঁহাদি- 
গের হৃদয়ে সেই পশতবিশেষের আকার উদ্দিত হয, তেমনি, ও বলিলেও 
সঙ্কেতজ্র সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরভাব উদিত হয়। উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বরের 
সহিত প্রণবের সঙ্কেতবন্ধন করা হইরাছে সত্য বটে; কিন্তু ''হা আঙ্গ কাল 
নহে। অনাদিক্লের প্রণবের সহিত অনাদি ঈশ্বরের অনাদি সম্বন্ধ স্থির 
আছে। অনাদি কাল হইতেই ঘোগীরা প্রণবকে ঈশ্বরবাচক বলিয়া জানেন। 


তজ্জপন্তদর্থভাবনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


প্রণবের জপ ও তাহার অর্থধান করাই উপাসনা । ঘযোগীরা ঈশ্বরের 
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(২৬) মঃ ভগবান্‌ পূর্ব্বেষান্‌ আদ্যানাং স্রষ্ট ণা’ ব্রঙ্গাদীনাম্‌ অপি গুগ্ুঃ উপদেষ্টা, ঘতঃ ল 
কালেন নানস্ছিদাতে অনাদিত্বাৎ। ব্রহ্ম'দীনাস্বাদিমত্বাদপ্টি বী'লেনানচ্ছেদ: | 


(২৭) তপ্ত বাচকঃ অভিপায়কং শব্দ; প্রণব: ওকারঃ। ঈশ্বরোধ্কারয্রোধো বাচ্যবাচক- 
লক্ষণ: মন্বদ্ধঃ স চ সঙ্কেতেন বাঙ্যতে, ন তু কেনচিৎ করিত ইচি দ্রষ্টবাম্‌ 


(২৮) তক্ত প্রণবন্ত জপঃ বখাবছুচ্চারণং তদর্ঘন্ত চ ভাবন? পুনঃপৃনশ্চে হনি বিনিবেশনং 
ভক্ত ঈশ্বর ডপাসন তবভীতি শেষঃ। তচ্চ একাগ্রতায়াত হগমোপায় ইত্ার্থ: | 


৩০. পাতঞজল-দর্শনম্‌ | | 
অন্যরূপ উপাসনা করেন না, কেবল প্রণ্ণমন্্ জপ ( বাচক ও মানসিক 
উচ্চারণ) ও তাহার অর্থ ধ্যান করেন। তীহাবা যখন দৈহিক কার্য্য করেন, 
তখনও ভাহাদের ঈগ্বরধান তাগ হয় না। ঈশ্বরধ্যানসন্থন্দে মহাপাধক 
তুণ্সীদাস একটা সদৃষ্টাস্তু ভাষা-শ্লোক বলিয়া গিয়াছেন। যথা-- 
“তুলসী য়্যাসা ধেয়ান্‌ ধর্‌, 
য্যাসা বিয়ান্কা গাই | 
মুমে তৃণ চান! টুটে, 
চেৎ রাথয়ে বাহাই ৮ 
নবগ্রস্থুতা গাভী যেমন তৃণ-চণকাদি ভক্ষণ করে অথচ চিন্তকে বসের 
প্রতি অর্পিত রাখে ( রাখে কি না, তাহা! বসের নিকট গেলেই বুঝিতে 
পারিবেন ), সেইরূপ, যোগীবাও বাহা কাধ্য করেন অথচ সর্ধদ। গ্রণবজপ 
ও প্রণবার্থধ্যান করেন। করিতে তে তাহাদের চিত্ত তীহাতেই বিনিবিষ্ট 
ও একাগ্র হইয়া পড়ে, ক্রমে সমাধিও উপস্থিত হয়। 
ততঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥ 


সর্ধাদা প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ধান করিতে করিতে চিত্ত যখন নির্মল 
হইয়া আইসে, তখন তীহাদের প্রতাক্‌ চৈতন্য অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আম্মা 
শ্বসম্বন্ধি যথার্থ জ্ঞানের গোচর হন। তখন কোন বিদ্বই থাকে না, নির্বিবস্ে 
সমাধিলাত হয়। " 


ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদশ নালব্ধ- 
ভূমিকত্বাসবস্থিতত্বানি চিন্তবিক্ষেপাস্তেহন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥ 


(২৯) তত; তক্ষপ-তদৰ্থচাবনাভাং যোগিন: প্রতাকচেতনাধিশম:- প্রহীপং অঞ্চতীতি 
প্রতাক বুদ্ধেরপ্যাস্তর১ আস! 'উতার্থত। স চাদে: চেতন: দূক্শক্রি: তস্যাধিগমঃ সাক্ষাৎকার? 
গন্তরায়ী; বক্ষামাণাস্তেষামতী বশ্চ ভবতীতি বাকাশেষও 

(৩৯) বাধি; প্রসিদ্ধ: | স্তাানন অকশ্রণ/ভত! চিন্তস্য | সংশয়: যোগঃ সাধো! ন বেতি জ্ঞানষ্‌। 
প্রমাদঃ অনুখানশীলতা| লাধনেঘু উাসীন্তন। আালসাং কাযচিভয়োও রুত্বং ষোগপ্তবৃত্তাভা ব- 
কারণম্‌। অনবরত: চিত্তসা বিষয়তক্ঞ!। ভ্রাস্তিদর্শনং বিপবীতবুন্ধঃ যোগাসাধনেম্‌ যোগ- 
সাধনবুদ্ধিস্তণ। তৎসাধনেহপাসাধনত্ববৃদ্ধিরিতার্থঃ। অলবুমিকত্বং কুতষ্চিৎ নিমিত্তাৎ সমাধি" 
ভূংমধক্ষানাণসায অলাভং। অনবাততধং তও ছিত্তনা অস্থিরত্বস্‌ । জন্বরায়ো বিশ্বঃ। 


সমাধিপাদঃ ।- ৬১, 


অযোগী অবস্থার ( বিষয়ভোগাবস্থাক্ট ) যথার্থ আন্মজ্ঞান ও সমাধিলাত 
না হইবার যে কারণ আছে,-তাহার নাম “বিদ্ন”। বিদ্প মনেক ; তন্মধেঃ 
এই কয়টী প্রধান । যথাবাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্ত, আবিরতি, 
্রান্তিদর্শন, অলবভৃমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব। ব্যাধি = ধাতুবৈষম্যজনিত ' 
জরাদি অবস্থা-প্রান্তি । স্তণন-্মনের অক্ষমতা (ইচ্ছা থাকিলেও কাৰ্য্য 
করিবার শক্তির অভাব )। সংশয় = যোগ করিতে পারিব কি না অথবা 
যোগ হয় কিন] ইত্যাকার জ্ঞান। প্রমাদ =চিত্তের ওদাসীন্ত (উপ্যম- 
রাহিতা )। আলশ্ত-্শরীরের ও মনের গ্ররুইঃ (যন্বারা যোগে অপ্ররৃক্তি 
জন্মে )। অবিরতিস্বিষয়হৃষ্ণ অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক, ইতাকার 
আকাকঙ্কা | ত্রান্তিদর্শন ₹ত্রমন্ত্ান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান; যেমন শুক্তি- 
খণ্ডে রদত-জ্ঞান। যৌগপক্ষে ভ্রম এই যে, যাহা যৌগের উপকরণ নহে, 
তাহাকে উপকরণ মনে কর! ; এবং যাহা উপকরণ, তাহাকে অনুপকরণ মনে 
করী। অলব্ধতুমিকত্ব কোন কারণে বা প্রতিবন্ধবশতঃ যোগাবন্থা প্রাপ্ত 
না হওয়া (যোগ আরম্ভ করিয়া কোনরূপ দিদ্ধিলক্ষণ না দেখিলে চিত্তে 
বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। মনে হয় ষে, বৃথা পগুশ্রম হইতেছে । ইহাও অন্তর 
বিস্ব)। অনবস্থিতত্ব- চিত্রের অস্থিরতা (কোন এক যোগাবস্থা পাইলেও 
চিত্ত তাহাতে স্থির বা সন্ত? না থাকা )। এইগুলির প্রত্যেক?িই সমাধি- 
লাতের বিসবা বিপক্ষ। এ সকল দোষ নিঃশক্তি বা নিহত না হইলে কি 
একা গ্রতা, কি সমাধি_কিছুই হয় না। এ সকল দোষ রজঃ ও তমঃপ্রভাবে 
উপস্থিত হইয়া চিত্তকে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করায়, একাগ্র হইতে দেয় 
না। পুর্পোক্ত প্রকারের ঈশ্বয়োপাসনা ও পশ্চাৎ বক্তব্য যোগাঙ্গসমূহের 
অনুষ্ঠান করিতে পারিলে এ সকল দোষ বিলুপ্ত হইয়া যায়। দোষ সকল 
লুপ বা বিদুরিত হইলেই একাগ্র-শক্তি স্থায়ী হয়, সমাধিলাভ'ও হয়। 

বজোজহ্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা ষোগের বা সমাধির প্রবল বিদ্ব। 
সেই প্রবল বিশ্ব নিবারণের জন্ত চিন্তকে বার বা ঠ্ির বা একতান করিতে 
হয়। বারবার একতান করিতে করিতে চিত্ত যথাকালে চিরস্বভাব হয়। 
স্থিরস্বভাব হইলেই যোগ অদুরবন্তী হয়। চিত্ত স্থির না হইবার অন্যান্ত 
কারণও আছে । যথা ’ 


ই পাঁতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


দহুঃখদোৰ্ম্মনস্তাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাস গৃশ্বালা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১ 


দুঃখ, দৌ্নহায, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস --এগুলিও বিক্ষেপের জনক 
এবং মনাধির শক্র । 

বিক্ষেপ অর্থাৎ রজোল্রব্ত জগ্তিরচা । ভগ, দৌরু্নস্ত, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, 
প্রশ্বাস-_-এগুলি সেই বিক্ষেপের সহচর; অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এ সমুদায়- 
গুলিই বর্তমান থাকে । দুঃখ কি? তাহা সকলেই জানেন। ইচ্ছার ব্যাঘাত 
হইলে যে মনঃক্ষোত জন্মে, তাহার নাম দোর্দ্মুনন্ত। শারীরিক অস্থিরতার 
নাম অঙ্গকম্পন। ইহা মাদন ও মনঃস্থৈৰ্যোর বিশেষ প্রতিবন্ধক । যেকোন 
কারণে হউক, নিক্ষেপ অর্থাৎ চিন্্থৈর্যের অভাব হইলে তৎসঙ্গে ছঃখাদি 
উপস্থিত হুইবেই হইবে | দুঃখাদি উপস্থিত হইলে অবশ্যই চিন্তস্থৈর্যোর 
অভাব হ্ইবে। সুতরাং ছৃঃখাদিও যোগের প্রতিবন্ধক বা প্রবল বিস্ব। 
সেইজন্যই বর্ণিতপ্রকার বিক্ষেপ ও তদুপদ্রব দুঃখ, দৌন্নস্য, অঙ্গ প্রচলন, 
শ্বাস ও প্রশ্বাসকে জয় করা আবশ্যক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
প্রকারের অভ্যাস ও বৈরাগোর ছারা এ সকলের জয় হইতে পারে, এবং 
নিমলিখিত উপায়েও হইতে পারে। 


তৎ্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ ॥৩২॥ 
এ সকল দোষ নিবারণের জন্য একতৰ অভ্যাস; অর্থাৎ বিক্ষেপ 
ও ততৃপত্রব দুঃখার্দি নিবারণের জন্য কোন এক অভিমত তথ (যে কোন 
মনোরম আকৃতি বা প্রীতিজনক বস্তু ) ধ্যান করিবে। ধ্যানের সময় মন যেন 
অন্য দিকে না ধায়; সেই ধ্োয়বস্ততেই যেন স্থির থাকে । যিনি ঈশ্বরকে 
ভালবাসেন, তিনি ঈশ্বরধ্যান করিবেন। যিনি রামমৃত্তি ভালবাসেন, তিনি 
রামমুডি চিন্তা কবিবেন। যতক্ষণ না ও যত দিন না তুমি স্বীয় ই- 


(৬১) হংখং প্রসিদ্বমূ।' দৌশ্মনপ্তম্‌ ইচ্ছাবিধাতাৎ মনসঃ ক্ষোত:। অঙ্গনেজয়হম্‌ অঙ্গানাং 
প্রচলনম্‌ । প্রাণ! বহ্াহাবাধূণাচীমতি স শ্বাস: । খৎ কোষ্ঠাং বাধুং রেচরতি স প্রশ্বাস: | 
অত্র অনিচ্ছত ইতাহং পুরকরেচকয়োনিরাসার্থম্‌। এতে বিক্ষেপৈ: সহ ভবন্ভীতি বিক্ষেপ- 


সহডূষ:। বিক্ষিপ্রচিত্ব-স্তবৈতে ভবস্তীতাথথ: | 
(৬২) তেষাং বিক্ষেপাগাং নিষেধার্থম্‌ একন্মিন্‌ কংশ্িশ্চদভিমতে তত্বে অভ্যাস: পুনঃ- 


পুনশ্চিত্বনিবেশনং কর্তব্য: ৷ তগ্ধলাৎ জাতায়ামেকাগ্রতাযাং বিক্ষেপাঃ প্রশমযুপবাসাস্টীভার্থঃ। 


সমাধিপাদঃ [ ৬৩ 


দ্েবতায় একতান বা অনন্তচিত্ত হইতে পার, ততক্ষণ ও ততদিন বার বার 
বহুবার ধ্যান করিবে। যখন ধান করিবে না, সাংসারিক কার্য করিবে, 
তখনও তুমি ম্বকৃত কায়িক বাচিক ম নসিক--সমুদীয় কাৰ্য্যই সেই পরম- 
গুরুর ও ইছঈদেবের প্রতি অর্পন করিবে। এইরূপ করার নাম “একতা. 
ভ্যাস' | একতব্বাভাসের দ্বারা তোমার চিত্তে একাগ্রশক্তি গ্রাহভৃত 
হইবে। ধ্যেয়বস্তর সহিত চিত্তের 'অবিচ্ছিন্নংযোগ উৎপন্ন হইবে। চিত্ত 
যদি পরমেশ্বরে কি অন্য কোন অভিমত তাত্ব তশ্ময় হইয়! যায়, তাহা হইলে 
আর বিক্ষেপ, ফি বিক্ষেপের উপদ্রব দুঃখাদি, কিছুই থাকিবে না। এতস্তিন 
আরও এক উপায় আছে। যথা 
মৈত্রীকরুণামুদিতাপেক্ষাণাং স্থখছুঃখপুণ্যাপুণ্য- 
বিনয়াণাং ভাবনাতশ্চি্তপ্রসাদনম্‌ ॥৩৩। 

মুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈরী, করুণা, মুদিতা ও 
উপেক্ষা ভাবন। করিবে । এই প্রক্রিয়ার দ্বারাও চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নির্মল হয়। 

তাংগর্য্য এই যে, একাগ্রতা শিক্ষার পূর্বে, প্রথমে চিন্ত পরিস্কার করিতে 
হইবে। অপরিষ্কৃত বা মলিন চিন্ত হুন্মবস্তু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বিক্ষিপ্ত 
হয়, হ্বির বা সমাহিত হয় না। স্বচ্ছস্বতাব ‘কাচ’ যদি ‘মলিন’ থাকে, তবে, 
তদ্দারা প্রতিবিহ্ব-পাতন কার্ম্য সাধিত হয় না। আকর্ষণক্ষম চুদ্বক যদি মলপিগ্ 
থাকে, তাহা হইলে সেও আপন ক্ষমতায় বঞ্চিত থাকে। এই বেমন দৃাস্ব, 
তেমনি, চিত্তও মলিন থাকিলে সুন্ধবস্তুগ্রহণে ও গ্ৈধ্যে অক্ষম হয়। 
যদি বল, চিত্তের আবার মলিনত। কি? হইভাতে ফোনণীরা বলেন, চিত্তের 
মলা কাচের মলার ন্যায় নহে। রজন্থমোজন্য ঈর্ষা ও দ্বেষ প্রস্ৃতিই 
চিত্তের মলা। সে সকল মল উন্মার্ষিত ন! হইলে চিত্ত গ্রিতি গ্রবাহবোগ্য ও 
প্রকাশময় হর না। সেইজন্তই অগ্রে নিয্নলিপিত উপায়ে চিত্তের পরিকর 
অর্থাৎ মলাপনয়ন করিতে হয়, পশ্চাৎ সমাধি অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 


জা 


শপ ৮ পি পা শশী এ পপ সপ আজ পিল পি we এশা পপ শত জি পট পিপি TAL পল 


পা 


(৩১) হন্ধিতেমু সাধ্বেবাং সুখিস্বনিতি মৈত্রীম্‌, ছুঃগিতের কথন, নামৈধাং ছুঃংখবিনুক্তিপিতি 
করুণাং, পুণাবংগ পুণ্যান্থমোদনেন মুণ্দতাং হর্মম্‌, অপুপ'বত্তু চ উপেক্ষাং নাধাস্থানুতিম উদ 
সীগ্ঘং বা ভাবয়েৎ। এবং তাবনয়! চিত্তন্ত প্রসাগনং মলাপনয়নং ভবতি । ততশ্চ সমাধি- 
রাবি9ভবভীতি হুত্রতাৎপর্য)ম্‌। | 


৬৪ পাতঞ্ল-দর্শনম্‌। 


পরের সুখ, পরের দুঃখ, পরের গনণা ও পরের পাপ দেখিলে বখাক্রষে 
মৈত্রী, করুণা, যুদিতা ও উপেক্ষা করিবে। পরের সুখ দেখিলে সুখী 
হইও, ঈর্ষা করিও না। পরের সুখে সুখী হইতে অভ্যাস করিলে তোমার 
উর্ধামল বিদুরিত হইবে। তুনি যেমন সর্বদা আত্মদুঃখনিবারণের ইচ্ছা কর, 
পরের হুঃখ দেখিলেও ঠিক সেইরূপ ইচ্ছা করিও। পরের দুঃখে দুঃখী 
হইতে শিখিলে তোমার চিত্রে বিদ্বে-মল থাকিবে না, পরাপকার-চিকীর্যাও 
থাকিবে না| আপনার পুণো বা আপনার শুভ্তানুষ্ঠানে যেমন হই হও, 
পরের পুণ্যে ৪ পরের শুভানুষ্ঠানেও সেইরূপ হই হইও। পর-পুণ্যে জষ্ট হইতে 
শিথিলে তোমার মনের অ্থয়ামল বিদুরিত হুইবে। পরের পাপে বিদ্বেষ 
করিও না, দ্বণাও করিও না। ভাল মন্দ কিছুই আন্দোলন করিও না। 
সর্বতৌভাবে উদ্দাসীন থাকি ও। এরূপ থাকিলে তোমার চিত্তের অমর্ষ-মল 
নিবারিত হইবে। হুঙিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণা- 
বানের প্রতি মুর্দিতা বা প্রেম, পাপীর প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ ওঁদাসীল্ত 
অবলম্বন করিবে। প্রতোক রাজস ও তামস বৃত্তির বিরুদ্ধে সাৰিক-বৃত্তি 
সকল উদ্দিত করিবে। করিতে করিতে তোমার চিত্ত অল্পে অলনে নির্মল 
হইয়া উত্তমরূপ একা গ্রশক্রিসম্পন্ন হইবে । 

চিত্ত নির্মল হইলে, একা গ্রযোগা হইলে, তাহাকে স্থির বা একতান করি- 
বার অন্ত এক সুগম উপায় আছে। কি? তাহা বলা যাইতেছে ।- 


প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং প্রাণস্ত ॥৪॥ 
বায়ুর শ্ীচ্র্দন ( আকর্ষণপূর্ক্যক বমন বা পরিতাগ ) ও বিধারণ ( আকৃষা- 
মাণ বায়ুক্কে যথোন্তবিধানে ধারণ )-এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বারাও চিত্তক 
স্থির বা একতান করা যায়। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, 


(৩৪) প্রচ্ছনং নাম নাসাপুটান্তাং কৌঠাসা বায়োঃ শাস্তরোক্তরীত্যা বহিনি:সারণম্‌। 
বিধায়ণং নাম প্রাণনা শান্তরোক্তবিধানেন গতিবিচ্ছেদকরণম্‌। তাত্য।ং চিত্তমেকত্র লক্ষ্যে দ্বিতিং 
কাতত ইতি যোজাম্‌। বা-শব্দোংত্ৰ বক্ষামাণোশীধাস্তরাপেক্ষপ্লা বিকল্লার্ঘং। রেচক-পূরক-কুত্তক- 
ভেদেন জিবিধঃ প্রাণায়ামং। স চ চিতসোকাস্রতাং নিষধাতি | অত্রায়মতভিসন্ষিঃ--সর্যধা সাঁ- 
খি্জিষবৃত্বীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ববকন্ধাৎ মন:প্রাণপ্নোশ্চ ম্ববাপারে তুলাযোগক্ষেমত্বাৎ নিরদ্ধ- 
প্রাঃ সমন্রেন্রিয়বৃত্তিনিরোধহারেশ চিত্তন্তেকাগ্রতায়াং প্রভবতীতি দিক । 


সমাধিপাদঃ |" ৬৫. 


গুরপদেশ ক্রমে, নাসিকার দ্বারা অমুতময় বাহবায়ুর আকর্ষণ করিবে। 
পরিমিতন্ধরপে ও যোগশাস্বোক্ত বিধানে তাহা ধারণা করিবে। অনস্তর তাহ! 
ধীরে ধীরে ও শান্তরন্নযায়ী নিয়মে ত্যাগ করিবে । এই প্রক্রিয়াকে “প্রাণা- 
যাম” বলে। গ্রাথ+আ+যম্স্প্রাণকে সম্যক সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরপ 
নিরোধ করখ। প্রাণ যদি ইচ্ছাধীন হয়, ত্তাহা হইলে চিন্তকে সহজে 
অনাকুল অর্থাৎ স্থির কর! যায়। কেন-না, যে-কোন ইঞ্জিয়কার্ধয--সমন্তই 
প্রাণ-গতির অধীন। প্রাণই শ্বাসপ্রশ্থাসনূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমুদয় 
দেহ্মন্্র পরিচালিত করিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্ষো উন্মুখ 
করিয়! দিতেছে। খাগ্ঘ-দ্রবাকে রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া প্রত্যেক 
অঙ্গে অর্পণ করিতেছে এবং তৎক্রমে প্রত্যেক ইজ্জিয়ের ও প্রত্যেক দেহ- 
হজ্জের স্বাস্থা, বল ও স্বভাব রঙ্গ করিতেছে । প্রাণই ইন্্িয়চক্রের, নাড়ী- 
চক্রের ও মনের পরিচালক, এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। প্রাণের 
চনে মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ,--প্রাণের স্থিরতায় 
মনের স্থির হয়। ঘড়ীর প্যান্ডুলমের ন্যায় প্রাণ এদিক্‌ ওদিক করিতেছে 
বলিয়াই কাঁটার ন্যায় মন এদিক ওদিক করিতেছে । প্যান্ডুলম-স্থানীয় 
প্রাণ যদি না চলে, স্থির হয়, তাহা হইলে কীটা-স্থানীয় মনও স্থির হয়। 
যেমন প্যান্ডুলমের গতি সদোষ হইলে কাঁটার গতিও সদোষ হয়, তেমনি, 
প্রাণ-গতির দোষেইু মনের গতি সবোষ হয়। কাম, ক্রোধ, লোড, ভয় 
ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোপোষ, যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই প্রাণ-গতির 
দোষে উৎপন্ন হয়। প্রাণ-গতি যদি নিরুজ্ধ হয় ত মনোদোষও নিবারিত 
হয়। প্রাণ যদি স্থির হয়ত মনও নিরুখান হয়। এই গুঢ়* রহস্যটী জ্ঞাত 
হইয়া যোলীর! মনোদোষ নিবারণের জন্য, তাহার নিক্ষেপ বিনাশের জন্ত, 
পাপক্ষয়ের অন্ত, প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদি 
নুলিদ্ধ হয়, আয়ত্ত হয়, তাহ! হইলে মনের যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই বিদূরিত 
হয়! নির্দোষ ও নির্বিক্ষেপ চিত্ত তখন আপনা হইতেই স্থপ্রসর, সমুপ্র- 
কাশ, শ্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহযোগ্য বা একাগ্রযোগ্য হইয়া! পড়ে । 

বিষ়বতী বা প্রবৃত্তিকৎপন্ন! মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥৩৫৷ 


সিকি শা শে aan আপা আপ — = sm ual: এ 
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(৬৫) বিষয়! গন্ধাদষঃ | তে ফলবেন বিদ্যস্তে হন্তাং স। তথোক!। প্রবৃ্থঃ প্রকৃষ্ট! বৃত্তিঃ 


ক পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


বিষয়বতী গ্রৃত্তি অর্থাৎ দিব্যগন্ধাদিয়াক্ষাৎকাররপা প্রজ্ঞা জন্মিলেও মন 
স্থির হয়। অভিপ্রায় এই যে, চিত্ত উল্লিখিত উপায়ে নিশ্ল হইলে, টির- 
শ্বভাব প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহাকে ঘথেচ্ছ নিয়োগ কর! যায়, যথা ইচ্ছা 
তথায় স্থাপন পূর্বক তন্ময় করা যায়। নির্মল চিনতকে যখন যাহাতে স্থাপত 
করিবে, তখন তাহাতেই সে স্থির হইবে, তন্ময় হইবে। তদ্বস্তর সমুদায় 
স্বর্গ ও অন্তন্তত্ব সাক্ষাৎকৃত হইবে, কোন অংশই আবৃত থাকিবে না। যদি 
চন্্রে স্থাপন কর, তাহা হইলে চক্ত্রেই তন্ময় হইবে 'ও চন্দ্রতত সাক্ষাৎ" 
কৃত হইবে। যদি সূৰ্য্যে ধারণ কর ত শুর্ধ্যতত্ও প্রত্যক্ষ হইবে। ইহা- 
রই নাম দিব্য-জ্ঞান, ইহারই নাম যৌগজ-প্রজ্ঞা। প্রথম-যোগীরা প্রথমে 
দেহের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দৈহিক শঙ্গবিশেষে মনঃসংযম করিয়! 
তাহারা অনেক আশ্চর্য্য তত্ব প্রত্যক্ষ ( মানপ-প্রতাক্ষ ) করিয়া থাকেন। 
নাসাগ্রে চিত্তসংঘম করিয়। তাঁহারা দিবাগন্ধ প্রত্যক্ষ করেন। জিহ্বাগ্রে 
চিন্তসংষম করিলে বিদ্যারসবিজ্ঞান জন্মে। তাবগ্রে দিব্যরূপ, জিহ্বা 
মধ্যে দিব্যস্পর্শ, জিহ্বামূলে দিব্যশন্দ অনুভূত হয়। অধিক কি, তীহারা যে 
কোন স্থূল বিষয়ে চিত্তসংযম করেন, সেই বিষয়েই তাঁহাদের দিব্য-জ্ঞান বা 
উৎকৃষ্ট প্রন্ত। উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া যোগের প্রতি ও যোগফলের 
প্রতি তাহাদের দিন দিন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়িতে থাকে? তত্বলে 
তাহাদের চিত্তের একাগ্রতাও দিন দিন বাড়িতে থাকে? ক্রমে সুক্মীদপি 
সুক্মতম বিষয়ে একাগ্র হইবার জন্ত অগ্রসর হইতে থাকে। 


। বিশোকা বা জ্যোতিত্মতী ॥ ৩৬ ॥ 


উদরকন্দরের উর্ধে, হৃৎপিঞ্জরের মধ্যে, অস্তঃস্থযির ও অপুপাকার এক- 
খণ্ড মাংস আছে, তাহ! প্রায় পল্মাকার বলিয়া হৃৎপদ্ম নামে বিখাতি। এই 


এপ 


সাক্ষাৎকাররূপ। প্রজ্ঞা ইতার্থঃ। সা উৎপন্ন সতী মনসঃ স্থিতিনিবদ্ধিনী চিত্তন্ত স্বৈধাহেতু- 
ভর্বতি। নাসাগ্রাদৌ চিত্তং ধারয়তে দিবাগদ্ধাদিসাক্ষাৎকারো। তবতি। ততশ্চ যোগফলে 
বিখবায়ঃ সমুংপদাতে । তল্মাচ্চ চিত্তমনাকুলং সমাধীয়ত ইতি ভাবঃ । 

(৬) প্রবৃত্িকৎপন্নী অনসং স্থিতিনিবন্ধিনীত্যন্ববর্ততে | জ্যোতি: সাত্বিক: প্রকাশঃ 
স প্রশপ্তো তৃয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্তাং প্রবৃত্যাং স! সংবিদিতার্থঃ। সা চ বিশৌকা 
সুখময়দত্সাক্ষাথক [বাথ বিগতঃ শোকে! রজঃ:পরিণামো যন্তাঃ সা তথাবিধা। অরমত্রাতি- 


সমাধিপাদঃশ ৬৭ 


ছংপদ্ন রেচক প্রীণায়াম দ্বারা উন্মুখ ( অথবা উর্ধমুখ ভাবনা ) করিয়া তদস্ত- 
রালে চিত্ত ধারণ করিলে একপ্রকার জ্যোতি; বা আলোক অনুভূত হয়। 
সে ক্যোতির বা আলোকের তুলনা নাই। তাহা নিষ্তরঙ্গ ও নিললোল 
ক্টিরোদ সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও মনোরম । নির্মল ও সশুত্র। তাহাতে 
ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্য প্রভা, উন্তরপ্রভা, মণি প্রভা এবং* অন্যান্ত শত শত বিচিত্র প্রভা 
প্রশ্ফ রিত হইতে দেখা যায়। এ আলোক বা এ জ্যোতিঃ মনোগোচর হইলে 
আর কোন শোকই থাকে না। সেই জন্যই এ আলোক “বিশোৌক” নামে 
খ্যাত। এই বিশোক-জোতির অন্ধ নাম বুদ্ধিসত্ধ ও চৈতন্তপ্রদীপ্র অস্বিতা 
(সাত্বিক অহঙ্কার )। চিত্ত হ্বৎপন্সসম্পুটমধান্থ বুদ্ধিসত্বধ্যানে নিমগ্ন হইলে, 
তন্ময় হইলে, শীঘ্রই সমপ্ৰজ্ঞাত-সমাধি বা উত্কৃষ্টতম যোগ জন্মে । 
বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্‌॥ ৩৭ ॥ 

মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যযুক্ত অস্তঃকরণ ধ্যান করিলে কখন কখন তাহাও 
চিত্তহ্বৈৰ্য্যের হেতু হয়। 

জিহ্বামূল, জিহ্বাগ্র, তানগ্র, হৃৎপঞ্ম, তৎকর্ণিকাগত নাড়ীচক্র ও তদ- 
স্তরালস্থ বুদ্ধিসন্ত,_-এই সকল স্থানে চিত্তসংযম করা যেমন একাগ্রতালিদ্ধির 
উত্কষ্টু উপায়, তেমনি; অন্ত এক উৎক্বষ্ট উপায় আছে। কি? বীতরাগের 
চিত্তে চিত্তার্পণ। সিদ্ধপুরুষের চিত্তে চিন্বসংযোগ করিলেও একাগ্রতা জন্মিতে 
পারে; অর্থাৎ য্রহাপুরুষদিগের নিম্মল চিত্ত ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে 
উৎকৃষ্ঠতম সম্প্রজ্তাত যোগ বা একাগ্রতা জন্মিতে পরে। 

স্বপুনিদ্রাঙ্জানালব্বনং বা ॥৩৮ ॥ 
স্বপ্ন অর্থাৎ শুধুপ্তি। নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন। বুক কালের সুখ ও স্বপ্ন" 


৬ trae 
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সি : হংপমসপ্পুটনধযে প্রশান্তকল্লোলক্সীরে দার্শবপ্রখাং বৃদ্ধি ভাবয়তঃ প্রন্ঞ।লোক- 
গ্রাচুর্ভাবাৎ সর্ববপ্রবৃত্তিক্ষর়ে চেতন স্থৈধামুৎপদ্যত ইতি যোগফলে যোগিনাং বিশ্বাস; সমুপ- 
জায়তে। 

(৩?) বীতরাগা: পরিত্যক্তবিবয়াভিলাধাঃ ব্যাসপ্রকাদয়ঃ তেষাং যচ্যিত্তং তান বিষয়ঃ 
আলম্বনং যহা তত্তথোক্তং চিত্ত মনসঃ স্থিতিনুৎপাদয়িষাতি। ব্যাসশুকাদীনাং চিত্তে ধার্মামাণং 
চিত্তং স্বিতিপদ: লভত ইতার্খঃ | 

(৩৮) ব্বপ্রশব্দ: সযুপ্তিপর:। জ্ঞানশব্দো প্রেথগরঃ | নিয্রান্বপল্রেযাবলব্বননপি চিন্তং 


৬৮ পাতপ্জল-দর্শনম্‌ | 


দুষ্ট মনোরম মূর্তি ধ্যান করিলেও চিত্তুব্বর্য্য হইতে. পারে। ভাৎপর্য্য এই 
যে, মনোরম স্বপ্ন দর্শনের ও সুখনিদ্রার পর, সেই সেই শ্বপ্নদৃষ্ট মনোরম বস্তুতে 
ও নেই সেই সৌধুধ-ন্খে মনোনিবেশ করিবে। স্বপ্নে যদি কোন মনোহর 
দেবমুর্তি বা ইইমূর্তি সন্দর্শন কর, তবে, জাগিবামাত্র সেই স্বপ্ন মনোরম 
ুর্তিতে চিত্তার্পণ করিবে। স্বপ্নে যদি কথন নির্শাল স্থথাম্থভব হয়, তবে, 
সেই সুখ তন্সনা হইয়া ধ্যান করিবে। করিতে করিতে ক্রমেই তোমার চিত্তে 
দৃঢ় একা গ্রশক্ি প্রাহুভূ ত হইবে। 


যথাভিমতধ্যানাদ্া ॥ ৩৯ ॥ 


ফল, যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু, যাহা! মনে হইলে তোমার মন প্রকল্প হয়, 
শান্ত হয়, একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তুমি তাহাই ধ্যান করিবে। তাহা" 
তেই তোমার চিত্তে একাগ্রশক্তি আসিবে। রামমূর্ত্তি তাপ লাগে ত রামমূর্তি 
ধ্যান করিবে। কৃষ্ধমুর্ধি ভাল লাগে ত কৃষ্মূর্তি চিন্তা! করিবে। বুদ্ধদেবের 
মুর্তি ভাল লাগে ত তাহাতেই চিন্তা্পণ করিবে । ফল কথা এই যে, কোন্‌ 
এক অভিমত বা বাঞ্ছিত বাস্তু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করিবে) 
শিক্ষা সমাণ্ড হইলে, ধ্যেয়-পদার্থে চিন্বক্ৈরধ্য অত্যন্ত হইলে, দৃঢ় হইলে, 
পশ্চাৎ তুমি যথা ইচ্ছা তথায় একাগ্র হইতে পারিবে । কি অস্তর্জগতের নাড়ী- 
চক্র, কি বহিজগিতের চন্দ্র সূর্য্য, কি স্থল, কি হৃক্ম,-সর্বব্রই চিত্ত প্রয়োগ 
ও সর্বত্রই চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিবে । (এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, 
কামিনীমুর্তি ভাল লাগে বলিয়া যেন কামিনীমৃত্তি ধ্যান করিও না। করিলে 
যোগ দুরে থাকুক, -বিয়োগ-দাগরে ডুবিবে )। 


পরমাণুপরমমহত্বান্তোহস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 


মন:স্বৈধাহেতুৰ্ভবতি | স্বপ্নে ভগবতে। মৃর্রিনতানস্তমনৌহলমারাধয়ন্‌ প্রবৃদ্ধততট্রৈষ চিত্তং ধারয়েখ। 
সুধুপ্ধৌ যং নির্ঘলং হুখং তত্রাপি চিত্ত’ ধারয়েত। স! ধারণা মনসঃ স্থিতিমুৎপাদয়িষযতি। 

(৩১) কিং বছনা, বদ্লদ্ভিমতং শিনয়ামকুফ।নিরূপত, বাং বা চন্ত্রহ্ধ্যাদিকমূ, আস্তয- 
স্তরং বা নাড়ীচব্রাদিকং, ততদ্ধানাদপি চেহঃ স্থিরং ভবতি। এতেন চিত্তস একত্র লক্ধপ্থিতিক- 
মন্তঙীপি স্থিতি: লঙত ইতি হুচিভং ভবাত। 

(৪.) অস্ত শুপ্যে নিধিশমানপ্ত চিন্তুণ পরনাণস্তঃ পরমনহত্বাস্তষ্চ বলীকারঃ অপ্রতিদাতো 


সমাধিপাদঃ 1 Sa, 


পৃর্বোজ মৈরী-ভাবনাদির দ্বারা চুত-নৈর্ম্বলা ও বাঞ্ছিত তত্বে মনো- 
নিবেশ-শক্তি বা একাগ্রশক্তি জন্মিলে, চিত্ত স্বিরপ্থভাব প্রাধ হইলে, সে 
চিত্ত তখন কি পরমাণু, কি পরম মহৎ,--সর্কত্রই স্থির হয়, কিছুতেই কুঠিত 
হয় না, বিক্ষিপ্ত ও হয়না। শক্মতম পরমাণু হইতে বৃহতর্ পরমাত্ম। পর্য্যন্ত 
সমুদায় বস্তই তাহার গ্রান্, প্রকাশ্য বা বশ্য হয়? 


ক্ষীণবৃত্তেরভিজ্াতস্তেব মণেগ্র হীতৃগ্রহণ- 
'গ্রাহোযু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥ 


নির্বন্তিক চিত্ত স্ফটিকমণির ম্যায় তন্ময়ীভাব ধারণে সক্ষম ও সংযুক্ত- 
ফলতানী হয়। স্টিক যখন যে রঙের বস্তুতে আর্পত হয, হুইবামাত্র সেই 
রঙেই রঞ্জিত হয়। সেইরূপ, নির্দলচিন্ত যে বস্তুতে অর্পিত হয়, হইবামাত্র 
সেই বস্তুতেই সমাসক্ক, স্থির ও তন্ময় হয়। একাগ্রতা শিক্ষার নিয়ম 
এই যে, প্রথমে গ্রাঙ্ন অর্থাৎ ইন্ট্রিয়বিজ্ঞাত পদার্থ অবলঙ্বন করিয়া একাগ্রতা 
অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় বস্তু দ্বিবিধ ;--স্থূল ও হুক্মু। প্রথমে স্থূল, 
পরে সুন্ম। প্রথমত স্থলে চিত্ত স্থির করা অভান্ত করিতে হয়। অভ্যস্ত 
হইলে, ক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিতে 
ক্য়। ইন্সিয়ে চিত্তহ্ছৈর্য হইলে, পশ্চাৎ অশ্মিভায় বাঁ জীবাখ্খা্ন একতান 
হইতে হয়। অবশেষে পরমাম্মায় অথবা ঈশ্বরে মনোলয় করিতে, হয়। 
এতজ্রপ সোপান-পরষ্পরা অবলদ্বন ব্যতীত, সহস! অর্থাৎ একবারেই সেই 
পরম মহৎ পরমেশ্বরে সমাহিত হওয়া যায় না। যথন দেখিবে, চিত্ত আর 
কোথাও প্রতিহত হয় না, সর্বত্রই স্থির হয়, তখনই, জালিৰে যে, তোমার 


ভবতীতি শেষঃ। পরমাণুপর্যাস্তে পুপ্যে তথা! আকাশাদিপরমমহৎপধ্যস্তে সকলে যোগিনা? 
মনো ন প্রতিহ্তত ইতি ভাষ:। তেন বশীকারেপ চিত্ত: লব্কন্থিতিকং জ্ঞাত! তত্বহুপায়ানুষ্ঠান।- 
হুপযগ্তধামিতাপদদেশো অটব্য: । 

(৪১) ক্ষীণ বৃতয়ে। বন্ড তখাবিধন্ত চিত্তন্ত গ্রহীকুগ্রহণগ্রাহ্যেযু অশ্মিতেক্্রিয়বিষয়েঘু 
তৎগ্থতদপ্রনতাসসমাপত্তি্ভবতি। তৎস্বত্বং তদেকাগ্রত। | তদঞ্লজনতা তন্নয়ত্বস্‌। শ্বরূপপরি- 
ত্যাগেন তঙ্্পপ্রাপ্রিরিতি ধাবৎ। দৃষ্টাস্তমাহ--অতভিজাতপ্তেব মগেঃ। যথা অভিজাত শুদ্ধ 
প্রটিকমণেন্তত্তদাশ্রয়বশাৎ তত্তুজ্পপ্রাপ্তির্ডবতি, তথ! নি্্বলন্তাপি চিন্তন্ত ভাবাবস্ত.পরাগাৎ 
ভাবারপপ্রাত্ডঞবত্যেব। প্রহীতৃগ্রহণগ্রাহেধিভাত্র গ্রাহগ্রহণগ্রহীতুবিষয়ক সসাপত্তিরাধিকন্াৎ 


CY পাঁতপ্জল-দশনম্‌ । 


চিত্ত বশীভূত হুইয়াছে। তখন আর্+ তোমার চিত্ত স্থির করিবার জন্য 
বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। কোনপ্রকার অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে না। 
তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিরুষ্লৈঃ সন্কীর্ণ সবিতর্কা ॥৪২॥ 

সেই-সেই-প্রকার সমাপত্তির বা! তন্ময়তার মধ্যে যাহা শফজ্ঞান দ্বারা বি 
অর্থপ্রানহ্বারা স্ধীর্ণ অর্থাৎ প্রতিবিদ্ধ বা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্ভাবে ম্করিত ভয়, 
তাদৃশ তন্ময়তার বা তাদৃশ সমাপত্তির নাম সবিতর্ক ( সবিতর্কু সমাধি )। 

স্মৃতিপরিশুদ্ধো৷ স্বরূপশৃন্যেবার্থমাত্রনির্ভীসা নির্ব্বিতকর্ণ ॥৪৩। 

যদি শব্দের ও অর্থের স্মরণ পরিশুদ্ধ অর্থাৎ বিলুপ্ হইয়া! যায়, কেবল 
মাত্র ধোয় বস্বই চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিরিতর্ক 
সমাপত্তি ঝ নিষিতর্ক সমাধি বলিবে। 


এতয়ৈব সবিচার! নির্বিচার! চ সুক্ষমবিষয়! ব্যাখ্যাতা 1৪91 
ইহার দ্বারা অর্থাৎ সবিতর্ক ও নির্দিতর্ক নির্ণয়ের দ্বারা শুক্পবিষয়ক 
সধিচার ও নির্কিচার লমাধিও নির্ণীত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। 


গ্রাহা, নামজেয়বস্তবিষয়। ইতি যাবৎ গ্রহণং জানকরণানি ইন্সিরাণি। গ্রান্তো বিষয়: নাম। 
নামাদিমন্তত্ব চ। গ্রহীতা জন্মিত! জীব ইতি যাবৎ 

(৪২) তত্র তাহ সমাপত্তিগু বা সমাপত্তি: শব্বার্থকানবিকপৈঃ সঙ্কী্ণ তৌবৈস্থলা! সা 
সবিতর্ক! ইতাচাতে। জয়ং তাবঃ--গৌরিত্যুক্তে শব্দার্থজ্ঞানানি ত্রীশ্যভি্নানি তাসন্তে। তত্র 
গৌরিতি শব্দ ইত্যেকে| বিকল্প: । অন্নং হি গৌরিতুাপা্বয়ো রর্থজ্ঞানয়োং শব্দাভেদবিষয়ক:। 
ভা গৌরিতার্থ ইতোকে। বিকলঃ। অয়ং গৌরিতাপাত্তয়ো: শকজ্ঞানয়োররখনভেদবিষয়কঃ | 
এবং গৌরিতি জানমিতোকো বিকল্পঃ। অয়ন্ত গৌরিতুপাতয়োঃ শব্া ঁয়োজ্ঞনাজেদগোচরঃ। 
ত এতে বিকল্লাঃ, অসদতেদগোচরত্বাৎ । এবং ঘটঃ পট: ইত্যাদাবপি বিকল্প জেয়াঃ। তত্র 
শঙ্ষড্যানাত্যামভেদেন বিকল্পিতে স্কুলে গবাদিবস্নি সমাহিতচিত্তন্ত যোগিনঃ সমাধিজন্য- 
সাক্ষাৎকারে! যতঃ কল্পিভার্থমেব গৃহাতি ততঃ: সা সমাধিপ্রজ্তা শখ্ধার্থজঞানানাং বিকলেঃ 
সঙ্ধীর্ণ। তৈভ্তেভ্তলা! ভবতি । অতএব সা সন্কীর্ণ। সমাপততিরিতাচাতে ৷ 

(৪৩) সবে; শব্দার্থস্নরণস্ত পরিশুদ্ধ প্রবিলয়ে ত্যাগে সভীতার্খ:। অর্থসাত্রনির্ভাসা 
ধিকল্পতাগাৎ অবিকল্পিতার্থরপং যৎ গ্রাহ: তৎকরাপেশৈব নির্ভাসমানা অতএব স্বরূপশৃদ্তা 
ইব গ্রান্থাকারাকার্নিতা ইয যা সনাপত্তিস্তম্ময়ত| ন| নিবিতর্ক। ইতাচাতে। 

(4৪) এতম! সবিতর্কয়। নিব্ধিতকয়। চ এব পুক্গ্রবিবয় শৃষ্তাঃ তন্মাতাস্ত:ঃকরারূপাঃ বিষ 


সমাধিপাদ্ট। ণ১, 


সৃন্ষমবিষয়ত্বঞ্চালিনধার্য।বসানম্‌ ॥ 8৫) 

সবিচীর ও নির্বিচার সমাধির বিষয় সুন্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি। 
ইঞ্জিয় তগ্মাত্রা, অহংতত্ব, অনন্তর মূল গ্রক্কতি। এতজপ ক্রমপর়ম্পরা 
অমুসারেই ভাহা প্রকৃতিতে গিয়া পরিসমাধ্ধ হয়। ৪২ হইতে ৪৫ পর্যন্ত 
চারি স্থত্রের তাৎপর্য্য ব্যাথ।|-এইরূপ 2 

নির্মল চিত্ত অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে তাহাকে “সম্প্রজ্ঞাত* 
যোগ বলে।* এই সম্প্রজ্ঞাত-যোগ “সবিকল্প সমাধি+ ইত্যাদি নানা নামে 
অভিহিত হয়। সেই তন্ময়তার বা সমাধির প্রকার-প্রতেদ আছে। সেই 
প্রভেদ অন্থুলারে তাহার চারি প্রকার নাম কল্পিত হইয়। থাকে। যথা 
“স্বিতর্ক? “নির্কিতক’’ “সবিচার” ও পনিবিচার” । স্থল-আলম্বনে তন্ময় 
হইলে তাহা সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক, এবং সুশ্ম আলম্বনে তন্ময় হইলে তাহা 
সবিচার ও নির্বিচার । চিত্ত যখন স্থলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে 
বিকল্পজ্ঞান থাকে, তবে সে তন্ময়তা “সবিতর্ক” ; এবং যদি বিকল্প জ্ঞান ন! 
থাকে, তবে তাহা পনির্বিতর্ক” আখা। প্রাপ্ত হয়। চিত্তের তন্ময়তায় বা 
ধ্য়াকার-প্রান্তিতে যে বিকল্পজ্ঞানের সংশ্রব থাকে, তাহা নিয়লিখিত ব্যাথ্য। 
দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে। 

চিত্ত যে-কোন পদার্থে অভিনিবিঞ্ধ হউক, অগ্রে নাম, পরে সঙ্কেত-স্বৃতি, 
পশ্চাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্যবসিত হয়। ভাবিয়া দেখ, অশ্মে ঘ-অ-ট এই 
বর্ণতয়ের জ্ঞান, পশ্ঠাৎ কন্ধুগ্রীবাদিমদ্ন্তবিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত 
আছে তাহার প্ররণ, পশ্চাৎ ঘটাকারা চিত্তবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় কি না। যদি 
হয়, তবে নিশ্চিত জানা গেল, প্রত্যেক তন্ময়তায় উক্ত বিকল্পত্রয়ের অর্থাৎ 
উক্ত আমুপূর্কিক জ্ঞানত্রয়ের সংশ্রব আছে। আবার এমনও হয় যে, ঘট 
দেখিবামাত্রে অথবা ঘটশকের শ্রবণ-সমকালে কন্ুগ্রীবাদিমন্বস্ত ও তাহার 
সহিত ঘটশবের সঙ্কেত-জ্ঞান এবং ঘ-অ-ট এই বর্ণন্তান অথবা “খট” ইত্যাকার 


যন্তাঃ সা স বিচির! | নির্বিচার! চ সমাপত্তি: ব্যাখ্যাত! | সুলবিষয়ক-সবিতবস্নিব্বিতফ-যোগবৎ 
গুক্বিযয়ক-সরিচার*নির্বিচারয়োর্ডেদে! জস্টব্য ইত্তার্থ: | 

(৪৫) সবিচারনির্ব্িচারসমাপত্ত্যোর্যং লুক্নিষয়তমুক্তং তৎ অঙিঙ্গে প্রধানে পর্যবস্যতীতি 
অলি্গপর্য্যবসা নং তৎপধ্যস্তমিতি যাবৎ। 


৭২ পাঁতপ্জল-দর্শনম্‌ । 


সামজ্ঞান শবীগ্র উৎপন্ন হইয়া প্রণ্যমাংপর জ্ঞান লুধ হইয়া যায়, 
কেবলমাত্র ঘটাকার জ্ঞান বা ঘটাকার। মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকে । অত- 
এব, যে স্থলে স্থল আলগ্নের নামজ্ঞান ও সক্কেতজ্ঞান থাকে, সে স্থলে সবি- 
তর্ক। বে স্থলে সঙ্ধেতঙ্গান কি: নামজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র অর্থাকার 
জ্ঞান থাকে, সে স্থলে নির্ধিতর্ক | চিত্ত যদি কৃষে তন্ময় হয় এবং তংসঙ্গে যদি 
নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহা সবিততর্ক, এবং যদি নামজ্ঞান 
ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবলমাত্র নবজলধরমুষ্ঠি স্ফ রিত হয়, তাহা 
হলে তাহা নির্ধিতর্ক কষযোগ হইযে। সবিচার ও নির্ধিচার যোগও এরূপ । 
তদ্বয়ের আলম্বনীয় বিষয় হুক্স বস্ত। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চভৃত। তদপেক্ষা 
কক্স তগ্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়। তদপেক্ষা সুশ্য অহংতত্ব। তদপেক্ষা সুক্ম মহত্ত্ব । 
তদপেক্ষণ সুন্ম প্রক্কৃতি। লুক্মবিষয়ক যোগের চরম সীমা এই পর্য্যন্ত বটে; 
পরস্ত পরমাত্মযোগ বা পরবন্ধযোগ এতদপেক্ষাও হৃদ ও স্বতন্ত্র । 
তা এব সবীজঃ সমাধি ॥ ৪৬॥ 


উপ্ত চতুর্কিধ সম্প্রজ্ঞাত যোগকে “সবীজ” সমাধি বলে। কেন-না, উহা 
সবীজ অর্থাৎ আলম্বনযুক্ত । অথবা উহ! বীজের স্তায় অন্কুরজনক, অর্থাৎ 
ওঁ সকল সমাধিতে পুনঃ সংসারাবস্থার বীদ থাকে । সমাধিভঙ্গের পর পুনশ্চ 
তাহা হইতে সংসারাস্কুর উৎপন্ন হয়। 


নির্বিবচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 


উক্ত চতুর্ক্বিধ সীল সমাধির মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিকষ্ট। তদপেক্ষা 
নির্ষিতর্ক সমাধি উৎকৃষ্ট। নির্ধিতর্ক অপেক্ষা সবিচার শ্রেষ্ঠ এবং সবিচার 
অপেক্ষা নির্বিচার শ্রেষ্ঠ। এই উৎকৃষ্ট নির্বিচার-যোগ উত্তমরূপ অভান্ত 
হইলে চিত্তের হ্বচ্ছ-স্থিতি-প্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোনপ্রকার 


(৪৬) তাং পূর্ব্বোক্তা: সমাপত্য়ঃ বীজেন আলম্বনেন সন্ত বর্তমানত্বাৎ বিবেকখ্যাতাভাবেন 
বন্ববীজন্ত সন্ধা সধীজ: সমাধিরিতুচাতে । 

(8৭) নিব্বিক্কল্পা প্রধানাস্তহুক্গোচর! সমাপত্তিনির্িচারা ইতি পুর্বাজোক্তম ॥ তন্তা 
বৈশারাম্‌ অতিনৈধ্বুলাম্‌ অশান্ত স্থস্িতিরূপো বৃত্তিপ্রবাহ ইতি যাবৎ । তন্মিন্‌ সতি যোগিনাষ্‌ 
অধাত্বপ্রসাদঃ আত্ম'নঠ: সাক্ষাংকারবিশেষ; সমুপজায়তে। 


সমাধিপাদঃ। ৭৩ 


ক্লেশ কি কোন মালিগ্যই থাকে না। যুর্ক প্রকাশক চিত্রসং তখন নিতান্ত নির্ঘল 
হয়, আম্মাও তখন ধিজ্ঞীত হন। ইহারই নাম অধ্যাত্মশ্বিজ্ঞান। 
তত্র খতম্তুরা প্রস্থ ॥ 8৮ ॥ 

তৎকালে যে উৎকৃষ্ট € নিৰ্ম্মল প্রজ্ঞা ুঁখাৎ জ্ঞানালোক আবিভূতি হয়, 
তাহার নাম সমাধি-প্রজ্ঞা। এই সমাধি-গ্রজ্ঞার নাম “খতভ্তরা প্রজ্ঞা” | 
এ প্রজ্ঞা কেবল খঠ অর্থাং সন্তাকেই প্রকাশ করে। তৎকালে ভমের ও 
প্রমাদের লেশও থাকে না। যোগিগণ এই খতন্তরা প্রজ্ঞার স্বারা সমুদায় 
বস্তু বগাবত সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উত্কইভম চরমযোগ অর্থাৎ নির্কিকণ্প 
সমাধি লাভ কপিথা মুক্ত হন। 


শ্রাভানুমানপ্রজ্জান্যানন্যবিষয়া! বিশেষত্বাৎ ॥৪৯।॥ 


এই নির্বিচার প্রজ্ঞার সহিত অন্ত কোন গ্রঙ্জার তুলনা হয় না। কি 
ইন্দিয়জনিত প্রজ্ঞা, কি অনুমানজনিত প্রজ্ঞা, কি শাস্বন্তানজনিত প্রচ্ষা, 
কিছুই এই ভাবনা-প্রকর্-জনিত নির্বিচার প্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে। কেননা, 
উল্লিখিত প্রজ্ঞা বস্তুর একদেশ, বা সামাগ্তাকারমাত গ্রহণ করে, বিশেষ তন্ 
গ্রহণ করে না। স্ুশ্ব, বাবতিত, কিংবা! পিপ্ররু্ট (দুরন্থ ) বস্তু গ্রহণ করিতে 
পারে না। কিন্তু এই ফযোগজ-প্রজ্ঞা কি সন্ধা, কি বিপরূ?, কি বাবহিত,- 
সমস্তই গ্রহণ কব, প্রকাশ করে। কারণ তই যে, বু্দিগন ্থ মহান্‌, সর্দ 
বাপী ও সর্বগুকাশক | তাঁহার যে মর্ধাগ্রকাশকঠ-শন্তি আশ্ছি, ভাত 
রজঃ ও তমোন্ধপ মলে কলুবত থাকে । কলুষিত পাকাঁতেই অন্ত স্থবাপক 


শ্ল 


পাস he আল পপি তর শপ ও টি শিপ ee শা on 


(৪৮) তত্ৰ নিশিনডারবৈশারদো সতি দোগিনঃ পতঙ্কর। নাম শ্রজ্া সনহপঙগাতে | 


যয়া প্রস্রয়| সর্ববং যথাবৎ পশ্যন যোগী প্রযটাহমং যোগ? প্রাপ্লোতি। গতম অবিকলিতং 
সহামিতি যাবৎ । তৎ বিসুতি প্রকাশ্য়তীতত খতশ্র! | কদাচিদাপি তত বিপর্যাসে। নোপপপ্যুত 
ইত ভাবঃ। , 

(৪৯) শ্রম আগমহ্রানম । আনান পূর্কযোক্ষম্‌ । তাতা। যা জায়তে পন! 
লা! সামাগ্যবিষযা । ন হি ভয়োধিশেষপ্রতিপান্তো সামর্থামন্তি । কিছ্ক্সাপ্দস্থি। আত াবয়ং 
ভাভা।মন্কবিষয়া বিশেষবিদয়1 চ। ইদমত্র অষ্টবাম-বুদ্ধিবত' বাপরহ্াৎ প্রকাশক্ম বন্ধাঙ্চ 
বত: সব্বগ্রহণক্ষমমপি তসসাবৃষ্ঠং নৎ মালমপেক্ষাক্বিষয়' ভবতি। সদা তু তৎ সমা- 

১০ 


এ পাঁতঞ্জল্‌- 


চলা পা এখনত মা বঞ্চিত আছে। যোগা- 
ত্যাস দ্বারা দি সে মল অপনীত হয়, তাহা হইলে সে অবশ্তই সৰ্জ্ঞ হইবে, 
সর্বাবন্ধ প্রকাশ করিবে। 


তজ্জঃ সংস্কারোঙ্কন্যসংস্কারপ্রতিবন্থী ॥ ৫০ ॥ 

তজ্জনিত সংস্কার অন্তসংস্কীরের প্রতিবন্ধক জানিবে। তাংপর্য্য এই যে, 
উক্তপ্রকার নির্বিচার সমাধি অভ্যাস করিতে 'করিতে, বারবার সঙ্গাধিপ্রজ্ঞা 
উদিত করিতে করিতে, পূর্ববকালের ( অযোগী অবস্থার ) অত্যন্ত সমুদরায় জ্ঞান- 
সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে কেবল সেই সমাধিপ্রভ্তাই বিদ্যমান 
থাকে । ক্রমে সমাধিপ্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হয়। সমাধিপ্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলেও কিছুকাল 
তাহার সংস্কার (অভ্যাসের ছায়া অথবা সংস্কার) থাকে। যখন তন্মাত্রে 
পর্য্যবসন্ন হয়, তখন আর তাহার কোন কর্তব্ই থাকে না, কোন চেষ্টা, 
কোন ক্লেশ, কোন ক্রিয়া,_কিছুই থাকে না। এই স্থানেই চিত্ত-চেষ্টার শেষ, 
' এই স্থানেই চিত্ত-গতির পরিসমাপ্তি । 


তন্তাপি নিরোধে সর্ববনিরোধানিবাঁজঃ সমাধি ॥ ৫৯ ॥ 


সেই পম্প্রজ্ঞাতবৃত্িটীও যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন, সর্বনিরোধরূপ নিরবাঁজ 
সমাধি জন্মে। তাৎপৰ্য্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতে. 
ছিলেন। এক্ষণে সেই অভ্যাসের বলে তাঁহার চিত্তের 'সেই অবলম্বনটীও 
নিক্ষন্ধ বা€বলীন হইয়া গেল। চিত্ত যে-বীজ অবলম্বন করিয়া বর্তমান ছিল, 
এক্ষণে তাহাও নষ্ট হইল) সুতরাং এক্ষণে নির্বীঙ্-সমাধি হইল। এই 
নির্বীত-সমাধি যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হইল, চিত্ত অমনি আপনার জন্মভূমি 


খিন বিগততঙঃপটলং সর্ধত: প্রকাশমানদূ অতিক্রান্তসর্য্যাদং ভবতি, তদ! প্রকাশানস্ত্যাৎ 
ভন্ড সর্বাগোচরতা জাতে । , ভূতন্তল্তাং সমাধিশ্রজায়াং হুক্মব্যবহিতাদিবস্ত. নাং বিশেষঃ 
শ্কুউটমেষ প্রকাশতে। 

. €€) তঙ্জং লিৰ্্িচারসমাধিপ্রজ্ঞাজস্ত: সংস্কার: অন্তাম্‌ ব্যখানজান্‌ সংক্কারান্‌ প্রতি- 
ক্লাতি। ‘তি নেতীত্যত্যাসদাচ্যাদেৰ বুাখানসং্কারাঃ সম্প্রজাতবৃতর়ম্চ লীয়ন্ত ইতি তাৎপর্ধাষ্‌ 
[4৯] আভ্যাসঘার্চযাৎ তস্য সৰ্ম্ুজাতপ্ত নিরোধে প্রধিলয়ে সতি সর্ববৃত্তিনিযোধাখ 


সমাধিপাদ2। ৭৫. 


প্রক্কতি আশ্রয় করিন। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন, সম্চিৎ-স্বপ্রকাশ পুরুষও 
প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। আঁর তাঁহার শরীর হইবে না, জন্মমরগ 
হইবে না. জুখহঃখের আত্মস্ত ভোগ করিতেও হুইবে না। 


শী 


ইউ উউউিউস ১ 
সর্ধ্ধাসাং চিত্তবৃতীনাং দ্ৰকারণে প্রবিলয়াৎ নিবাঁরঃ সমাধিরুৎপদ্যতে | ততশ্চ ফালক্রমেণ 
নির্বাজনিয়োধসতস্বারপ্রচন্টে সৃতি খকায়ণে চিন্তদপি লীয়তে। ততশ্চ পুরুষে! মুক যতি 
প্রকৃতিত্যাগাৎ কেবলো ভষভীতি ভাব: 


নাধনপাদঃ। 
*উপায়েন হি সিধৃ্তি কার্্যাণি ন মনোরথৈঃ ৷” 


মনুষ্য বিনা চেষ্টায় কিছুই পায় না। এক একটা বিষয় সুসিদ্ধ করিতে 
মানুষের যে কত ক্লেশ ও কত অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, কতপ্রকার উপায় 
অবলম্বন করিতে হয়, তাহ] যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন। , 

কোন কার্ধা করিতে হইলে অগ্রে প্রস্তত হইতে হয়। প্রস্তুত না হইয়া, 
আপনাতে কার্যাশক্তির উদ্রেক না করিয়া, সহলা যিনি কার্ষো প্রবৃত্ত 
হন,-ভীহার কার্ধ্যসিদ্ধি দূরে থাকুক,_হয় ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন । 
অতএব, প্রস্তুত না হইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করা শ্েরন্বর নহে। 

ূর্বলাধন আয়ত্ত করা আর প্রস্তুত হওয়া, তুল্য কথা। প্রন্থত হওয়া 
আর অধিকারী হওয়া, সমানার্ঘক। অতএব, যিনি যেরূপ পূর্বসাধন 
আয়ত্ত করেন, তিনি তজ্রপ প্রস্তুত অথবা তদ্বিষয়ে অধিকারী হন। যিনি 
যে বিষয়ে প্রস্তুত, তিনি সেই বিষয়েরই অধিকারী; অন্তে অনধিকারী। 
যিনি প্রস্তুত হন নাই, ব! পৃর্বসাধন আয়ন্ত' করিতে পারেন নাই, তিনি 
সে বিষয়ের অনধিকারী বা অযোগ্য, পাত্র ;' ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। পণ্ডিত হইবার জন্য 'ও শিল্পী হইবার জগ্থ প্রথমতঃ যেমন 
পা্ডিতোর ও শিল্পের পূর্বসাধন আয়ত্ত করিতে হয়, বিবিধ ক্রিয়া- 
যোগের ( কৌশলের ) অনুষ্টান করিতে হয়, তত্রপ, যোগী হইবার জন্য 
প্রথমতঃ পূর্নমাধন আয়ত্ত করিতে, হয়-কতকগুলি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। সমাধিযোগের পূর্বসাধনস্বরূপ ক্রিয়াযোগগুলি আয়ত্ত না 
ক্রিয়া সহম! ধিনি উচ্চতম সমীধিযোগের উদ্দেশে ধাবিত হন, তাহার 
সমাধিলাভ দুরে থাকুক, হয় ত অনিবার্য্য বিপদ আসিয়া তাহাকে অভি- 
সূত করিবে। সেই কারণে যোগীরা যুযুক্ষুদিগের উপকারার্থ কতকগুলি ক্রিয়া- 
যৌগের ' উপদেশ করিয়াছেন। ফিনি কখনও কোন যোগসাধক কার্যের 
শান করেন নাই, তিনি বদি যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
তাহাকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের অনুষ্টান করিতে হইবে। পূর্কোক্তে সমাধি- 


সাধনপাদঃ |; ৭৭ 


যোগ ও তাহার সাক্ষাৎ সাধনগুলি সকলের পক্ষে সুসাধ্য নছে। যাহা 
করিলে তাহ! সুসাধ্য হইয়া আসিবে, অংগ্র তাহাই করা কর্তব্য । এ বিষয়ে 
বোধ হয় কাহারও অমত নাই। সমাধি-ফেধদী হুসাধ্য করিবার প্রথম সোপান 
ক্রিয়াফোগ । ক্রিয়াষোগে সিদ্ধ হইতে পাঁডুলেই সমাধিযোগে অধিকারী 
হওয়া যায়; ইহা যুক্তিসঙ্গত ও শান্তসম্মত কথা। ক্রিয়াযোগ কি? তাহা 
বলা যাইতেছে = 


তগাঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ৯ ॥ 


তপন্া, স্বাধ্যায় (বেদাভাল) ও ঈশ্বরপ্রণিধান ;-_এই তিনগ্রকার 
অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ | 

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা, প্রণব 
প্রভৃতি ঈশ্বর্বাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থশ্রবণপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং অধ্যাক্ম- 
শান্পের মন্্ান্তসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং তক্চিত্রদ্ধাসহকারে 
ঈশ্বরাপিতচিত্ত হইয়া কার্যা করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। তুলসীদাস-নামক 
জনৈক সাধক শেমোন্ত কথাটা উত্তমরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন ।-- 


“তুল্পী য়্যাসা ধেয়নি ধর্‌ জ্যাছা! বিয়ান্কা গাই, 
মু-মে তৃণ চানা টুটে ওঁর্‌ চে রাখয়ে বাছাই ।” 


তুলসীদাস আপনিই আপনাকে উপদেশ দিতেছেন। অরে তুলসি! 
নবপ্রহ্তা গাভী যেমন বংসের প্রতি মন রাখিয়া আহারাদি কাধ্য নির্বাহ 
করে, তুইও সেইরূপে তাহাকে ধ্যান কর্‌ | তুলসী যেমন নরগ্রস্থতা গাভীর 
ৃ্ান্তে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়াছিলেন, মোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে সকল ব্যক্তিরই 
উক্ত দৃষ্টাস্তের অনুসরণে অর্থাৎ নবপ্রশ্থতা গাভীর দৃষটাস্তে ঈশ্বরপ্রণিধানে রত 
হওয়া অতীব কর্তবা। | 

তপন্তা কেন ?--না, তপস্তাব্যতিরেকে যোগনিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। 


(১) তপং=ব্ৰহ্মচৰ্ষা-সতা-সৌন-ধৰ্ম্মামুষ্ঠান-দ্বন্থলহন-সিতাহারাদিকম্‌ । স্বাধায়ংস প্রণবজী- 
রু্র-পুরুষলৃক্তাদিসনত্রাশাং জপ; মোক্ষশান্ত্াধায়নঞ। ঈশ্বরপ্রণিধানস্‌ = ঈশ্বরোপাসনম্‌ । তচ্চ তিন্‌ 
ক্বক্িপ্রন্ধাতিশয়রূপং ফলাতিসদ্ধানং বিন! কৃতানাং কর্দ্দণাং তন্মিন্‌ পরমণ্তরৌ সমর্প্ণরপর্ক । 


4৮ পাঁতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


“নাতপন্বিনোযোঁগঃ সিধ্যতি।” তপস্বী না হইলে যোগসিদ্ধি হইবে না। 
কেননা, মনগুষ্যের চিত্তে অনাদিকার্নের বাসনা ও অবিদ্তা! ( অজ্ঞান ) বন্ধমূল 
হইয়া আছে, তপত্তাব্যতীত তাহার/ক্ষয়সন্তাবন! নাই? চিত্তে বাসনা থাকিতে 
যোগ হইবার সস্তাবনা নাই ; কাজেই বাসনানাশের নিমিত্ত তপঙ্কা 
করায় আবহক আছে। কি? তাহা একটু স্থিরচিত্তে গুন। 

মনে কর, কোন ব্যক্তি আহারান্তে নিদ্রা গেল। এক-দিন, ছু-দিন, ক্রমে 
দশ পোনর দিন নিদ্রা গেল। দশ পোনর দিন নিদ্রা যাইতে যাইতে 
তাহার এমন এক কু-অভ্যাস হইয়া আসিল যে, সে আর আহারাস্তে নিদ্রা না 
যাইয়া থাকিতে পারে না। যতই কার্ধ্য থাকুক-_তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া নিদ্রা যাইতেই হইবে । এরূপ হয় কেন ?--না, মনুযোর মন, ইঞ্জিয়, 
শরীর,--এ সমস্তই প্রসঙ্গ প্রবণ; অর্থাৎ মনুষ্য যে বিষয়ে প্রসত্তা হয়, অধিক 
দিন ধরিয়। যে কার্যের অনুষ্ঠান করে, ক্রমে তাহার চিত্ত সেই কার্যেই 
নত হয়, সেই বিষয়েই প্রধাবিত হয়; সুতরাং সে সেই কার্ধ্য করিবার জন্তু 
ব্যতিব্যস্ত হয়, অন্ত কাৰ্য্য করিতে তাহার ইচ্ছা হয়'না। এই সকল দেখিয়া 
শুনিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, মনুষ্য যখন যেয়পে যে কার্য্যের প্রসঙ্গ 
করে (আসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করে ), তাহাদের চিত্ত সেই সময়ে ও সেই 
প্রকারে সেই কার্ধ্য করিবার জন্য উদুখ বা প্রধাবিত হয়। ঠিক্‌ সেইরূপে ও 
সেই সময়ে অবশ হইয়া আপনা"আপনি বিক্ষিপ্ত হয়। শ্নুষাগণের এতজবপ 
প্রসঙ্গপ্রব্তাকে লোকে “নেস!” এই ভাষা-নাম দিয়া উল্লেখ করে, এবং 
তাহাই শাস্ত্রীয় ভাষায় অভ্যাসজনিত সংস্কার, স্বভাব, প্রকৃতি ও বাসন! নামে 
অভিহিত হয়। তদ্বিধ বাসনা থাকায় লোকের অনেক সময়ে অনেকগ্রকার 
কার্ধাছানি হয়। মনুষ্য যখন ছুই চারি দিন মাত্র নারীপ্রসঙ্গ, জীড়া প্রসঙ্গ ও 
অন্তবিধ ব্যসন-প্রসঙ্গ করিয়। অভিতৃতচিত্ত ও অকর্মণ্য হুইয়া পড়ে, তখন যে, 
সে. অনাদিকালের অত্যন্ত কার্যা-বাসনা, ক্লেশ-বাসন! ও সংসার-বাসনা লইয়া 
যোগী হইবে, ১ কথা বড় সঙ্গত নহে। সুতরাং যোগী হইবার ইচ্ছা থাকিলে, 
অগ্ে সংসার-বাসনার অথবা চিত্তস্থ ক্লেশ-বাসনার নাশক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন 
কর! কর্তব্য হইবে। সেই ক্রিয়াযোগ সমাধি-উত্তবের পূর্বানিমিত্ত এবং ক্লেশ- 
বিনাশের প্রধান কারণ। 


সাধনপাদঃ। শ৯, 
স সমাধিভাবনার্ঘঃ ক্লেখুতনৃকরণাধশ্চ ॥ ২॥ 

অর্থ এই যে, উক্ত তিনপ্রকার স্বুযুবা তিন প্রকারের কোন এক- 
প্রকার ক্রিয়াধোগ অবলম্বন করিয়া কালক্ীন করিতে করিতে যোগাধিকার 
দৃঢ় হইয়া আসিবে। ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইব এবং সমাধি-শর্রিও জন্মিষে। 
মনুষ্য যদি উদেশ্য স্থির রাখিয়া ভক্তিসহকারে তপস্ত! করে, তন্মন! 
হইয়া প্রণব কি অন্য কোন ঈশ্বরবাচক শব্দের ধ্যান (জপ) করে, সদা- 
সর্বদা অধ্যাক্স-শান্তরের অর্থাম্ুলন্ধান করে, ঈশ্বরার্পিতচিত্ত বা অনাসক্ত হইয়। 
ভীবনাতিপাত করে, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহার চিত্বগতি ফিরিয়া 
যাইবে, বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং ক্লেশ সকল ক্ষীণ 
হইয়া পড়িবে । ক্লেশ কি? তাহ! বলা যাইতেছে ।-_ 

"  অবিদ্যান্মিতারাণ্ঘেষাভিনিবেশাঃ ক্রেশাঃ ॥ ৩ ॥ 

“বিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ)_-এই পাচপ্রকার 
মনোধর্দ্মের নাম ক্লেশ ।, এই পীচপ্রকার ক্লেশের বা মনোধর্শ্বের বিস্তৃত 
বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হুইবে । ফলতঃ এই পাঁচপ্রকার ক্লেশ অযথার্থজ্তান বা 
মিথ্যান্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। এ পীচপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান যতই বাড়িবে, 
[তই প্রকৃতির আলিঙ্গন গাচ় হইবে। যতই প্রকৃতির আলিঙ্গনে মুগ্ধ 

ব, ততই সুখ দুঃখের স্রোত বাড়িবে (বৈকারিক সুখ সুখ নহে, 
হা! মনে রাখা অবিষ্যক )। অতএব, যাহাতে ক্লেশ-নামক মিথ্যাজ্ঞান 
সঞ্চিত না হয়, এবং সঞ্চিত মিথ্যাজ্ঞান সকল যাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়, 
তাহ! কর যোগলিগ্প.দিগের অবস্তা কর্তৃব্য। 


অবিদ্য! যা ক্ষেত্ৰমুত্তরেষাং ্রনগুতনুবিছিক্গোদীরণাম ॥ ৪ ॥: 


পাপা বা ৯ সা আত ও, সপ চস ওল ও এ বা পপ এটা 


(২)ন: কিয়াযোগ:। স সমাধি: উক্তলক্ষণঃ | ত্য ভাষনষ্‌ উৎপাদন: তদর্থ)। ক্লেশাঃ বক্ষ 
মাণন্বরূপাঃ। তনুকরণং সদোস্তবতাং তেযাং কাঁদাচিৎক উত্তবঃ কাধাগ্রতিবন্ধে। বা তৎকরণমূ। 
তন্মৈ অয়মিতি তদর্থঃ। ক্রিয়াযোগেন হি ক্লেশচ্ছিপ্রেযু লকাকনর: সসাধিবিবেকখ্যাতিমুৎপাদ্য 
মবাসনক্লেশান্‌ দহতীতি তাৎপধ্যার্থঃ। 
ূ (৩) অবিদ্যাদীনাং লক্ষণং। সুত্রেশৈব ক্ষ, টাতবিয্যতি। তে চ কর্দদতৎফণপ্র্তকত্বেন 
ছ: খৈহেতৃত্বাং ক্লেশ! ইত্যাখ্যাযস্কে। 

( 8 ) অৰিদ্য| অতান্মংস্তদ্ব ভিরপঃ অনানব্াস্মাতিমাদরপো বা মোহঃ। স! চ উত্তরেধাষ্‌ 


১৮০৮ পাতগ্রল-দর্শনমূ। 

উক্ত ফ্লেপপঞ্চকের মধো প্র অবিদ্যা-র্লেশটী পরবর্থী অস্বি- 
তাঁদি ক্লেশের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপ ( মূল কারণ )। কেননা, এক 
মাত্র অবিদ্যা হইতেই ক্রমে রিতা, রাগ, বেষ, অভিনিবেশ,_-এ সমস্তই 
উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্লে আবার সকল সময়ে সমানাকারে থাকে না। 
কেহ কখন প্রন্ুপ্ররূপে, কেহ কখন তনু অর্থাৎ সুক্মতাপ্রাপ্ত হইয়া, কেছ 
কখন বিচ্ছিন্ন অবস্থার, কেহ বা কখন উদারভাবে অর্থাৎ বিস্পঃরূপে 
চিত্বক্ষেত্রে বাল করে। ক্লেশের প্রস্নপ্রাবন্থা কিরূপ ? তাহা গুন । 

প্রন্থপ্ত অর্থাৎ লীন। লীনভাবে থাকা, শক্তিকূপে থাকা, এবং প্রসুপ্ত 
থাঁকা,-এ সকল তুল্য কথা। বীদ্ৰমধ্যে যেমন বৃক্ষশক্তি প্রস্থপ্ত থাকে, লীন বা 
লুক্কায়িত থাকে, তদ্রপভাবে থাকার নাম প্রন্থুতি। বিদেহ-লয় ও প্রক্কৃতি- 
লয় যোগীদিগের চিত্তে যে ক্লেশ থাকে, তাহা বীজে বৃক্ষশক্রি থাকার ন্যায় 
প্রন্থপ্ত বা প্রলীন থাকে। বীঙ্গ হইতে যেমন কালে অঙ্করোদগম হয়, 
তাহাদের সেই প্রনুপ্তরেশ হইতেও তেমনি পুনর্ব্বার সংসারাহ্কুর উদগত হয়। 
এক্ষণে তন অর্থৎ সুশ্মযরূপের উদাহরণ কিরূপ ? তাহ! বিবেচনা কর। 

তন্তু অর্থাৎ সুক্ষ । দুন্ম শব্দের অর্থ এ স্থলে সংস্কারভাব। যে সকল ক্লেশ 
সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থান করে, তাহাদের নাম তন্থ। এই তনুক্রেশ দগ্ধ 
বীজের ন্যায় শক্তিবিহীন। এক্ষণে বিচ্ছিনক্লেশ কিরূপ ? তাহা শুন। 

বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। একটী প্রবল হুইলে* যে অন্তটার হ্রাস 
হয়, খব্বতা হয়, সেই খর্ধতাকে আমরা তাহার বিচ্ছেদ বলি। রাগকালে 
ক্রোধ অভিভূত থাকে ; সুতরাং তাহ! তথন বিচ্ছিন্ন। ক্রোধ খর্ব হয়, হতরাং 
তাহা তখন বিচ্ছিপ্ন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ অনেক উদাহরণ পাইবেন । 
সম্প্রতি উদার ক্লেশের স্বরূপ বর্ণন! করা যাউক । 

উদার অর্থাৎ পরিপূর্ণ অথবা জাজল্যমান। বিস্পষ্ট অথবা কার্যাবস্থ। 
যে ক্লেশ যখন পূর্ণ অবস্থায় থাকে,_বিস্পষ্ট অথবা জাজল্যমান থাকে, 
অর্থাৎ আপন আপন কার্ধা করিতে থাকে, সে ক্লেশ তখন উদার। 


পছ আজান তে | পপি পক এ 


অস্রিতাদীনাং ক্ষেঅেং প্রসবন্তূমিঃ । _ সত্যামবিদ্ধাযামস্মিতাদীনামস্তবদর্শনাৎ | 0 তেচ যত পৰস্থপ্তাদি- 
ডেদাচ্ডতু ধা: ৷ তত্র যে শক্তিরূপেণাবতিঠপ্তে তে প্রন্নপ্তা: প্রলীনাঃ। যে চ বামনাক্ূপেখাব- 
তিনে তে তনবঃ পুল্মাঃ। যে চ মেন কেনচিৎ বলবতা অভিডৃতান্তিষ্ঠস্তি তে বিচ্ছিন্নাং। 
বে তু প্রন্যভতরভিতিষ্স্তি তে উদার্বাঃ। 


সাধনপাদঃ | ৮১, 


ক্লেণ-নামক অবিদ্যাদি-পঞ্চকের কণথিত- প্রকার চারি অবস্থা দৃষ্ট 
হয়। ক্রিয়াবোগের দ্বাৰা ওঁ চতুষ্পকষ্ট্রী র্লেশকে দগ্ধবীজের স্যার নিঃশক্তি 
করিতে হয়। নচেৎ উহ্াবা অনর্থ আন্তুন করিবে । উহ! যে কোন অব- 
স্থায় থাকুক-__থাকিলেই অনর্থ। সুতরাং আগ্রেন্টুউন্ধাদিগকে ক্রিয়াযোৌগের দ্বার! 
তনূক্বৃত অর্থাৎ হুক্ম ( দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি ) করিতে হইবে ; পশ্চাৎ যোগ 
বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে । চিত্তের ক্লেশ-নামক ধর্ম দগ্ধ কৰিতে 
পারিলেই যোগী হওয়া যায়, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। এক্ষণে অবিদ্যা 
কি? তাহা বলিতেছি। 
অনিত্যাঁশুচিদুঃখানাত্স্ত নিত্যশুচিস্তখাস্সখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥ 
অনিত্য, লপ্চচি, দুঃখ ও অনাধ্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, 
সুথ ও আম্মতা (আমি 'ও আমার ইভাকার ) জ্ঞানের মাম অধিদা। | 
ফল কথা এই ৰে, যাহা যাহার প্ররূত শ্বরূপ নহে, তাহাতে তাহার জ্ঞান 
হওয়ার নাম অবিদ্য।। এই অনিদ্যাই জীবের অনর্থের বীজ। ইহার বিবরণ 
এই যে, যাহা বাস্তবিক অনিত্য, তাহাকে আমরা নিত্য বলিয়া! বিবেচনা 
করি। দেখগণ অনিত্য, - কিন্কু চাহাদিগকে আমরা! অমর মনে করি। হাহা 
বাস্তবিক অশুচি, তাগাকেই আমরা শুচি মনে করি । শরীর ক্াতাস্ত অশুচি, 
ঈকিত্ত তাঁহাকে আনমনা শুচি বিবেচনা! করি। যাহা বাস্তবিক অসুন্দর, 
তাহাকে আমরা গুন্দর বিবেচনা করি। আীকায়া বাস্তবিক প্বহ্ক্দর, কিন্ত 
রা তাহাকে সৌন্দর্যের আধার বিবেচনা করি। যাহা বাস্তত্রিক দুঃখ, 
তাহাকেই আমরা শ্ুথ বিব্চেনা করি । বিষরভোগ বাস্থবিক দুঃখ, পরন্ধ 
তাহাকে আমরা যার পর নাই সুথ মনে করি এবং তাহাই পাইবার জন্ত 
ব্যাকুল হই যাহা আসমা নহে ৪ আমারও নহে, তাঙাকেই আমরা আমি ও 


এ পরি পপ পাপ সপ পরশ লাস শত পাপ em ete পাপ পি ও দল লীগ 


Ye স্পঞ্ শী শিলা পপি ০ শি শীট পাশ সিল শী পপি হস আসি 


(৫) অতশ্বি দদৃদ্ধিরবিদেতি তৎসামাস্লক্ষণম্‌। অনিতাাদিদু নিত্যাদিবুদ্ধিরিতি তু 
কক্ধিশেষপ্র'তপাদনম্‌ । অনয়া দেবা উত্যনিত্যেদু নিত্যত্বর]স্তা! বধাতে। অশুচৌ সত্রীকায়ে 
গুচিত্বআাস্তা! বধ্যতে। কায়হাশচিতং বাদেন বণতম্‌। পক্বানাহ্বীজাদুপঠজ্তালিন্দাহ্রিধন।- 
স্বপি। কারসাধেরশোচত্বাৎ পণ্ডিতা স্ব ুচি: বিছুঃ ৪৮ ইতি! বিশ্ম,তনঙ্গুলং নাতগদঠ: হনন্‌। 
শুরুলোণিত' বাগান । অন্রপরিণামজঙেন্মাদিকপই্ভ২1 সব্বদ্ধারৈন ললিসেরপং  নিন্যন্দঃ । 
নং মরণম্‌ । তেন হি শ্রোত্রিয়কায়োহপ শুচিন্তবতি। আধখেরশৌচস্ব: সানানুলেপনাধিনা 

১১ 


৮২ পাঁতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


আগার জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হই । শরীর আমি নহি ও আমারও নহে, অথচ 
স্তাহাতে আমি ও আমার-_ইত্যকার বুদ্ধি ধারণ করি। এরূপ অনেক উদা- 
হয়ণ আছে। ভাঁদ্ধধ ও 'এতৰ্বিধ/যে-কিছু বিপরীত বু দ্ধ,--সমন্তই অবিদ্যা। 
জীন দেহগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই (ঁতছিধ অবিদ্যার বশবর্তী হর এবং অবিদ্যা- 
গ্রস্ত হইয়াই তাহারা অন্মিতার অধীন হয়। অস্মিতা কি? তাহা শুন।-- 
দগদর্শনশভ্যোরেকাত্মতৈবাম্মিতা ॥ ৬ ॥ 

দৃষ্-শক্চি যে, দর্শন-শক্তির সহিত একীভূতের গ্কায় * প্রকালে পার, 
উভয়ের সেই একীভাব-প্রাপ্তির নাম অস্মিতা । 

আত্মার নাম দৃকশক্তি, আর বুদ্ধিতন্বের নাম দর্শন-শক্তি। চিৎম্বরূপ 
আম্মা বুদ্ধিবৃ্তিতে প্রতিবিশ্বিত হন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্রলিত 
বা প্রকাশিত হয়; সন্তরাং তিনিই এন্লে দৃকৃশক্তি অর্থাৎ দ্রটা; আর সেই 
সেই বুদ্ধিবুত্তিগুলি তাহার প্রকাশ বা 'প্রতিবিষ্বপাতের আধার বলিয়। 
সে সকলের নাম দর্শনশক্তি । ইহার অন্ত নাম বুদ্ধিতত্ব। এই ছুই এক, অর্থাৎ 
চৈতন্যেয় ও বুদ্ধির পরস্পর এক্য ব! তাদায্মাধ্যাদ (লৌহের সহিত অগ্নির 
গ্রফ্যের ন্যায়, অর্থাৎ একখণ্ড লৌহ যেমন অগ্নির সহিত সহবাস করিয়া 
অগ্িতুল্য হয় তদ্রপ ) হইয়! যাওয়ার নাম অন্মিতা। ফলিতার্থ “আমি” 
জ্ঞানের নাম অন্রিতা। এ সম্বন্ধে স্থল কথা এই যে, আত্মা ও বুদ্ধি রক্র্কটিঝী 
কের স্যার অভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর সেই একা ভাবের জীব নাম হই- 
রাছে। জীব যে বুদ্ধিকে অথবা চিন্তকে শ্বরপচৈতন্য হইতে পৃথক্‌ জানে 
না, বুদ্ধির প্রতি বা চিত্তের প্রতি যে “আমি? জ্ঞান আরোপিত হইয়া 
আছে, লেই “আমি” ও “আমার” ইত্যাকার প্রতীতির নাম অস্রিতা। 
এই অস্মিতা হইতে, অর্থাৎ “আমি” ইতাকার জ্ঞান ও “আমার” ইত্যাকার 
অনুভব হইতে রাগ-নানক ক্লেশের উৎপত্তি হয় । রাগ কি? তাহা শুন।-- 


রং 


— mae crm সিশীশিশী শীল শী পিপি পক্ষী তি শি aa কাপল সদ পাক সি পি 


গুচিত্বোপপাদনন্‌ । ইতি গ্লোক্শণনামর্থ:। তথা পরিখামছুখে ভোগে হখবুদ্ধিং এনাঝ্থনি চ 
দেহাদৌ আক্মত্ববুদ্ধিং । এবমন্তত্রাপাহম 

(৯) দৃকষণক্তিঃ চেতন; পুরুষং { দৰ্শনশব্তিঃ সাত্বিকমস্তঃকরণম্‌ । তয়োরেকাস্মতা 
অবিবিজ্ততী লোহিতক্ষটিকবৎ তভীদাস্সাবিম ইতি যাবৎ। নিরভিমানন্বত।বোহপি পুরুষে 
বং বর্থাহহং ভে(কজাহহম ইভ:ভিমন্যতেখ্ধগাহরম্সাহম্মিভাখ্য, ক্লেশ ইতি সরলার্থ:়। 


সাধনপাঁদঃ ৩ 


স্বখানুশায়ী রাগঃ॥ ৭ ॥ 


মুখের অন্শয়ের ( অনুরুত্তির ) না রাগ। অগ্ুশয় বা অগ্ধবন্তি কথা- 
চীর অর্থ এইরূপ :_ 

শ্বীবের সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হউক, আর পরম্পরা সন্বস্ধেই হউক, একবার 
সুখান্ুভব হইলে সময়ান্তরে তাহা মনে হইবেই হইবে। (আহা । তাহ! 
এমন ! বা তেমন ছিল! )। যেমন মনে হইবে, তেমনি তাহ! ভোগ করিবার 
জন্য বা স্বন্ুতব করিবার জন্য মন্ধোর অশেষবিধ চেষ্টা জন্মিবে। এত- 
দ্ধপ ক্রমে, সুখাভিজ্ঞ মনুষ্যা যে পুনঃ পুনঃ স্থখভোগের ইচ্ছা বরে, 
ভোগকামনা করে, স্ুখসাধনদ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা, সেই 
কামনা বা ভাদৃশ আসক্রিবিশেষই শাস্বে “রাগ” । এতদ্বিধ রাগ বর্তমান 
থাকিতে, প্রবল থাকিতে, যোগী হইবার সাধ্য নাই। এতদ রাগ হইতেই 
ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। দ্বেষ কি? তাহা কি প্রকারে জন্মে? তাহা গুন ।-- 

ছুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮॥ 

দুঃখের অনুশয়ের ( অনুণুত্বির ) নাম “দ্রেষ'?। সুখের ন্যায় দুঃখেরও 
অনুশয বা অন্ুবৃস্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বাক্লত্ৃত দুঃখ মনে হইবামাহ ছুঃখ- 
প্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্া, অনিচ্ছা বা অনভিলাম জন্মে) তাহার প্র!তঘাত- 
চেষ্টাও হয়। সেই প্রতিধাতচেঠা, অনভিলাধ। বা মনিচ্ছাবিশেষকে 
আমরা “দ্েষ” বলি। যে বস্তুতে একবার ঢ5:খ হইয়াছে, সে নুর ধুতি দ্বেষ 
জন্মিবেই জন্মিবে। দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা! না ভয়, তাহার চেষ্া 
জন্মিবে। অবশ্যই তাহার প্রতিঘাতচেষ্টা জগ্মিবে। ক্রোধ, চিংসা € বিপ্র- 
লিগ্স! (প্রতারণা করিবার ইচ্ছা '--এ সমন উল্লিখিত ছেষের রূপান্তর 
মাত্র। দ্য হইতে না হয় এমন অকার্ধ্য নাই। সুরা দ্বেধ গাঁকিতে 
মনুষ্যের যোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্তবিধ দ্বেষ চিত্তে বদ্ধমূল গা 


(৭) হুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী। স চ পূর্বাহিভ তন্পন্থৃতিপূর্বাকপ্যৎদজাতীয়হথ- 
সুখসাধনেযু তৃষাজপঃ | সুখজত্ হখহথসাধনেচ্ছ! রাগ ইতি নির্গলিতার্থং । 
(৮) ছুংখাতিজহ্ত তননুপ্মতিপূর্বকন্ততসাধনেধু যোহয়ং নিপ্পাঝুকঃ অনাভল[ব” স ছে, 


ইত্াচাডে। 


atm aly জপ তা মি a MM ~~ 


সপ সা 


৮৪ পাতঞল-দর্শনমূ । 


ri 


বর্তমান থাকাতেই জীব অভিনিবেশের বাধ্য হইয়া আছে। অভিনিবেশ কি? 
তাহাও শুন ।--. 


স্বরসবাহী বিদুযোহপি/তিখারট্োহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥ 


বার বার মরপ-দুঃখ ভোগ করায় চিত্তে তৱাবতের সংস্কাব বা বাসনা সঞ্চিত 
বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে | সেই সমস্ত বাসনার নাম স্বরস। সেই শ্বারস্তের 
সরা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমুদায় জীবেরই চিত্তে সেই প্রকার ভাব অর্থাৎ মর্ণদুঃখের 
ছারান্বরূপ বা অনুক্কতিস্বরূপ ভাববিশেষ নিহিত আছে। সেই ছু্লক্ষ্য বৃত্ধি- 
বিশেষের নাম অভিনিবেশ। এই কথাটী উত্তমরূপ বুঝাইতে হইলে অনেক 
কথাই বলিতে হয়। বথ1-_ 

একবার ছুংখানুভব হইলে, সেই সেই ছুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষ এবং 
তাহা যাহাতে আর না হয় তংপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে । সেই ইচ্ছ।- 
বিশেষকে আঙ্গরা অভিনিবেশ বলিলেও বলিতে পারি; পরস্থ যোগীরা 
তাহা না বলিয়া কেবলমাত্র মরণবিষয়ক অনিচ্ছাটীকে অতিনিবেশ শব্দে 
উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার কারণ এই যে, দুঃখের চুড়ান্ত লীমা মরণ। মরণই 
ছুঃখের পরা কাঠা বা চরম সীমা । সেই জন্যই জীবের মরণভয় অত্যন্ত অধিক, 
এবং তাহাদের চিত্তে “আমি যেন না মরি এতদ্রপ একটী স্বন্মবৃত্তি নিরন্তর 
নিগৃঢ়রূপে নিহিত বা লুঙ্কায়িত রহিয়াছে । | 

প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর, “অহং”’ অর্থাৎ “আমি” 
এতদ্বপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। ধনাদি বাহৃবিষষের সহিত মমত্ব-সম্বঙ্ 
পাতাইয়া আছে। সেই জন্যই প্রাণী সম্পর্ক-পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদিনাশের ইচ্ছাও করে না । সর্বদাই মনে করে, 
সর্বদাই প্রীর্থনা করে যে, আমি ধেন না মরি, আমার যেন ধনাদিনাশ 
না হয়। বিশেষতঃ মরণ-দুঃপের অম্ুরুত্ধি, অর্থাৎ আমি যেন ন! মতি 
এতজপ প্রার্থনা প্রত্যেক জাবের অস্তুকরণে জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী, 
কি মুখ; কি ইতর প্রাণী-সকলেরই উক্তবিধ মরণত্রাস আছে, এবং সবর 


(১) আপিনা মূর্ধ; সমুচ্চীয়তে। বিহৃধে| বূরবন্ত চ জন্তমাত্রন্কেতি বাবৎ। চেতসীতাহাম্‌ । 
অসকৃল্ধরণনুঃখানুততবাকিতবাননাসমূহঃ শ্বরপঃ। তেন বহতি সমৃত্তিষ্ঠভীতি হ্বরসবাহী। গুরসধাহী 
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প্রাণীই উক্তবিধ প্রার্থনা করে। প্রাণিমাত্রেরই যে, উক্তবিধ মনোভাব অর্থাৎ 
“আমি মরিব লা” অথবা “আমি যেনুনা মরি*--ইত্যাকার প্রার্থনাবিশেষ 
অনুগত থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে অতিস্কূবেশ শব্দের বার্চা। এই অভি- 
নিবেশটী র্লেশমধ্যে গণ্য । কেননা, উহা থার্টাতেই জীব অশেববিধ ক্লেশের 
তার্গী হয়। উক্ত প্রকার অভিনিবেশ থাকাতেই জীব কোনরূপ দুদ্ধর কার্ধা 
করিতে পারে না। কোনরূপ দুঃসাহসিক কাধ্য করিতেও উৎসাহী হয় না। 
কেননা, সে সর্বদাই “কিসে না মরিঘ,--কিলে ভাল খাকিব”--ইত্যাকার 
চিন্তায় বিশেষ ব্যতিবাস্ত থাকে । মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্তান্ত খবিগণ জীবের 
স্বতঃসিদ্ধ মরণত্রাল দেখিয়! তদ্দবারা পূর্বজন্মসন্ধন্ধ ( পূর্বজন্ম থাক1) অনুমান 
করিতে বলেন। তাহার! বলেন, পূর্বজন্মের অনুভূত মরণদুঃখ হইতেই ইহজম্মে 
উক্ত প্রকার জভিনিবেশ অর্থাৎ “আমি যেন না মরি” ইত্যাকার সহজাত 
প্রার্থনাবিশেষ উৎপন্ন হয় । যদি বল, পূর্বজন্ম আছে-_ইহা কিসে জানিলে! 
অশ্মমান-প্রঙ্গাণের ছারা জানিয়াছি। “এতয়ৈৰ পূর্বজন্মা্ুতবঃ প্রতীয়তে। 
ন চানমুভৃতন্ত মরণধর্ম্মকন্তৈষা ভবত্যাশীর্মা ন তৃবং হি ভূয়াসমেবেতি 1” আমি 
বেন না মরি,__ইত্যাকার অভিনিবেশ দ্বারাই পুর্বজন্মের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
ভাবিয়া দেখ, যে মরণদুঃখ ভোগ করে নাই, কোনক্রমেই তাহার উক্তবিধ 
প্রার্থনা হওয়া সুসন্তব নছে। 

পূর্বে প্রতিপন্ন *করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অমুতভূত হইলে পুনশ্চ 
তাহাতে ইচ্ছোপ্রেক হয় এবং ছুঃখও অনুভূত হইলে তত্প্রতি বিদ্বেষ্জন্মে । 
জীবের হখন মরণের প্রতি অত বিদ্বে,-তখন অসংশরিত অন্মমান--মরণে 
অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং ভীব সেই কঠোরতর যন্ত্রণা 
অবশ্যই কোন-না, কৌন সময়ে তোগ করিয়া । মরণে বদি দুঃখ না 
থাকিত, এবং জীব যদি তাহা ভোগ না করিত, তাহা হইলে জীবের মরণের 
প্রতি «এত বিদ্বেষ হইত না। নরপ-ত্রাপ বা মরণের প্রতি বিদ্বেষ কেবল 


| , 
যঃ তথারূঢ়: তদদ,খশ্বৃতিপূর্বাকশ্্াস: মরণত্রাস ইতি যাবৎ, সঃ আভিনিবেশ ইত়াচাতে | 
সৃশ্তে হি জাতমাত্রন্ত লন্বোর্্রণান্তরস,। তচ্চ পূর্ব্বমরণবাসনাস্বিত্ব বিনা নোপপদ্যতে। 
এবসস্যদপি দ্ব্যন। * 


৮৬ পাতগুল-দর্শনসূ। 


মনব্যের নহে, কৃমি-কীটাদিরও আছে। সস্বোজাত শিশুরও আছে। লোক 
বলে “স্বামী স্ত্রীর সমন্তই দেখিতে ‘পার, কেবল একটী পায় না। কি? 
নাবৈধব্য।৮ ' মনুষ্য যখন ( বার বৈ দু-বার মরে না, তখন বুঝিতে 
হইবে, সে ইহজন্মে মরে 1 ই, পূর্ব্জন্মেই মরিয়াছিল। মনুষ্য যখন 
ইহজন্মের মরণঃখ কি তাহা জানে নাই, তখন বুঝিতে হইবে, সে অবস্ত 
অন্ত কোন দেচে তাহা জানিয়াছিল। এ দেহে তাঁচারই অমুনৃত্তি হইতেছে। 
এই অন্রবর্তন শ্বরসবাঠী ; অর্থাৎ বাসনার বা পূর্ব-সংস্কারের স্রোতে আসিয়া 
পড়িতেছে। নিগুঢ়তম বাসনার স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পায়ে না; অর্থাৎ আমি অনন্ত বার মরিয়াছি এবং 
অনস্থ বার মরণ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। এ 
ক্যান যদি ইন্দিয়ের ছারা উৎপন্ন হইত, তাহ! হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে 
পারিত। পরস্ত উহা ইন্দিয়ের দ্বারা উৎপন্ন নহে। কেবলমাত্র অস্তনিহিত 
গৃড়তম সংস্কারের বলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কারণ অজ্ঞাত থাকাতে 
জীব স্পষ্টন্নপে বুঝিতে পারে না যে, আমি আর একবার মরিয়াছিলীম, 
এবং তজ্ধনিত এক অনির্বাচা কঠোরতর মরণ-স্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। 
ক্লেশ কি? তাহা এতদুরে বলা শেষ হইল। বণিতপ্রকারের ক্লেশ সকল 
ক্রিয়াযোগের দ্বারা নষ্ট হয় না, কিন্তু দু ্ম হইয়া যায়। সুস্ম হইয়া গেলে, তখন 
আর তাহার! যোগ-বিস্র করিতে পারে না। 
- তে প্রতিপ্রনবহেয়াঃ সুক্ষা'? ॥ ১৪ ॥ 

উক্ত পাচ.ক্রেশ ঘখন ক্রিয়াযোগের দ্বারা সুন্ম হইয়া আইসে, তখন তাহার! 
প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা চিত্তের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ? 

অভিপ্রায় এই যে, তপস্তা ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদির দ্বারা ক্লেশের মূলোৎ- 
পাটন না হইলেও তাহার হৃক্মতা হয়। সে পুক্মতা বিনাশেব তুলা। 
শক্মতা কি? স্ুলপরিণাম, নষ্ট হইয়া গিয়া নিজীব অবস্থা হওয়া । তপস্তা 
ও ঈশ্বরপ্রণিধানাদি করিতে করিতে চিত্তের সমস্ত ক্লেশ বা! অবিষ্াদি দোষ 


(১") বে পৃশ্াং তপগ্াদিতিস্তনুকতাঃ সংস্কারমাত্রাবশেষীকৃতাঃ তে ক্েশাঃ প্রতিপ্রসবহেয়াঃ | 
গ্রতিপ্রনখ: গ্রতিলোমপ।রখাম;। কুততৃতান্ড চিত্তন্ত স্বকারণে নয় ইতি বাবৎ। ভেন জয়! 
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সকল কমে হু অর্থাৎ নিঃশক্তি হইয়া আইসে। দগ্ধবীজের প্রায় নিস্তেজ বা 
নিঃশতি হইয়া পড়ে। দগ্ধ বীজ যেমন অযুর জন্মায় না, তপ স্তাদি-দ্রদ্ধ ক্লেশও 
তেমনি স্থখছুঃখাদিল্ধপ সুূলভোগ বা পরিপু্ট উড়াগ জন্মায় না! সুতরাং সেরূপ 
ক্লেশ যোগীর পক্ষে থাকা না থাকা সমান। ঠি ক্লেশ নিবারণের জন্ত যোগীর 
কোনরূপ উপায় 'অবলগ্কন করিতে *য় না। ঠাহার চিত্ত যৎকালে সমাধি-অনলে 
দগ্ধ হইবে, স্বীয় কারণে ( অস্মিতায় ' লান হইবে, তখন সাহার সমস্তক্লেশসংস্থার 
আপনা হইতেই দগ্ধ হুইয়া যাইবে । 

| ধ্যামহেয়াস্তদ্ধ হয়ঃ ॥ ১১ ॥ 

এ সকল ক্লেশের বুত্তি অর্থাৎ সুখ-চঃখাদি আকারের পরিণাম অর্থাৎ 
স্থলাবন্থা সকল একমাত্র ধানের দ্বারাই দৃরাক্কৃত করিতে হয়। হুক ক্লেশ 
(অবিদ্যাদির সংস্কার) বিনাশের জন্য ফোন উপায় উপনিষ্ট নাই। কেবল 
পরিপুষ্ট ক্লেস বিনাশের জন্যই বিবিধ উপায় বিনির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
ক্লেশ-নামক অবিদ্য। যখন বঞ্ঠমান বা প্রবল অবস্থায় থাকিয়া লপষ্টতঃ সুখ, 

দুঃখ ও মোহাদিরূপ বিবিধ বৃত্তি (কাধ্য) বা ভোগ উৎপন্ন করিতে থাকে, 
তখন তাহারা স্থল বলিয়। গণা । সেই স্থূল অবস্থা নষ্ট বা ধ্বস্ত করিবার প্রধান 
উপায় ধ্যান। বহুদিন ব্যাপিয়া বার বার ও বহুবার ধ্যান করিতে 
পারলে ক্রমে সুখ, দুখ ও মোহাদি-নামক [চত্তবুত্তি সকল নিক্ুখান বা 
বিঙ্গপ্তপ্রায় জয়া যাঁয়। সুতরাং অ'বদ্যা, অন্মিতা, রাগ, “ভয় ও অভি- 
নিবেশ-নামক ক্লেপপঞ্চকের বৃত্বি--অব। ( সুখদঃখাদিরূপ অবহথ! বাট নিশেষ 
বিশেষ পরিণাম ) ধাননাশ্ত বলিয়। গণ্য। অগ্রে প্রক্ষালন, পরে ক্ষার- 
ংযোগ ও উত্তাপপ্রদানপুর্ক নিণেজন ( আছ ডান ). দ্বাযা যেমন বস্বমল 
অপনীত হয়, তেমনি, অগ্ৰে ক্ৰিয়াযোগ, পশ্চাৎ ধানযোগ অবলম্বন করিয়া 
চিত্তমল বিদুরিত করিতে হয়। প্রক্ষালন দ্বারা বস্তুমলের নিবিড়তা নষ্ট 


কইলে, পশ্চাৎ যেমন ক্ষারসংঘোগ!দির দ্বার! তাহার উন্ম.লন সহজ হইয়া 
৩... টি টিশ, লা শাষ্ঠাঁী? ররর 
ছাতব্া ভব্ন্টাতি শেষ; । ধৰ্ৰিনাশাৎ ধন্মনাশ ইতি স্কায্নেন চিত্তনাশাদেন স'স্কারাপা” বিনিশ 


ইতি ন তত্রোপদেষ্টব্যমনপ্টি কিকিদিভি ভান; | 
(১১) তেষাং ক্রেশানাং যা বৃত্বয়ঃ লুধদুঃখমোহাদাক্সিক|: শ্ুলাবন্থাত তা: ধ্যানহেলাঃ 
ধ্যানেনেৰ চিত্তৈকা গ্রতালক্ষণেন হেয় হাতব্য। ভবন হয! 


৮৮ পাতঞ্জল-দর্শনযূ । 


পড়ে, তেমনি, ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিত্তর্লেশের নিবিড়তা নষ্ট হইলে 
ধ্যানের ছার! তাহার উন্মলন সহজ ইয়া আইসে। ক্ষারসংযোগপূর্বাক উতা- 
পন ও নির্ণেক্জন'দঘ্বারা বন্তরমল অর্গনীত হয়, কিন্ত তাহার সংস্কার অপনীত 
হয় ন|। তেমনি, ক্ৰিয়াযোগ/ও ধ্যানযোগ দ্বারা মনোদোষ সকল ( কর্ম্ব- 
সংস্কারসমূহ । বিদুরিত হর, কিন্তু সে সকলের সংস্কার বিদুরিত হয় না। 
বসন্তের বিনাশ হইলে যেমন তৎসঙ্গে ভাহার মল-সংস্কারও বিনাশ প্রাপ্ত 
হু, তেমনি, সমাধি-ভাবনার দ্বারা চিত্তলয় হইলেই তৎসঙ্গে যাবন্ত ক্লেশ 
বা ক্লেশসংস্কার, বিনা-যত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই উল্লিখিত ক্লেশ- 
পঞ্চকের বৃত্তি-অবন্কা বিনাশের নিমিৱ, স্থলতা বা নিবিড়তা বিধবংসের নিমিত্ত, 
অগ্রে ক্রিয়াযোগ, পশ্চাৎ ধ্যানযোগ অবলম্বন কর! কর্তব্য । 
ক্লেশমূলঃ কণ্মাশয়োদৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥ 

ক্লেশমূলক কশ্মাশয় ছুই প্রকার। এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অনৃষজন্ম- 
বেদনীয় ; অর্থাৎ বর্তমান শরীর দ্বারা কৃত এবং জন্মাস্তরীয় শরীর দ্বারা কুত। 
এই ছুই কথার অর্থ কতদূর বিস্তৃত, তাহা গুন। 

যদি তুমি ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগাদির দ্বারা উল্লিখিত ক্লেপগুলিকে 
দগ্ধ না কর, দগ্ধ বীজের ন্তায় নিম্তে বা নিঃশক্তি না কর, তাহা হইলে 
তোমাকে জন্মজন্ম শুভাগুভ কর্খে জড়িত থাকিতে হইবে। কোনও কালে 
তোমার সমাধি হইবে না, মুক্তিও হইবে না। ভাবিয়! দেখ, তুমি রাগের 
। অর্থাৎ -বিষক়্াসঞ্তির বশীভূত হইয়া আছ কি না। দ্বেষ বা ক্রোধের 
বশীভূত হইয়া শত শত গঠিত কাৰ্য্য করিতেছ কি না। অবশ্যই করিতেছ। 
অতএব, যাবৎ ন! তুমি পূর্বোক্ত অবিদ্যাদিক্রেশকে দগ্ধ করিতে পারিবে, 
সুন্ম করিতে পারিবে, দগ্ধবীজের ন্তায় নিঃশক্ষি করিতে পারিবে, তাবৎ 
তুমি, মুক্তি দুরে থাকুক, সমাধির আশাও করিতে পার না। চিরকাল 
বলিয়া! ভাল মন্দ কম্খ কর, আর তাহার ফলভোগ কর। যদি ভাব, আমি 
ধ্যানার্দির ছার! কর্মমূল ক্লেশকে নষ্ট করিতে পারিব না. অথচ যোগী 


আর, শকাস্দশ ১০ Pond om am ointntnnss aman oudime Sd anemend পা আজ = pica Vande Iemma awa 


(১২) কন্মাশর: কর্মপ্রস্ক আশয়: = আশেরতে সাংসারিকা অস্মিন ইত্যাশয়ঃ ধশ্ঠাধর্বনাযক- 
সংস্কারবিশেষে। পুণবিশেষো বা। কেশ: পূর্ববোক্তলক্ষণঃ । স এব মূলং কারণং বন্ড সঃ 
তখোজ;1 স চ কণ্মাশয়ঃ দৃইজগ্াবেদ দীয়োহদৃষ্টজন্মবেদনীরশ্চেতি ছ্িধা | বেন দেহেন কর্ম্ম কৃতং 
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হইব, তাহ! ভ্ৰমন । নে আশ! করিও না। কেননা, ক্লেশই কর্দ-প্রবৃতির 
'মূল। ক্লেশনামক অজ্ঞান অহন্তা, ময়ৃতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, কাম, 
ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃত্তি বৃদ্ধি জন্মাইবেই জন্মাটবে। সে সফল 
থাকিতে নিহ্র্্মা হয়, সমাহিত হয়, কাহা সাধ্য ? প্রবৃত্তির অধীন হইয়া 
কার্য করিবে অথচ তাহার ফলাফলভাগী বা তজ্জন নুখছুঃখাদিতোগী 
হইবে না, এরূপ লোক কে আছে? একবার জসুখানুভব হইলে, পুনর্কার সুখ 
ইচ্ছা না করে, এমন জীব কে আছে? এই সকল দেখিয়! শুনিয়া, হোদীয়! 
বলেন, জীব ক্লেশের বাধ্য হুইয়াই ভাল মন্দ কার্ধ্য করে এবং সেই সকল 
কার্য আবার নুতন ক্লেশের বা নূতন কর্ণ্মমূলের সৃষ্টি করে। কৃতকর্মের অস্তু- 
ভব দ্বার যে চিত্তক্ষেত্রহ্ক সুখ, দুখে, রাগ, ছেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ 
ও ইচ্ছা প্রন্থতির ক্ষতিপূরণ হয় বা নূতন নৃতন রাগন্বেষাদির্ূপ কর্মবীজ 
জন্মে, সে সকলকে যোগীরা কর্মীশয় বলেন । যাল্ভিকেরা তাহাকে অপূর্ধ, 
অদৃষ্ট, পাপপুণা বা ধর্মীধন্থ নামে উল্লেখ করেন। কেহ বা তাঙাকে সংস্কার 
বলেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের প্রেরণাতেই পুনর্ধার সেই 
সেই কৰ্ম্ম করিতে ইচ্চুক হুয়। ফল কথা এই যে, কর করিবামাত্র জীবের 
গৃশ্ম শরীরে বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ ( ভবিষাৎ পরিণামেয় 
বীজ ) উৎপন্ন হয়। লেই গুণ বা সেই কৰ্ম্মবীজ অস্কুরিত হুইয়। জীবকে 
পুনঃ পুনঃ অবস্থচন্তযপ্রাপ্টি করায় এবং নূতন নূতন রাগছেবাদির সুন্ম হু 
«বীজ উৎপাদন কৰে। নেই সকল কর্্নবীজের নাম কর্দাশর়। ঈল্লার অন্ত 
নাম পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্শ, শুভানৃষ্ট ও চরদৃ্ |. কর্ম করিলেই জীবের 
হু শরীরে কর্ম্মজন্ত আশর অর্থাৎ ধন্মাধর্ম-নামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্দি- 
বেই জন্মিবে। ধৰ্ম্মাধর্ম-নামক, গুণ জন্সিলে সে আপন আশ্রয় জীবকে অব- 
স্বাস্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কত দিনে বা কোন্‌ সময়ে কিরূপ অব" 
স্বায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই । ফলতঃ এক-সনয়ে-না-এক-সময়ে 
করিবেই করিবে, ফেছই নিবারণ করিতে পালিবে না। সেই অবস্থান্তর- 
প্রাপ্তির নাদ কর্মকল-ভোগ। OO 
তঙ্গেহে চেৎ তদ্ধিপাকং তর্থি স দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তরুপরী তন্ত মদৃষ্্্মবেদনীর়ঃ । জন্মান্তয়- 
কৃতকর্দণঃ ফলং অদৃ্টজন্মবেদনীয়ম্‌ ইত্ার্থ: 
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এই কর্মফল কেহ ইছহশরীরেই প্রাপুহয়, কেহ বা জন্মান্তরে অর্থাৎ শরীরাস্তরে 
প্রাপ্ত হয়। উৎকট যা তীব্রতম কনর করিলে অর্থাৎ প্রাণপণে কর্ম্ম করিলে 
তজ্জনিত আশয় তীরশক্তিশালী বা/বেগশালী হইবে। আশয় বা হর্ম্মাধর্ম্মরপ 
স্কার তীর হইলেই তাহার ফর্ণ শীঘ্র হয়, নচেৎ কিছু বিলম্বে হয়। কর্ম্মী- 
শয়ের তীব্রতা ও মৃত্তারি 'অনুসারেই তাহার বিপাক ( ফলপ্রাধি ) কাহারও 
একদিনেও হয়, কাহারও বা একযুগেও হয় না। কাহারও ইহলন্মে হয়, কাহারও 
যা অন্মান্তরে হয়। সেই জন্তই যোগীরা বলেন, ক্লেশমূল কর্দ্দাশযন ( পাপপুণ্য ) 
ঘ্িধা। এক দৃষ্টপনাবেদনীয়, অপর অদৃষ্টদন্মবেদেনীয়। বর্তমান দেহের কর যর 
তাহার দেহ থাকিতে থাকিতে ফলবান্‌ হয়, তাহা হইলে তাহা দৃষ্টঞন্ম- 
বেদনীয় এবং দেহান্তরে ফলবান্‌ হইলে তাহা অনৃ্জন্মবেদনীয়। শাস্ত্র 
ফারগণ বলিয়াছেন -- 


“অত্যুৎকটেঃ পৃণ্যপাঁপৈরিহৈব ফলমশ্ব,তে 
ত্রিভির্বর্ষৈস্তিভিম্ম সৈস্ত্িভিঃ পক্ষৈন্তিভিদিনৈঃ ॥৮ 


উৎকট পুণ্য, কি উৎকট পাপ করিলে ইহ শরীরেই তাঁহার ফলাফল ভোগ. 
হইবে। ৩ দিন, ৩ পক্ষ, ৩ মানস, না হয় ৩ বৎসর সমাগত হইবে, তথাপি 
তাহার বিনাশ হইবে না। এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রতোক 
বাক্তিরই আত্মকৃত অধায়নাদি-কর্শের ফলসন্বন্ধ মনে কর উচিত। মনে 
করিয়। ছেগ, তুমি যে কাধ্য প্রাণপণে কর, তাহার ফল শীঘ্র পাও কি না। 
আর যেকার্ধ্য তুমি “হচ্ছে হবে’ করিয়৷ কর, তাহার ফল বিলম্বে হয় কি 
না। এতত্বিধ *লৌকিক দৃষ্টান্ত. পর্যযালৌচন। করিয়া দেখিলে উক্ত বিষয়ে 
তোমার অবশ্যই বিশ্বাস বা হৃৎপ্রতায় জন্মিবে। 

: পুরাকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নন্দীশ্বর-নামক জনৈক মুষ্য 
উৎকট তপস্তা কৰিয়া, ঈখরারাধন! করায় তদ্দেছেই দেবত্ব প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন। বিখাশিত-নামক জনৈক ক্ষত্ৰিয় রাঙা তীব্রতম তপত্তা করিয়া 
লেই শরীরেই ব্রান্ধদ ও দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। নহুষ-নামক জনৈক 
বাজ], খবিগণের নিকট উৎকট অপরাধ করিয়া তনুহূর্তে সর্পশরীর প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। অহল্া-নায়ী জনৈক সাধ্বী খধিপরী সহসা তীব্রতম আরাম 
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গু লঙ্জাদির আবেগ প্রাপ্ত হইয়া পাধাণময়ী হইয়াছিলেন। ইদানীস্তন 
কালেও নাকি জনৈক ইউরোপীয় এ্ীচুর মদ্যপান করার পর তদীয় শরীর 
এক অহোরাত্রের মধ্যে পাথর হইয়া গি ছিল (ইহার বৃতান্ত অবতর্দিকায় 
বলা হইয়াছে )। আমরাও দেখিয়াছি, এক নব্য বাঙ্গালী নিরপরাধ সদাত্মা 
পিতাকে পদাঘাত করিয়া একরাত্রের মধ্যে পক্ষাঘাতর়োগে অভিভূত হইয়া- 
ছিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কোন্‌ মূঢ় না কর্মফল বিশ্বাস করিবে? 
উৎকট বা,অনৃংকট কার্যা কবিলে তাহার ফলাফল--হয় শীঘ্র, না ছয় কিছু 
বিলন্বে,_অবশ্াই হইবে। কায়িক, বাচিক ও মানলিক ক্রিয়ার বেগ যে 
শরীরকে, মনকে বা জীবাস্বাকে কি কি পরিবর্কনে ও কি কি অবস্থায় পাতিত 
করিতে পারে ও না পাবে, তাহা কোন্‌ অল্পজ্ঞ মানব বলিতে পারে? বুঝিতে 
পারে? নাস্তিকোর মোহে বা ক্ষুদ্রজ্রাণনর প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া 
তোমরা যেন কেহ ভীত, ব্যাধিত, দুঃখিত, বিশ্বস্ত ও মহানুন্ডাবদিগের 
নিকট উৎকট অপরাধী হইও না|! যিনি যোগী হইতে বা মুক্তপুরুনষ 
হইতে ইচ্ছুক, তাহার প্রতি উপদেশ এই যে, তিনি যেন কর্ম ও কর্শা- 
শয়-উৎপাদক উল্লিখিত ক্লেশপঞ্চককে ক্রিয়াযোগাদির দ্বারা সুন্ম করিয়া, 
অর্থাৎ দগ্ধবীজের ন্যায় নিঃশক্তি করিয়া ফেলেন । ক্লেশ ৭ রেশমুল কম্দাশয় 
যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে মোক্ষ বা যোগ আপনা হইতেই উপ- 
স্থিত হইবে। ভাবিয়া দেখ, যাহার কোন ক্লেশ নাই, কি গন্য সে আসক্কি- 
পূর্বক কাৰ্য্য করিবে? যাহার কোন স্পৃহা! নাই, কামনা নাই, প্লাগ নাই, 
দ্বেধ নাই, দ্ৰব্য বা বিষয় উপলক্ষে তাহার মনোবিকার হইবে কেন 
সুখ ছুঃখই বা হইবে কেন? যাহার কোন উদ্বেগ লাই, দ্রবোর অভাবে বা 
অপ্রাপ্তিতে তাহার অরনাত্রও শোক হইবে না। সে অনায়াসে ও নিরুদ্বেগে 
সুখাসীন হইয়া সমাহিত থাকিতে পারিবে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। 
সতি মুলে তদ্বিপাকোচ্গাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥ 

মূল অর্থাৎ কন্দাশঘন থাকিলেই তাহার বিপাক অর্থাৎ ফলস্বরূপ জাঠি, 
জন্ম, মরণ, জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। ক্লেশপঞ্চক যদি গাকিয়া যায়, 

(১১) মুলে কেশে মতি তেধাং তেষা? কর্ম্বণাং বিপাক! কগনিষ্পন শলতোবেতি শের । 
সয় শাতিরাযুঠোগশ্চেতি প্রধানতগ্রিবা। জাতি: জন্ম বেরহাদিবা। আগ: জঃলনম্‌ $ 


%২ পাতঞ্জল-দশনস্‌ । 


ক্রিয়াযোগাদির দারা দঞ্চকলপ করা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধা 
হইয়া বিবিধ ভাল মন্দ কাৰ্য্য কর্টিতে হইবে; করিয়া পুনর্ধার ক্বত- 
বর্ণে ভাল মন ফল ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বার বাত 

রণ বার বার সু মর ভর যোনিতে পতন, বার বার অল্লকাল' ও 
বহুকাল জীবনধারণ, বার বার বা পুনঃ পুনঃ নুখছুঃখাদিভোগ হইবেই 
হইবে। কিন্ত কোন্‌ কর্দের কিরূপ বিপাক র্থাৎ ফল, তাহা অতীব গণ । 
“গন! কর্মণোগতিঃ !” কর্ণের গৃতি বা প্রভাব কেহই জানে না। 


তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 
পূর্বোক্ত জাতি প্রভৃতির ফল আহ্লাদ ও পরিতীপ। কেন-না, উহা পুণা 
ও পাপরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। জীব কর্দাশয়ের প্রভাবে শুর-নয- 
তির্য্যক্‌ বা স্থাবরঞরঙ্গমাত্ক যে কোন জাতি প্রাপ্ত হউক,_পল, দণ্ড, 
মুহূর্ত, দিন, মাস, বৎসর, অথবা যুগ, যে পরিমাণ আঘুঃ প্রাপ্ত হউক, স্ত্রী 
পুত্র ও ধন প্রভৃতি যে কোন বস্তুর ভোগ করুক, -- সর্বত্রই আহ্লাদ ও 
পরিতাপ আছে। কারণ এই যে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক আযু ও গ্রতোক 
ভোগ--হয় পুণ্য, না হয় পাপের দ্বারা উৎপাদিত। দেবতা হও বা মনুষা 
হও, আহলাদের ও পরিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে লা] না পাই- 
লেও মুক্ত ও যোগী হইতে পারবে না। 
পরিণামতাঁপসংস্কারছুঃখৈগু পরত" * 
বিরোধাচ্চ সর্ববমেব দুঃখং বিবেকিনঃ 1 ১৫॥ 
পরিণীষে *ছঃখ, বর্তমানে অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ, এবং পশ্চাৎ বা শারণ- 
কালেও ছুঃখ দেখিয়া এবং সত্বাদিগুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিহৃত 


পাপন 


ভোগঃ বিধয়ত্জ প্রীতি; । অভ্ৈকশ্মিন দেহে বিডিত্রভোগরর্পনাৎ জনেকানি কৰ্ম্মাণি মরণকালে- 
ইপাভিব্যজ্ান্তেকং জন্মারভস্ত ইত্যেকভবিক "এব কর্ম্মাশয়ো জের: । 

({ ১৪ ) তে দাঁত্যাদয়ঃ হাঃ হখং পরিতাগো। হুখং তৌ ফলং যেধাং তে তথোজা:1 
দুপাং কুণলং কর্ণ্ম। অপুরাং তিপরীতমূ। তে হেত্তবো ধেষাং তেষাং ভাব: অন্মাৎ । গুণ্য- 
বৰ্্দারন্ধজাতাাযুর্ডোগাং সুখফলা:, অপুণাকশীরবজাতাাধূর্তোগ! হুংখকলা ইতি সংক্ষেপার্থচ। 

(. ১৫ ) পরিণামঃ অন্ধধাভাবঃ। তাপ: হুখনমকালিক: হখপ্রতিবন্ধকেযু ছেবয়াপঃ। 
সক্কাঙঃ কোগদস্নারকে|। গণ; | হানতে ছুখানীতি বিগ্রহ | এট: তথ! গুণ্বৃত্তিবরোধ। 


নাধনপাঁদই। ৯৩ 


হরে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকে ছুঃথপ্রথ মনে করেন। কেবল 
অযোগী ও অবিবেকী ব্যকিরাই মোকে মুগ্ধ হুইয়া, ভ্রমান্ধ হইয়া, ইহাতে 
সুখ হয় ও ইহাতে হুংখ হয়, এতজপ নির্ণর করে। যে জানে না, সেই গিয়া 
সুস্বান্থ বলির! বিষান্ন ভক্ষণ করুক) কিন্তু যে জানে, 'সে তাহা ভক্ষণ 
করিবে না। যে জানে না, লেই গিয়া ছংখমাথা ভোগ ভোগ করুক; যে 
জানে, সে তাহা তোগ করিতে চাহিবে না। চক্ষু যেমন হুল ও কোষল 
লৃতাতন্তর (মাকড়সার হুতার ) ল্পর্শ অতি হুঃলহ বোধ করে, সেইরূপ, 
বোগীর! ও ধিবেকীরা ছুঃখানুবিদ্ধ ভোগে ছুঃমহ বিবেচনা করেন। 
প্রতোক দৃশ্বে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামহুঃখ, তাপদুখ ও সংস্কারদুঃখ 
অনুহ্াত আছে; অনভিজ্ঞ মোহান্ধ লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। 
বুঝে না বলিয়াই মুগ্ধ হয়, ব্যাসক্ত হয় ও ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হয়। কিন্তু যাহার বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর 
তাহার নিকটে যায়? কদাচ নহে। মদ্যপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার 
যেমন মদ্যপায়ীর নিকট সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রপ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংধো- 
গের ( চক্ষুঃ প্রন্থতিঈ সহিত স্ত্রীমূর্তি প্রচৃতির সংযোগানির ) দ্বারা উৎপন্ন 
মনোবিকার অবিবেকীর নিকট সুখ বলিয়া ভ্রম হয়। অবিবেকী যাহাকে 
সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ বলেন। যাহা পরিণামহুঃখে, তাপদুঃখ্ে 
ও সংস্কারহৃঃখে ভ্ুক্ষিত,-যাহা কেবল মনের বিকার মাত্র, যাহা কেবল 
রজোগুণের কানুষ্য ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, তাহা শ্থথ নয়--তাহা সুখ- 
নামক হুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম- 
দুঃখ, তাপহুঃখ ও সংস্কারহুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অন্য মনোনিবেশ 
করিলেই অনুভূত হয়। মনে কল্প, একদিন তুমি কোন এক দিব্াঙ্গনায় 
সংযুক্ত হইলে। তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে তুমি 
সুথ বলিয়া ভাবিলে। মনোবিকার যতক্ষণ খাঁকিল, ততক্ষণই শখ ভাবিলে; 


হাসান +০০৮ এল বারতা এ, rt সঞ্চার EUG 


৮ পা চস ৬ হা 


ক্ষেতোঃ গুণনাং বৃত্তয়ঃ সখতুবোদাবস্থা তাসাং বিরোধ: পরস্পয়ম্‌ অতিভাব্যাতিভাবকনবং 
ভন্মাদেডোঃ। এতৎকারণচতুষ্টয়েন বিবেফিনঃ পরিজ্যাতক্লেশাদিবিবেকপ্ত সর্দামেষ তোগ- 
সাধনং বিবমিশ্রারবন্দ২খন্‌। অয়মভিসন্ধি:-“ন জাতু কামঃ ফামানামুপতোগেন শামানতি। 
হবিযা কৃফবন্জেব হয় এধাংতবর্দ্ধতে” ইতি । তোগীৎ কাদপ্রহৃদ্ধি, কামা।লাতে চ দুখন । 


EL পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ | 


কিন্তু তাহার ' পরক্ষণেই আবার যে ঢঃখ নেই দুঃখ। সেই কাৰ্য করা 
তোমার যে আহুঃক্ষ় হস, তক্ষটি অন্ত একপ্রকার পৃথক্‌ দুঃখগ্ড হইল। 
আরও দেখ, তোমার সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না; শী 
বিনষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না,__নষ্ট হইল, তাহা তাঁবিয়াও তোমার 
টখ হইল। তুমি যে, সেই অনুচিত মন্নোরিকারকে অত্যরফালের জন্ত সুখ 
মনে করিয়াছিলে, ততপ্রভাবে পরদিন আবার তুমি তাহাই পাইবার জন্ত 
লাগাঠিত হইলে। সুখের জন্য লালারিত হইলে যে কত ক্লেশ, কত গায়াস 
ও কত পাপ করিতে হয়, তাহাও মনে করিয়া দেখ। অপিচ, সেই সুখ- 
নামক মনোধিকারটী বা ভোগটী দীর্ঘ করিবাব নিমিত্ত বা বাঁড়াইবাব নিথিপ্ত 
তুমি অত্যন্ত ইচ্ছুক হও কিনা? অবশ্যই হও। কোনও গতিকে যদি 
তোমায় সে ইচ্ছাব পরনণ না হয়, অর্থাৎ ইচ্ছান্ুরূপ উপকরণ না পাও, 
থবা ভোগের সঙ্কোচ কি তাহাব অল্লপতা ঘটে, তাহা হইলে তোমার যে 
কত দুঃখ, তাহ! শতমুখ না হইলে এক মুখে বলা যায় না। মনে কর, ধেন 
ভোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অল্পতা হইল না, বৃদ্ধিই হইল) পবন যেমন 
ভোগ বাড়িল, অমনিই তৎসঙ্গে রোগও9 জন্মিল। “ভোগে বোগভয়ম্‌।” 
ভোগের সঙ্গে রোগের ভর আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ 
হইবেই হইবে । সুতরাং তাহাতেও ছুংখ। অতএব, প্রতোক ভোগর 
পরিণাম যে ছুঃখময়, সাহা বল! বাহুলা। একটু মনোনিবেশ করিলেই 
ভোগের পধযিণামদুঃখতা প্রত্যক্ষ হইবে । এত গেল পবিণামদ্রঃখের কথা। 
পরস্ত বর্তমানে অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত দুঃখে, শত শত পরি- 
তাপে আক্রান্ত হইতেছ। পাছে ইহা ন্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী 
হইবে, কিসে ইহ! বাড়িবে, কিনে ইহাৰ ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহু- 
প্রকার চিন্তানল বা তাপঞ্জনক চিন্তা উপস্থিত হইয়। তোমাকে পরিতপ্ত 


১০০০০ 


লীভেইপি ভোখসণকোচে হু'খয, অস'কোচে ব্যাধিস্ততৌংপি ছুখম। অতএবাইত্তি ভোগক 
পরিপাযহুখতা। তথ! তোগকালেংপি তোগানতখাতরাৎ হু:খং তোগবাধকেযু চ বে 
সমূৎংপদাত এব। স এব তাপঃ। ইতোবং তাগছংপতাপ্ান্তি তোগস্ত। ডুল্যমানন্ত ভোগঃ 
ছক্ষেতে সংক্কারমারভতে, স’ক্বারাচ পুনর্ভোগ এ্রবৃত্তির্ণায়তে, ইত্োোবংক্রমেণাহিন্তি সংস্বার- 
ছুখত। ভোগসা | জপিচ বখছুঃখমোহরাপা ওণবৃত্তর: প্রদ্পরং বিরুদ্ধা দৃদ্তপ্তে । ক্ষণেন ছি 


wantin wt নমর 
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করিতেছে। এ্রত্তিপন, উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাঁপমনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, 
বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া তোমার অস্তরে বিবিধ বিষাদ, খের 
ধী উছিত করিতেছে। নুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখ 
ভোগ করিতে হয়, তাহা স্থিরতর। এ-সপ্বন্ধে আরও এক কথা আছে। 
কি? তাহা! বলিতেছি। স্থথভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ 
হয়। সেই সংস্কার তোমাকে পুনর্ধার সেই ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া 
যায়। সেইজ্ন্ই তুমি পুনঃ পুনঃ পূর্বানভৃত সুখের তুলাস্থখ ভোগ ক'র- 
বার ইচ্ছা কর, এবং যতক্ষণ তাহ! প্রাপ্ধ না হৎ, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক । 
অতএব, স্থখভোগের সংস্কারও ছঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া! 
দেখিলে জানা যায়, ভোগ আঁর কিছুই না_-কেবল এক প্রকার মনোবিকার- 
মাত্র । সুতরাং পরিণামশীল সব, রঙ্গ: ও তমোগুণের পরিণামরূপ ক্ষণ- 
ভঙ্গুর ভোগ, দুঃখ বৈ অন্য কিছু নহে; অতএব প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, 
তাপ ও সংস্কার- এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রধিত থাকায় এবং পরম্পরধিরোধী গুণ- 
পরিণাম বর্তমান থাকায়, যোগীর নিকট ব! বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখ 
বলিয়া গণ্য । কদাচ তাহার উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে চাহেন না। 
মনোবিকার নষ্ট হইলেই ঠাহাদের সুখ, ঈশ্বরে ও আসত্মতব্বে চিত্ত স্থির 
হইলেই সুখ, মনোলয় হইলে তীহাদের আরও সুখ। সে সুখ দৃশ্বভোগে 
নাই বলিয়াই তীঁহারাণ্দৃশ্যসমুদাযকে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন । 


হেয়ং ছুঃখমনাগতমূ ॥ ১৬ ॥ 
অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দ,:খই হেয়? অর্থাৎ যাহাতে ভবিষ্যত আর ছুঃখ 
না হয়, তাহা করাই কর্তবা। অভিপ্রায় এই যে, প্রারন্ধভোগ অর্থাৎ যাহার 
ভোগ আরম হইয়াছে, সে ঢঃথখ বিনা-ভোগে নিবৃত্ত হইবে না। কোনরূপ 
যোগ বা বত্ব দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যাইবে না) এতৎকারণে যোগীর প্রতি 


থপ 


শপ পাস জট 


ছখমনসুতুরমানাধ ভুংখং প্রিবর্তত ইত্যবিদতং নাপ্তি। অতএব সর্ববট্রব দু:খানুরোধাদ্দ,পৈত্ব- 
মিতি সিভম্‌। 

(১৬) দ্বতীতন্ত ব্যকতিক্রান্তহাৎ বর্ধমানস্ত তু পরিতাক্র,সশক্তাৎ অনাগতমেব সংসার 
ছ:খং হেয়ং হাতব্যম্‌। ভবিষ্াগ,:খনাপায়ৈষ যতিতৰ্যমিতূীপদেশঃ। 


৬ পাতগ্জল-দর্শনঘূ। 


উপদেশ এই যে, যোগী অনাগত অর্থাৎ তবিব্যদ্দ খের নিবারণ চেষ্টা কর়ি- 
'ধেন। ধোগের দ্বারা হুঃখের বীজ নষ্ট করিয়া দিলেই তাহা দিদ্ধা হইবে। 
দুঃখৰীজ অর্ান নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে ছুঃখাস্কুর জন্মিবে ? 
দ্র দৃশ্ঠায়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥ 

ষ্ঠ আত্মা ও দৃপ্ত অর্থাৎ অস্কঃকরণ,_এই দুয়ের সংযোগ, ছুঃখের 
কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সুখ দুঃখ মোহ--এ সমস্তই বুদ্ধি-প্রবোর বিকার । 
বুদ্ধিদ্রব্য € অন্থঃকরণ ) হইন্দিয়সধক্ধ দ্বারা বিষয্াকারে ও স্খহূঃগাদি-আকারে 
পরিণত হইবামান্র চৈতন্তের দ্বারা প্রোজ্জলিত হয়। তাদৃশ প্রোজ্জলনকে 
(প্রদীপ্রতাকে ) শান্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতিসংক্রম ও চিচ্ছায়াপত্তি বলি 
খাকেন। লোকবাবহারে তাহা “দর্শন” ব| “দেখা” “জ্ঞান” বা “বুঝা” 
বলিয়া প্রচলিত। নুতরাং পরিণামস্বভাব বুদ্ধিসত্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটা 
প্দৃত” এবং তৎসন্গিধিস্থ অপরিণামী চিৎ-শক্তি তাহার তষ্টা। এই দৃশ্য ও 
্্টা'-এই ভয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ অর্থাৎ একীতাব, বা মেলন, 
তাহাই সংসারী জীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহ্র মূল; অর্থাৎ বুদ্ধির উপর 
পুরুষের বা আম্মার অভেদত্রান্তি বা আয়-সম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই 
পুরুষ আন্তঃকরণিক স্থথছুঃখাদিবিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছে। সুতরাং 
বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদৃশ মিথা। সম্বন্ধ ঘটনা! থাকাতেই পুরুষের ওঁপ- 
চারিক ভোগ উৎপন্ন হইতেছে। 

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্িয়াতবকং 
এভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

গ্রকাশস্বভাব সন্ব, ক্রিয়াত্মক রঞ্জঃ, তছৃভয়ের প্রতিরোধক অচলম্বতাব 

তম, _এতজিতক্বাত্বক ভূত ও ইন্দ্ৰিয় ইহারা দৃশ্য এবং ইহারা সকলেই 
পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ প্রদানার্থ উদ্যত। তাৎপর্য এই যে, লব, রঃ, 

(250 জা পুরুধঃ। সহি বুদ্ধিথচ্ছারা স্ব কদর্শনবান্‌। দৃ্ধং সাং বৃদ্ধসনবদূ। বৃদ্ধি 
ইজারা শব্দাদ্দাকারেন পরিণঙতে চিচ্ছায়াপত্ত্যা চ পুরুবাতেদেন দৃস্ধ! তবতীত্যর্থঃ। অতএব 
তয়োঃ সংযোগ: তন্ধন্থন্থা মিভাবসন্বঘং হেয়ন্ত ছুংখন্ঠ হেতুঃ কারণস্‌। 

(5৮) প্র্ষাশলীলং সত্বম্‌। ক্িরামীলং রজঃ। স্িতিশীলং তমং। স্থিতিশ্য প্রকাশ: 
জিরো; প্রতিব্ধরূপা। তথা ভূতোজয়াস্মফংসভৃতামি ইন্সিয়াণি চ তানি আত্মা বরপা- 
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তষঃ,-_এই খুপত্রয়াস্মিকা প্রকৃতি ও তদুংপয্ন যে কিছু তৃতট্ততিক-_সমন্ত। 
পুরুষের ভোগের ও অপবর্ণের (মোক্ষের ) নিমিত্-কারণ (প্রযোজক ) 
.উহারা অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ গ্রদানার্থ উদ্ন্ত আছে। 


বিশ্ষোবিশেসলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ববাণি ॥ ১৯ ॥ 
গুণসকলের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ” এই চারি প্রকা। 
পর্ধ (গাইট বা অবস্থা) আছে। বস্তুতঃ ভ্রিগুণা প্রকৃতির চারিপ্রকা; 
অবন্থ! দৃষ্ট «হয় | বথা-_বিশেষ অবস্থা, অবিশেষ অবস্তা, লিঙ্গাবস্থা, ও অলিঙ্গ 
অবস্থা । পুৃথিব্যাদি ভূতত ও ইক্িয়, ইহারা প্রকৃতির বিশেষাবস্থা। তন্মাত্র 
বা স্শ্বা ভুত এবং অন্তঃকরণ,-ইছারা তাহার আবশেফালস্থা। যাহা এই 
অবিশেযাবগ্তার মূল অর্থাৎ যাহা মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার,--যাহা? 
অগ নাম বুদ্ধিতত্ব ও মহ *ব্,_তাছাই প্রক্কতির পিঙ্গাবন্থা। এবং যাহা সেই 
লিক্গাবচার মূল, অর্থ,ৎ প্রকৃতির যখন কোনপ্রকার বিকার বা প্রতেদ 
ছিল না,_ঠিক্‌ সাম্যাবস্তা ছিল, যাহাকে এই দৃশ্য জগতের সর্বাদিঃ 
অবগ্ঠা বা সুন্মাদপি হুক্ষাতম অবস্থা বা নীজাবস্থা বা শক্তিসমষ্টিগ্তরূ 
বলিরা বর্ন করা হয়,-সেহ অবিকৃত ও ঢক্গেয় শক্ষিরপ মুল অবস্থ 
তাহার অলিঙ্গাবন্কা। তৎকালে কোনপ্রকার জ্ঞানোপধোগ! চিহ্ন ছিল ন 
বা থাকে না বলিয়াই তাহার নান অলিঙ্গাবগ্কা। 
দ্রষ্টা দুশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ১০ ॥ 
আপাততঃ যাকাকে দ্রঠা মনে কর] বায়, তাহা বালব দ্র নভে ।” প্ররাত 


ইচিম্রঃ পরিণাদো যঞ্ত তত্খাবিধং দৃপ্য: ভ্রেয়লাতমিতার্ঘ:। ডচ্চ ভোগাঁপবর্গার্ঘঃ = ভোগা 
পহগৌ অর্থ: প্রয়োজন: যন্ত তত্তুখাবিধম্‌ | প্রকৃতিতদ্বিকারাত্মকং সব্বনেব দৃশ্য" পুরু 
ভোঁগাপবর্গহতুরিতি যাবৎ । 

(১১) বিশেষ; প্রকৃতিতে! বা'রৃত্তা পূতেন্রিয়াদয়: যেডশ বিকায়াঃ। অবিশেষা 
বিকারাণাং প্রতরং তন্মাত্রাণাহ:কারশ্চেতি কট | লিঙ্গ: প্রকৃতেরাদ্া .কার্মাং মহতম্থম | 
অলিঙ্গং মূল! প্রক্ৃতিঃ।। ইত্োতানি গুণপর্কাণি গুণানাং বন্বরজন্তনসাং পর্ব! পর্ব্ধাণি 
ন্ববস্থাবিশেবা ইতি যাবৎ । অন্মিন শাস্ত্রে তন্নাজাগাম্‌ অহঙ্কারভ্তানুজহং বুদ্ধেশ্চাপত্াত্বম্‌। 
সাংখো তু অহক্কারাপত্যান্মিত্তি তেদোংমুলক্ষেয়: । 

(২) অই পুরুষং। স চ দৃশিনাত্র; চিন্নাত্ৰঃ ন্ঞান।দিধর্দুবানিত্যর্থঃ। অতএব শুদ্ধ: 

১৩ 


৯৮ পাতঞল-দর্শশছ্‌ | 


ঠা অর্থাৎ পুরুষ চিজ্রপী ও অপরিণামী । সুতরাং পরিণমনন্বভাব অন্তঃকরণই 
ভানাদি ধর্ন্মের আধার। নির্বিকারস্বভাব চৈতন্যঘন আত্মা বা পুরুষ যখন 
তাদৃশ বুদ্ধিতে উপয়ক্ত হন, বুদ্ধির সহিত একীসৃত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সঙ্গি- 
ধান বশতঃ বুদ্ধিবৃ্ধিতে প্রতিবিদ্ষিত বা অভিব্যক্ত হন, তখনই তাহাকে 
উপচারক্রেমে ্রষ্ট। বলা যায়। বুদ্ধিষী বা অস্তঃকরণের বিষয়াকার পরিণাম 
না হইলে পুরুষের দ্র্ট তব বিলোপ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রতি- 
বিশ্বিত হওয়াই তাহার দেখা, অন্তর্নপ দেখা নাই । 


তদর্থ এব দৃশ্ঠান্যা তমা ॥ ২১ ॥ 


পূর্বোক দৃহা অর্থাৎ চতুরবস্থাপন্ন প্রকৃতি সেই চিন্ময় পুরুষের ভোগ- 
সাধনরূপে পরিণত হইতেছে; অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সুখ, 
দুঃখ, মোহ,--ইত্যাদি বন্প্রকারে পরিণত হইতেছে । জড়স্বভাব লৌহ 
যেমন সম্পূর্ণ ইচ্ছাবিহীন ও চলনরহিত হুইয়াও চুম্বকসন্লিধানে প্রচলিত 
হয়, সক্রিয় বা ইচ্ছাযুক প্রাণীর হ্যায় গভিশক্তিসম্পন্ন হয়, তেমনি, প্ররুতিও 
চিদান্মার সঙ্গিধানবশতঃ মুখদ্ুঃগার্দি নান। আকারে" পরিণত হন। পরন্ধ 
যে পুরুষ দ্রঈত্ব অবস্থায় ঘোগান্যাপাদির দ্বারা প্ররুতির কথিত প্রকার গৃঢ় 
অভিনন্ধি অর্থাৎ উক্তবিধ পরিণামতন্ব জানিতে পারেন, সে পুরুষ আর 
তখন সে প্রক্কতির সেই সেই পরিণাম দেখিতে পান না । 


কৃতার্থং প্রতি নষ্উগপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাু ॥ ২১। 
সে পুরুপ্্রের নিকট প্রকৃতি নষ্টপ্রায় অর্থাৎ অদৃগ্য হইলেও অন্যান্ত অন্ত 


ত ' 
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শপ ny পি 


অপরিণামী। তথাপি ভাদৃশোহপি সং প্রতায়ামুপঞ্ঠং প্রতায়ং বৃদ্ধিবৃদ্বিদ্‌ অহুস্থতা পশ্যতীতি 
পরত্যয়াম্পন্যাঃ । অবিষেকাৎ বুদ্ধি ততিরেকীভূতঃ দন শব্দাদীন্‌ পশ্যতি জানাতীতি ফাবং। 
অধমভিসকি+--সঞজাতবিধয়োপরাগীয়াং বুদ্ধ সন্রিদিমাত্রেণব তন্যাতিব্যকরূপং অট ত্বং 
উধতি। বৃদ্ধিশ্যেপ্রিবিষয়োপরাগ! তহি তগ্ত ব্ররূপপ্রতিঠস্বমেৰ ন তু ভ্রষ্ট স্বম্‌। 
(২১) দৃগ্ধগ্ত বঃ আত্মা স্বরূপং বিশেষাদিরূপেণ পরিণমনং মঃ তদর্থ এব তন্তু পুরুষস্ত 
 ভোগাপবর্গকপপ্রয়োঞনায়ৈব | ন তু তন্তান্তাদৃপ্যাং প্রযৃত্তে। কিঞচিদপি স্প্রয়োজনমন্তীতার্থ;। 
(২২) তৎ প্রধানং কৃতার্ধং (১উৎপরবিষেকজ্ঞান্; ) পুরুষ: প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারষ্‌ 


সাধনপাঁগঃ | ৯৯. 


পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশিত থাকেন অর্থাৎ তাঁহার পরিণাম প্রকাশিত 
থাকে । প্রকৃতি কৃতকৃত্য অর্থাৎ মুক্কপুরষের সম্বন্ধে অদৃপ্ত হইলেও অমুক্ত- 
পুরুষের সম্বন্ধে অরুতরুত্য অর্থাৎ দৃশ্ থাকেন । (অভিপ্রীয় এই যে, উক্ত 
কারণে একের মুক্তিতে সকলের যুক্তি হয় না । ) 

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপল বহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥ 

পূর্বে ঘে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কা 
লোগ্ব-সংযোগ্রের সমান নহে। জড়স্বভাব প্রকৃতি ও চেতনস্বভাব পুরুষ 
যেরূপ ঘটনায় বা যেকপ ক্রমে দৃশ্য ও ডট রূপে প্রভীত হুইতেছেন, সেই 
ঘটনাবিশেষেরই নাম সংযোগ ॥ ইহা ২৯ ও ২১ শৃত্রের দ্বারা বল! হইয়াছে। 


তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥ তদভাবাৎ সংযোগাভাবোহানং 
তদ্দশেঃ কৈবল্যম্‌ ॥ ২৫॥ 


তাঁদৃশ সংযোগের মূল কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রান্তি-জ্ঞান বা ত্রাস্তি- 
জ্ঞানের সংস্কার । সেই অবিদ্যা যদি যোগাভানস ধারা, জ্ঞানসঞ্চয়ের ছারা 
বা চিন্ধনিরোধ দ্বার! “বিদৃরিত হয়, প্রন? হয়, ভাহা হইলে সে পুরুষের 
সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা ভোক্ত -ভোগা-ভাব (সম্বন্ধ) থাকে না। সুতরাং 
পুরুষ তখন মুক্ত অর্থাৎ কেবল হন। জড়সম্বন্ববর্জিত হওয়ায় তিনি তখন 
চিদ্খনন্বতাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন । + 


Be 
অপি অনইম অশ্যান্‌ প্রচীতি শেষঃ। অত্র হেতৃনাহ--ব্ন্যদাধারণত্বাৎ সকলহোক্র,সাধারণ- 
স্বাং। অন্ঠান প্রতি অনঠবাপারতয়াবস্থানাদিতি ভাবঃ | এতেন তন্তু প্তদা ন বিনাশো 
নাগোকন্ত মুক্ত সর্ববমুক্ষিরিতক' তবতি। 

(২৩) শক্তিশব্দ: প্রত্যেকং সম্বধাতে। শং দৃষ্যং তন্ট শক্ষিং জড়তেন দৃগতযোগাতা | 
স্বামী পুরুধঃ তস্য শক্তি: চেতনযেন ডরষ্টত্বযোগাত1। সা চ তৎস্বরূপৈব । তয়ো শ্বরীপয়োর্যঃ 
উপলব্ধি: ক্ৰমাৎ তোগাত্বেন ভোক্রত্বেন চ প্রতীতিঃ তঙ্যা হেতু: সংযোগ: স্বন্বাসিভ।বাখা:ঃ 
সন্থবধঃ | সচ কার্ষেণৈৰ জেট | " 

(২৪) তন্য সংযোগন্ত অনিভ্ত। এব হেতু; কারণম্‌। অবিগ্যান্ঘরূপ' পূর্বামক্ুষ । 

(২৫) তত! অবিষ্কায়। মভাবাৎ নাশাৎ স'যোগাহাৰঃ | সংষোগন্ত নাশে উবতীতি শেষ? | 
ভন্ড হানং দংধোগ বিগ: দৃশে: পুরুষন্ত কৈবলাং কেবলংপ্মুক্ষিগিকি চোভাতে । 


১৫ ও পাতঞ্জল-দর্শনমৃ। 


বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 


অবিষ্তা-নাশের প্রধান উপায় “বিবেকথ্যাতি””। বিবেকখ্যাতি কি? তাহ! 
বলিতেছি। দৃক্শক্তি ও দৃশ্ত,_ইহার! অত্যন্ত স্বতন্ত্র বা অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ; 
অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত পৃথক । শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, 
অহষ্কার,। ইহাদের কোনটাই ‘আমি’ নহি। যাহা 'আমি'_এই জ্ঞানের 
অবগাহন-স্থান, তাহ! বাস্তবপক্ষে নিলেপ, স্বচ্ছ ও চৈতন্মাত্র। এইরূপ 
বিশ্বাস উৎপাদন করিতে করিতে যে তঙ্জনিত এক অভূতপূর্ব প্রজ্ঞার উদয় 
হয়, তাহার নাম খাতি। সেই খ্যাতি বা বিবেকজ জ্ঞান উদিত হইবা- 
মাত্র সুখহ্ঃখের বীজ্রস্বরপ পূর্বোক্ত অবিস্তা নষ্ট হইয়া যায়, এবং সেই 
প্রজ্ঞাও তখন কর্তক-রেখুর ( নির্ন্মল-নামক ফলের ) হ্যায় বিলীন হইয়া যায়, 
স্বতরাং পুরুষ তখন দৃশ্টোপরক্তত। হইতে নির্শ্ব ক্র হইয়া কেবল হন। 


তশ্ত সপ্তধ! প্রাস্তভুমিঃ ॥ ২৭ ॥ 


সেই খাতির বা বিবেকজ জানের প্রান্তভৃমি অর্থাৎ পরপর অবস্থা সাত- 
প্রকার। তাৎপর্য এই যে, উক্ত বিবেকখ্যাতির অর্থাৎ প্ররুতি-পুরুষের 
পার্থকাযভাবনাজনিত প্রজ্ঞার সাতপ্রকার অবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথম 
কাধ্যবিমুক্তি-অবস্থা ৪ এবং চিন্তবিমুক্তি অবস্থা ৩। কার্ধ্য-বিমুক্তি-অবস্থা- 
গুলির আকার এইরূপ $-( ১ম ) পূর্বে অনেক জ্ঞাতব্য ছিল, কিন্তু এখন আর 
কোন জ্ঞাতব্যই নাই ; অর্থাৎ সমস্তই জান! হইয়াছে । (২য়) পুর্বে বাগ- 
হেবাদি ক্লেশগুলি আমাতে লিপ্ত বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা 
হয় না। উক্ত'লমুধয় ক্লেশ এখন আম! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। (৩য়) যাহা 


(২৬) বিপ্লব মিথ্যাঞ্জ,নমূ। আবলবঃ তদ্বিপরীতম্। যন্বা ন বিদ্যুতে বিপ্লবঃ বিচ্ছেদঃ 
জন্তরাত্তর। বুখানং বা যক্া, সা ভখাবিধা। বিধেকখাতিহ--অন্যে গুণা: অন্যঃ পুরুষঃ 
ইত্যেবংবিধা খ্যাতিঃ ভান; প্রজ্ঞ। বা। স। হানন্ত দৃষ্যত্যাগন্য উপায়ঃ পুক্ষলো হেতুং । 

(২৭) প্রকৃষ্ট: অন্তঃ অবসান: ফলন যাসাং তা: প্রান্তাশ্মরম! ইতি যাবৎ। প্রান্ত 
১৯১) প্রজাবস্থা; বস্তা: মা প্রান্ত্মিং। উৎপন্নবিষেকখা।তেধোগিনঃ প্রান্ত- ময়: প্রজ্ঞা বন্ত: 
প্রভামান্রতিরগ্কারেণ সপ্তধ! ক্রমাৎ সপ্তপ্রকারা ভবস্তীতি শেষ:। প্রথম: তাবৎ জ্ঞাতবা- 
বধিবং সয় জাত: ন কিক, তবানপখনপ্তাতাক। ৷ হাতৰা বঞ্চহেতবঃ সমপ্রতি তু সবে 
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পাইৰার তাঙাই পাইয়াছি-_-অধুনা আর কোনও প্রীপ্তব্য নাই। ( ৪র্থ ) 
দৃক্শক্তি পূর্বে দৃশ্ঠের সহিত একী হৃত ছিল, তক্জন্ত ঠাছার ভিন্নতা কিছু- 
মাত্র বুঝিতে পারিতাষ না; কিন্তু এক্ষণে তদুভয়ের ভিন্নতা উত্তমরূপ 
বুঝিয়াছি; অর্থাৎ আমাকে আমি সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছি। কথিতগ্রাকার 
কাধ্যবিমুক্কিনামক প্রজ্ঞাচতুষটয় ক্রমশঃ উদিত হয়, এককালে হয় না। উক্ত 
প্রতোক প্রজ্ঞার স্থিতিকালে যোগীর অন্ত কোনরূপ প্রজ্ঞা! বা জ্ঞান 
থাকে ন৷।, কেবলমাত্র উল্লিখিতপ্রকার প্রজ্ঞা বা সতাজান স্দবিত হইতে 
থাকে । ক্রমে কার্য বিমুক্তি বা বিষয়বিমুক্তি অবস্থার পরিপাক হইয়া গিয়! 
তাহ! হইতে ক্রমে অন্ত তিনপ্রকার চিন্তবিমুক্তি-অবস্থা আসিতে থাকে । 
সে সকল অবস্থার আকার এইরূপ £--১ম, "আমি যে এতকাল সুখদুঃখনামক 
বুদ্ধিবিকারে অনুরপ্রিত হইয়া সুখছুংখভোগী ছিলাম, সে অনুরঞ্জনা বা সে 
মিথ্যা-জ্ঞান এখন নষ্ট হইয়াছে । বুদ্ধির বা প্রক্কৃতির কার্য্য এক্ষণে ফুরাইয়া 
গিয়াছে ।” এইরূপ স্থিরতর প্রজ্ঞার উদয়। ২য়, এত কালের পর প্রাক- 
তিক অস্তঃকরণ আজ দগ্ধবীজের ন্তায় নিংশক্তি হইলেন, আর তিনি কোন- 
রূপ অনুর উৎপাদন করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত এখন তাহাকে শীঘ্র 
লয় পাইতে হইবে। এইরূপ স্থিরতম প্রজ্ঞা দৃঢ় হয়। ইহার পরেই ওয় 
অবস্থ! আইসে। সে অবস্থায় চিত্ত থাকে না, সুদ্ভরাং কোন গ্রজ্ঞাও থাকে 
না। প্রজ্ঞা থাকে না বলিয়া তাহার আকার বর্ণনা না ক্রয়! “চিন্মাত্র” 
প্ঘনচৈতন্য” “কৈবলা” বা “মুক্ত”? অবস্থা বলিলে যথেষ্ট বলা হয়। ৯ 


যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবি শুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরা বিবেকখানতেঃ ॥২৮॥ 
যোগাঙ্গ-অনুষ্টটনের দ্বারা চিত্তের মলিনতা ন হইলে জ্ঞানের দীপি 
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হতা ন কিঞিম্ে হেয়মন্তীতি দ্বিতীয়।। প্রাপ্তং ময় প্রাপ্তব্যং নান্তৎ কিঞ্চিদিদানীং প্রাপ্তবা- 
মন্ত্রীতি তৃতীয়া । বিবেকখ্যাতিসম্পাদনেনাখিলং কৃতং ন কিঞ্চিদিদানীঃ বস কাধ মন্তীতি 
চতুৰ্থী! এতাশ্চতস্বোহবস্থা: কার্ধযবিমুক্তি সংজ্যিকাঃ। অত:পরং চিত্তবিমুজিত্রিধা। তত্র 
কতার্থ: মে বুদ্ধিসবমিত্যেক1 । বৃদ্ধ্যাদিরপ! গুণা অপি মে চাতা গিরিশিখরচান্তা গ্রাধাণ 
ইব ন পুনঃ গ্বড়িষৌ স্থিতিং যাল্তভীতি হিতীয়! | শ্বাতীভৃতশ্চ মে সমাধি: শীদ্ষমহং স্বরাপ- 
প্রতি: স্তানিন্তি তৃতীয়! । অশ্মিপ্লেব ভূম প্রান্তে পুরু কৈবল্যং জারতে। 


১১৪২, পাতগরল-দর্শনষ্‌। 


হয় এবং সেক দীত্তির বা নেই প্রকাশেয় শেষ সীমা ববেকখ্যাতি। উৎকট- 
শ্রক্কাসহকারে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান ' করিলে ক্রমে অল্প অর করিয়া চিত্তমল 
উদ্মাঞ্চিত হয়। ক্রমে চিত্ত যখন উত্তমরূপে মাঞ্জিত্ত হয়, তখন আপনা 
হইতেই মোশ্সাধক ৎরুট জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বোক্ক প্রকারের প্রজ্ঞা জঙ্গে। 
চিত্রকে বাই মার্ছিত করিবে, ততই তাহার প্রকাশশক্তি বাঁড়িবে। তাহার 
শেষ সীমায় যাইবামাত্র আত্মসাক্ষাৎকার হয়। 


যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম প্রত্যাহারধারণাধ্যান- 
সমাধয়োছক্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 


যোগাঙ্গ কি? তাহ! বলা যাইতেছে । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা পূর্বোক্ত প্রকারের একা- 
গ্রতা, এই আট প্রকারের নাম যোগাঙ্গ অর্থাৎ বৃতিলয়-নামক চরম- 
যোগের পূর্বসাধক বা কারণ। পরক্ধ ইহাদের কোন কোনটা যোগের সাক্ষাৎ 
কারণ এবং কোন কোনটা পরম্পরা-কারণ অর্থাৎ উপকারকমাত্র। 


অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রক্ষচর্ধাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 

যম কি? তাহা গুন। অহিংসা, সতা, অন্তেয়, ব্ৰহ্ধচৰ্য্য ও অপরি গ্রহ, 
এই পাঁচ প্রকার কার্ধোর নাম “যম’?। এই যম যেরূপ ভাবে নির্বাহ ও 
অভান্ত করিতে হঙ্ন, তাহা বলা ষাইতেছে।-- 

প্রথমে অধিংসানুষ্ঠান। কেবল প্রাণিবধ পরিত্যাগ করিলেই ধে, 
অহিংসানু্ঠান সিদ্ধ হইবে, তাহা! নহে। প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতেও পারিবে 
না। কোনও উপলক্ষে ও কোনও সময়ে তুমি কায়িক বাচিক ও মানসিক 
ক্রিয়ার দ্বারা পরকে বাগিত করিও না। তাহা হইলেই তোমার অহিংসাহুষ্ঠান 


টিকলি সি ০০ 


(২৮) যোগাঙ্গানি বক্ষান্তে। তেবাম্‌ অনুষ্ঠাদাৎ জঞাদপূর্বকাত্যাসং অপুদ্ধিক্ষয়ে চিত্ত- 
নন্ব্ত প্রকাশাবরণলক্ষণক্রেশাদিদাশে সতি অ বিষেকখ্যাতে: প্রকৃতিপুরুষতত্বসাক্ষাৎ- 
ফারপর্ধান্তং জ্ঞাদন্ত উৎকৃষ্টনত্বপরিণামবিশেষক্ত দীপ্তি: প্রকর্যাতিশরঃ স্যাদিতি শেষঃ। 
ঘোগাঙগাদুষ্ঠানাৎ চিত্তাগুদ্ধিনাশদ্বারা প্রোক্তপ্রজ্ঞাবির্ভাৰ ইতি স্কাৎপয ষ্‌ । 

(২৯) এতেবাষর্থ! অগ্ৰে শ্ৰ,টীতবিবাত্তি 

(৩*) মনোখাক্বকারৈঃ। সবস্ধুডার্নীমগীড়নন্‌ অহিংসা। পরছিতার্ধং বাডমনসক্োরধধার্গকং 
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নিন্ধ হইবে। এতদ্রপ অহিংগাহ্ঠান আত্যন্তিক বা পরা কাঠ! ববন্থা প্রা 
হইলে তোমার চিত্তে গুরুধর্মের আবির্ভাব হইবে, নৈর্শল্যশক্তিও জন্মিবে। 

তংসঙ্গে সত্যানুষ্ঠান। সত্যানুষ্ঠটানের লক্ষণ সকলেই জানেন বটে, পরস্ধ 
যোগীর পক্ষে কিছু বিশেষ আছে । যেমন দেখা, যেমন শুনা ও যেমন 
বুঝা, তান্ুরূপ কথার নাম “সতা” ; পরন্ত যোগী হইবার জন্য কিছু বিশেষ- 
প্রকার সত্যের আশ্রয় লহঁতে হইবে। তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কাধ্যের 
অন্থয়োধে, বা অন্ত কোন স্বার্থসাধনার্থ সত্য কথা বলিলে বটে? কিন্ত 
তোমার মনোমধো মিথ্যা বা দ্বরতিসন্ধি থাকিয়া গেল। সেরূপ করিলে 
তোমার যোগাঙ্গ সতোর উচিত অনুষ্ঠান লিদ্ধ হইবে না। রাজসতায়, 
ধর্ধসভায়, কি সামাজিক সভায় আহুত হইয়া তৃমি এরূপ পদবিষ্ভাস করিয়া 
ষলিলে যে, যাহার ফল মিথ্যা বলার ফলের সহিত সমান ; অর্থাৎ আপনার 
কি বন্ধুর ইষ্টসিদ্ধি হইল অথচ লোকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারিল না ;--এতদ্বপ 
কুটিল-সত্যের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। পরের অহিত, 
পরের সর্বনাশ লক্ষ্য করিয়া! যদি তুমি সত্য উচ্চারণ কর, তবে, সে সত্যে 
তোমার মঙ্গল নাই। পরের অকপট হিতের জন্যই যেন তোমার সত্যপ্রবৃতরির 
উদয় হয়। সরল হুইয়া, ছল পরিত্যাগ করিয়া, ঢরভিসন্ধি বর্চ্জন করিয়া, 
চিত্তসংযম করিয়া, তদগভচিন্ত হুইয়া,-আপদ, বিপদ, লম্পদ,--সকল 
সময়েই তুমি বাক ও মন উভয়কেই যথাদৃ, যখাশত '৪ হগাম্তৃত ব্যক্ত 
করিতে নিযুক্ত করিবে। এইরূপ সত্যনিষ্ট হইলে তোনার চিন্ত শীত্রই* যোগ- 
শক্তিলাভের উপযুক্ত হইবে, অন্যপা করিলে তাহা হইবে না। 

সেই সঙ্গে অচৌর্য্য-অবলন্বন। অচৌর্যং কি? 'না__চৌর্যাপনিস্তাগ | 
চৌর্যাপবিত্যাগ সহজ নহে। এই অচৌর্যাত্রতে তুমি পরদবা-গ্রহণের ইচ্ছা 
পর্য্যস্তও করিতে পারিবে না| পরদ্রবাহরণ, কি তাহার ইচ্ছা যদি পরি- 


গর পরি রর বত প্রা ১ রি আর... প্র Yr Wd Oe রর এ পপ De পপ পপ লা জপ ১ শি পা দম সা ক পাস nid | পিপল 


সন্তান | ঈরদ্রব্যাগহরণত্যাগোহ্তেয়ম। বীর্যাধারণং ব্ৰহ্মচৰ্ধাম্‌ । জন্যোগারো১টল্মৈধন- 
ত্যাগঃ। ভপাহ_-“শরবণং কীর্থনং কেলি: প্রেক্ষণং পুহৃভাষণন্‌ । সঙ্কলোহধানসায়গ্চ 
ক্রিযানিপত্তিরে চ। এতন্রৈথুনম্টাঙ্গ: প্রবদস্ত মনীষণঃ। বিপরীত: রক্ষচৰ/মশুষ্টেয়ং 
মুযুক্কৃতিং 8” আনশাদিকং রসপূর্বকষেব | দেইরক্ষাতিটিক্রভোগসাধনাস্থীকারো?পরিএ্রহ:। 


১০৪ পাঁতপ্লল-দর্শনষ্‌ । 


ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার চিন্ত শীগ্রই বশীভূত হইবে 
এবং চিত্তের একটা প্রধান মল উন্মার্চ্চিত হইয়া যাইবে । এই সঙ্গে ব্রহ্ধচ্য্য 
থাকা আবশ্যক |” বৰ্ধচর্য্য কি? তাহা শুন । ব্ৰহ্ষচৰ্য্য-শব্দের অর্থ শুক্র- 
ধারপ। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, শ্বলিত না 
হয়, বিচলিত না হয়, অটল অচল ৰা সির থাকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে 
বুদ্বীক্গিয়ের ও মনের শক্কি বুদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্কি বাড়িয়া যায়। 
রাগঘেষাদি অশ্বহিত হয়, কামক্রোধাদিও হস্ব হইয়া পড়ে। অতএব, 
গুর্রধাতৃকে অবিকৃত, 'অস্থাণিন্ ও অবিচলিত রাখিবার জন্য রসপুর্ধক 
বা কামন্ডাবে স্ীলোকের অঙ্গপ্রতাঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। 
ক্রীড়া, হাস্ত ও পরিহাস বর্ল্ধচন করিবে। তাহাদিগের বপলাবণ্য মনেও 
করিও না। আলিঙ্গন ও রেতঃসেকের ত কথাই নাই। সে অংশকে 
বিধবৎ জ্ঞান করিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ কলিলেই তোমার ব্রহ্মচর্শ্য 
সিদ্ধ হইবে, শ্রদৃঢ়ঙ হইবে । অনন্তর তাহ! হইতে তোমার আত্মার এক- 
প্রকার আশ্চর্যশক্তি-যাছার অন্য নাম ব্রঙ্ধতেদ-_ তাহার প্রাছুর্ভাৰ হইবে 
এবং তাহা হইতে তোমার মুখত্রী ফিরিয়া ঈাড়াইবে । মানসিক সৌন্দর্য্য ও 
সদ্গুণ সকল অগ্রতিহত হইর। থাকিবে। 

্রহ্মচর্যোর সঙ্গে যেন অপরিগ্রহ ( ত্যাগশক্তি ) অবলম্বিত থাকে । অপরি- 
গ্রন্থ কি? তাহা শুন। ইহা হউক, উহা হউক,--এটী ডাহি, সেটী চাহ, - 
এতদ্ধণ তৃষ্ণার অধীন হওয়ার নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রা-নির্বাহের 
বা শরীর-রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য স্বীকার করাকে পরিগ্রহ বলির গণ্য করা 
হয় না। সুতরাং শরীর-রক্ষার উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন ভোগবিলাসের অন্য তুমি 
দ্রব্যের আহরণ, কি তাহার ইচ্ছাও করিবে না। তাহা হইলেই তোমার 
অপরিগ্রহত্রত লফল ও সুদৃঢ় হইবে এবং তদ্বলে তোমার চিন্তে যোগোপফুক্ত 
বৈয়াগ্যের বীজ উৎপন্ন হইবে। 


এতে জীতিদেশকাললময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম মহাব্রত ৪৩১। 
শ্রী পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না 


(৩১) জাতির চ্ষণন্থাছিং। দেশপ্তীর্থাদি:। কালশ্চতুর্দপ্তাদি:। সময়: ক্ষপমুহুর্তাদি: 


সাবঘনপাঁদত । ১০৫, 


হয়, অর্থাৎ অবিশ্রান্তরূপে অন্লঠিত হয়, এবং সকল অবস্থাতেই শুশ্থির 
খাকে, তাহা হইলে তাহা মহাবত বলিয়া গণা। ব্রাহ্মণ-বধ করিব না, মনু" 
হত্যা করিব না, কিন্তু গোরুর হাড় তুডিযা দিব, এরূপ করিলে হইবে না। 
অথবা গোহত্যা করিব না, কিন্ত ছাগূলেব বংশনাশ কবিব,---এরূপ্‌ হইলেও 
হইবে না। রবিবারে মত্ত খাইব না, তৈল ম্পশ করিব না, কিন্ত অন্যবারে 
মেষ মহিষ পর্যন্ত চলিবে, _-একপ হইলেও হইবে না। অনম্াবধ করিব না, 
কিন্ত মতস্সুরধ করিব, এরূপ হইলেন হইবে না। ওদপ করিলে ত্রভটী 
কালাদির ত্বানা বিক্ষিন্ন হইয়া মাইবে। ওুন্ধপ হইলে অহিসা হটী জাভি- 
বিশেষের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভইযা যাইবে । এবকপ, হীথস্থানে কি কোন পুণা- 
স্থানে মিথা! বলিব না, বাজলভান্গ বা ধন্মাধিকবণে নিখা। বলিৰ না, কিন্তু 
অনাস্তানে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিব,---সেদ্দপ হইলে সভারঠ্টী দেশেৰ 
ঘাবা বিচ্ছিন্ হইবে | গলেব সময় মিখা। বলিবে, বোগি হতহয়াচে বলিয়া 
মদ খাইবে, ( নার্ভদনেম Nervousness ) সামুদোৌকালা থাকিবে না বলিয়া মুগা 
খাইবে,তাঙ্ক! হইলে, উল্লিখিত কোন ব্রহই অবিচ্ছিন্ন থাকবে না। অতএব, 
ব্রতভঙ্গকারক-কুব্যবস্। ও লোভাদিমূলক কুবুদ্ধি পর্গিতাগ কশিয়া রছগুলি 
যাহাতে অবিচ্ছেদে অন্ষ্টভ হয়, সকল দেশে, সকল কাশে, সফল অবস্থান এ 
সকল জাতিতে যাহাতে সমানকপে চালাতে পান,-- তাহাই করিলে । শাহ! 
হইলেই তোনাব *যন'-বতটী মহ'ত্রত হইলে, তদ লো তোন' ৰ উতৎদ হম 
আত্মোনতি হইবে । এ 

শৌচসন্তোমতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাহি॥ ৩৯ ॥ 

পূর্বোক্ত যম-নামক যোগাঙ্গ অগ্নুচ'ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে বেন নিম 
নামক যোগাঙ্গটী অন্রষ্ঠিত ভয়! শিবন কিক হিরণ কিসাগ বা তাহাৰ শগ্চ- 
টান করিতে ভয় ? তাহা ও বলিয়া দিতেছি | শো, সশোব হপস্তা, স্বাপার 


ও ঈশ্বর প্রণিধান,. এই পঞ্চ প্রবার শন্রা্তরর বা হ্রিয়াব নাম পলিয়মা। 


ক্াঙ্গণপ্রয়োজনাদিব! এতে: আনবাচ্ছম্নাঃ সান শোনা, সাহ ভঃনস আঅবস্কাত বাবপ্তিতা মহা ৯- 
মিতাচাতে । ব্রাহ্মণ: ন হন্তাম্‌ । শগীর্থে'ন হম্তাম ৷ স'কাল্ায' ন হশ্যাম্‌ বাধার দেশ খা 
ব।ছ!গ' হনিবশনি ন সগ্যয় উঠ্োবনাদীন্বদদাহর্ণনি উঠি তৰা" ন । 

( ৩২) শেচে শুন্ধ স্‌ তগ্চ বাঙ্গালা শুরু তে দেন দিন | মুলত কাধ লন" বাগান । 


৮৪ 


১৬৬ পাতঞ্জল-দর্শনস্‌ । 


শৌচ অর্থাৎ গুদ্ধ থাকা। কিরপে গুদ্ধ থাক! যায়, তাহা গুন । মৃত্তিকা, 
গোময় ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্ধার করিবে ( সাবানের দ্বারা নহে )। সঞ্চ- 
বৃদ্ধিকারক বুদ্ধিবর্ধক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে (মদ্য মাংস ও অপরি- 
মিত আহার করিবে না )। পূর্বোক্ত মৈত্রী প্রভৃতি সদ্গুণ অবলম্বন করিয়! 
কালযাপন করিবে। এরূপ করিলে তোমার শরীর, শরীরের রক্ত ও মন,-- 
সমস্তই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে। অমৃত-নামক চেতাত্মা বা আধ্যাত্মিক তেজ 
( Magnetic or psychik ) শুদ্ধ ও সবল হইবে। 

সন্তোষ অর্থৎ পরিতৃপ্থি। বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই 
পরিতৃপ্ব থাকিবে। কিছু দিন এইরূপ অভ্যাস করিলে সস্তোষ তোমার চিত্তে 
দৃঢ়-নিবন্ধ হইপ্| থাকিবে । 

তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান কি? তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই 
সকল কাৰ্য্য যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে তাল হয়; নচেৎ এক একটা 
করিয়া আয়ত্ত করিবে। 

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 

পূর্বোক্ত হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি তামস- মনোরৃতিগুলির অন্ত নাম 
দরিতর্ক?। প্রত্যেক বিতর্কবুহিই যোগের শন্র। তজ্জন্ত প্রত্যেক বিতর্ক- 
বৃত্তির বিরুদ্ধে তগ্নিবারিণী বৃত্তি উত্তেজিত করিতে হয়) অর্থাৎ হিংসাদির 
বিরুদ্ধে বথারূুমে জহিংসাদি বৃত্তি উত্থাপিত করিতে হয়খ করিতে করিতে, 
ক্রমে সমন্ধ বিতর্ক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়া যায়। 

বিতর্কা হিংলাদয়ং কৃতকারিতানুমোদিত1 লোভমোহক্রোধ- 
পূর্বিবিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ভুঃখাজ্ঞানানস্তফলা ইতি প্রতিপক্ষ- 


ভাঁবনয্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
' বিতর্ক-নামক ঠিংলাদি তিনপ্রকার ১-স্বচ্াপু্বক বা স্বরংকত, 


RS ATE পপ নস TN Canon আপা রর Ta ০ পা পি রা জা 


নৈত্যাদিভাবদর। চিন্তমলানাং নিবরতনমাতাস্মরম। মন্তোষঃ অলংবুদ্ধিঃ। প্রাণধারণানুকুলাতি' 
সিক্ততৃক্ধাত্যাগ ইতি যাবৎ ৷ শেষাঃ প্রাক ব্যাথ্যাতাঃ। 

[৩০ ) বিভর্কাফ্ণে ইতি বিভর্কাং যোগণ ব্রবে। হিংসা দয: । তেষাং (বাধনে নিবর্তনে প্রতি 
গক্ষভাবরমের হেতুনণন্তৎ। প্রতিপক্ষভাবনলক্ষণন্ত দুত্রেপৈেবোকমূ। 

(১8) ধিতকাঃ 'তদাখ্যরা পরিভাবিতী হিসাদয়ং প্রথম চস্ত্িধা ভিদান্তে। তত্র স্বয়ং নিষ্প। 


সাধনপাদত | ১০৭ 


জন্তের অমুরোধে রুত, এবং অস্ত্রের অনুমোদনে বা অমুমতিক্রমে কৃত। এই 
ত্ৰিবিধ বিতর্ক অর্থাৎ হিংসাদি বৃত্তি লোভ, মোহ ও ক্রোধপুব্বক এবং অল্প, 
ধিক ও মধ্যভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে কোন প্রকাণ্রে হিংসাদি করা 
হউক, সমস্যই দুঃখ, অজ্ঞান ও অনংখ্যবিধ দুঃখফণ প্রসব করিবে, ইহা ভাবিতে 
হইবে। এরূপ ভাবনার নাম প্রভিপক্ষভাবনা। নিজে হিংসা করিলে না 
বলিয়া অহিংসক হইলে, এরূপ মনে করিও ন!। নিজেই কর, অন্যের 
দ্বারাই করাও, আর কেহ করিলে তাহাতে অন্থুমোদনই বা কর, হিংসার 
সম্পর্কে থাকিলেই তোমাকে হিংসাদোষে দূষিত হইতে হুইবে। চুরী নিজে 
কর, অন্ের দ্বারা করাও, বা পরককতচৌধ্যে অন্থুমোধন কর,--করি- 
লেই তোমাকে চৌর্যাদোষে দূষিত হইতে হইবে। এই জন্যই যোগী- 
দিগের মতে হিংসা প্রস্ততি বিতর্কবৃত্তি সকল ত্রিবিধ। স্বয়ংকৃত ( ১), 
অন্যের দ্বারা কারিত (২), এবং অনুমোদিত (৩); এই তিনপ্রকার 
বিতর্কই লোভ, ক্রোধ ও মোহ-মূলক। লোভ থাকিলে তোমার হিংসাদি 
হইবেই হইবে। ক্রোধ থাকিলেও হিংসাদি ঘটিবে। মোহও ( বুঝিতে 
না পারা অথবা জ্ঞানমালিন্য ) হিংসাদি অন্মার়। ভাবিয়া দেখ, তুমি ছাগ- 
মাংসের লোভে নিজে হউক বা পরের দ্বার! টক ছাঁগবধ কর কি নাঁ। 
ঘাতুকদিগের দোকানের মাংস ক্রয় করিয়া তাহাদের কৃত হিংসার 
অনুমোদন কর কি লা। ভাবিয়া দেখ, ক্রোধে অধীর হইণে তুমি স্ব ১ঃ- 
পল্পতঃ শক্রবিনাশের চেষ্টা কর কি না। শক্রুবিনাশ হইয়াছেঞ্গুণিযা 
ষাঁড়ের শক্ত বাঘে নারিয়াছে ভাবিয়া আমোদ কর কি না। ভাবিয়া দেখ, 
মঙ্থয্যের চিত্তে মোহ থাকিলে তাহা! হইতে হিংসা" ঘটে কিনা। প্ব্রথ 
খাইলে বল হইবে’” “বলিদান করিলে ধর্ম হইবে” ইতাদি অনেক প্রকার 
বুদ্ধিমোহ আছে। সকলের সকল সময়ে সমানরূপে লোভাদি উৎপন্ন হয় না। 


দাঃ কতা: | কৃর্ব্বিতান্যদ্বার! কৃতা: কারিহা:। অঙ্গেন ক্লিয়মাণা অঙ্গীরাতাং অন্মোদি হাঃ । 
এতে লোতমোহাকোধপূর্বকাঃ লোভাদিজস্যা ইতার্থঃ| লোভাদিজয়জশ্যত্বাচ্চেতেযাং পুনঃ 
প্রত্যেক: ঝ্রিধ! ভেদঃ ৷ তে চ তেদা; হমধাাধিমাজয়পাঃ | অধিসাত্তা: ভীরাঃ | এতেন মুলা, 
বস্থাতেদাৎ তেবাং পুনস্তিবিধ্যম ৷ ইং সপ্তবিংশতিধ! পহি:স/দয: প্রতেকং হে প্রতি 


১৯৮ পাতঞ্জল-দশনম্‌ । 


কখনও বা কাহারও ব্রত, কখনও ব! কাহারও অধা, কখনও বা কাহারও 
তীব্র রূপে উৎপন্ন হয়; সুতরাং পূর্কোক্ত হিংসাদি মৃতু, মধ্য ও তীব্র” _এই 
তিনগ্রকার। লোভের অল্পতায় হিংসার অপ্রতা, লোতের মধাতার় হিংলার 
মধাতা, ও লোভের তীব্রতায় হিংসার তীব্রতা হওয়া দৃষ্ট হয়। ক্রোধ ও 
মোহ নন্বদ্ধেও এরূপ ' ব্যবস্থা জীনিবে। হিংসা, চৌর্যয, কামিত্ব, 
অর্থগৃপ্ তা,.এ সমদায়ই যোগশক্র। অল্পই হউক, মধ্যই হউক, বা 
তীত্রই হউক, উহাদের তবিধাৎ ফল অনন্ত অজ্ঞান। অথাৎ সকল 
মনোবৃন্তির দ্বারাই জীৱ কলুধিত হুইয়া বিবিধ ভঃখ ও প্রান্তিসংশয়াদি- 
রূপ বিবিধ অজ্ঞনদশায় নিপতিত হয়। ইহ! জানিয়া যিনি সর্বদা হিংসা” 
দির দোষ অনুসন্ধান ককেন,_ হিংসায় দুঃখ হয়, নরক হয়, ইতানিপ্রকার 
চিন্তা করেন, তিনিই অহিংসক হইতে পারেন, অন্তে পারেন না। 


অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসমিধে। বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 

চিত্ত যদি হিংসাবৃত্িশুন্য হয়, অহিংসাধৰ্ম্ম যদি প্রবল ও পরা কাঠা প্রাধ 
হয়, তাহা হইলে তোমার নিকটে হিংঅরদস্তরাও অহিংন্র হইয়া থাকিবে। 
তখন তুমি ব্যাদ্ব ভল্লুক ও সর্পপূর্ণ গিরিগহ্বরে বা অরণ্যে থাকিয়াও নিরা- 
পদে সমাহিত হইতে পারিবে, কেই তোমার হিংসা করিবে না। ব্যান 
ভন্ত্রকেরা ও সর্পেরা যে তোমার হিংসা করে, সে কেবল তাহাদের দোষ 
নহে, তাহাতে তোমারও দোষ আছে। তুমি হিংসা কর বলিয়া তাহারা 
তোমা হিংসা করে। তোমার মন হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া তাহারাও 
তোমাকে শক্রপ্রানে হিংসা করে। ময়ুষ্য দেখিবামাত্র তাহাদের যে হিংসা- 
বৃত্তি উদিত হয়, তাহ! মন্ুষর দোষেই হয়। তোমরা যদি হিংসাকে 
ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাদের এমন এক অপূর্ব শ্রী উৎপন্ন হইবে যে, 
তাহা তাহাদের অতীব তৃপ্বিকর ও বিশ্বাসের আকর বলিয়া বোধ হইবে? 
বিলীন যা অন আনার ্বধরাদিভাষংব অন্ত অন, 
জপারচ্ছিন্ ব। কলবস্তীতি প্রতিগন্ষভাবনং গ্রতিপক্ষভাষনায়া: ্বরূপন্‌। 

(৩৪) অহিংলায়াঃ প্রতিষ্ঠা প্রকধপ্রাপ্তি: সিদ্ধিরিক্ধি যাবৎ । তন্তাং সতাং তন্তু অহিং- 
নক মুমেঃ শসন্নিধে৷ সহজবিরোধিনাম'ল অহিনকুলাদীনাং বৈরত্যাগঃ নিন ৎসরতয়াবস্থানং 
ভহকি । হিংশ্রাঃছিংঅত্থং ত্যজস্তীত্যৰ্থ ৭ 


সাধনপাদঃ । ১৯৯ 


গুঁতরাঁং তাঁহাদের চিত্তে অপুমাত্রও হিংসার উদয় হুইবে না। এ কথা মহা- 
ভারতেও লিখিত আছে। যথা-প্অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্বা যশ্চরতে 
মুনিঃ | ন তঙ্ক সর্বভূতেত্যো ভয়মুৎপত্যতে কচি” । 
সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
মিখ্যাকে বদি জন্মের তন ভুলিতে পার, অর্থাৎ তোমার চিত্ত যি 
কখনও কোন প্রকারে মিথ্যাসম্পর্কে কলুযিত না হয়, কেবলমাত্র সত্যই যদি 
তোমার হৃদুয়ে স্করিত থাকে, তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের 
ফলও তোমার অধীন হইবে, অর্থাৎ বাক্সিদ্ধি হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, 
তোমার বাকোর বলে লোক সকল পুণাকার্ধ্য না করিয়াও পুণাফল প্রাঞ্চ 
হইবে। স্বর্গে বাও-_বলিলে পুণানুষ্ঠান না করিয়া ও তাহার! স্বর্গে যাইবে । 
অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সব্বরত্োপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
পূর্বোক্ত অচৌর্যা যদি দৃঢ়মূল হইয়া যায়--অর্থাৎ যদি তুমি পরস্বাপছ- 
রণের স্বপ্নপর্যান্তও না দেখ,--তাহা হইলে তোমার নিকট সমস্ত রত আপন 
হইতেই উপস্থিত হইবে ( সর্ধরতূলাভের তৃপ্তি জন্মিবে )। 
ব্ৰহ্মাচৰ্য্যপ্ৰতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 
বরঙ্গচর্যোের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্যানিরোধ-সামর্থ্য সুসিদ্ধ হইলে বীর্ধযা অর্থাৎ 
নিরভিশয় সামর্থা জন্মে। বীর্যোর বা চরম-ধাতুর কণামাত্ত ৪ যদি বিকৃত বা 
বিচলিত না হয়,_ভ্রমক্রমেও যদি তোমার মনে কামোদয় ন! হয়,_ স্বপ্রেও 
যদি তোমার কামচাঞ্চল্য না জন্মে, তাহা! হইলে তোষার চিত্তে এমন এক 
অদ্ভুত সামর্থা জন্মিবে যে, ভদ্বলে তোলার চিন্ত সর্ব অব্যাহত থাকিবার ও 
এফত্র বিনিবিঃ থাকিবার যোগ্য হইবে। তখন তৃমি ধাহাকে যে উপ- 
দেশ দিবে, সে লমন্তই তাহার সফল হুইবে। 
(৩৯) সভাপ্রতিষ্টারাং তাং ক্রিয়ায়া ধর্ম্মাধর্ম্মরাপায়: ফলং স্বর্গনরকাদ তন্ত আশ্রয় 
খাধীনত্বদ। বাল্াত্রেপৈব তদ্দাতৃত্বদ। অমোধবাক্‌ জবভীত্যর্থ; | 
(৩৭) অন্তেরং চোৌর্ধ্যত্যাগঃ। তৎপ্রকর্ষে যোগিনঃ র্বরক্কোপসথানং তবতি। বিন1- 
প্যাভিলাহং তপ্ত সর্ববাণি রড়াহুযপতিষ্ঠস্ত ইতার্ধঃ । 


(২৮) ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধৌ বীধ্যপ্ক নিরভিশয়সামর্থপ্ত লাতে] তবতি | জপিমাদিশক্ক স্থিতি 
ভবতি শিহোতু চোপদেশঃ ফলতীতি নির্গলিতার্থ;। 


১১৪ পাতঞ্জল-দর্শনিমূ । 


অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জক্মকথন্তাসম্বোঁধঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অপরিগ্রহ ধখন স্থির হয়, দৃঢ় হয়, যোগী তখন অতীত, অনাগত 
ও বর্তমান দ্্মীবৃত্তান্ত জানিতে পারেন। অভিপ্রায় এই যে, ধনাদি বাহ্‌ 
বা যেমন ভোগের উপকরণ, তেমনি, এই শরীরও ভোগের উপকরণ। 
অতএব, বাহাভোগ-পরিত্যাগ আরস্ত করিয়া ক্রমিক-অত্যাসের দ্বারা যখন 
দৈছিক-ভোগও পরিত্যাজ্য বলিয়| স্থির হয়,_-চিত্বমধ্যে তখন “আমি কি? 
কি ছিলাম? কোথা হইতে আপিলাম? ফোথায়ই বা যাইব ?. কিই বা 
হইবে 1” ইত্যাদি বহু প্রকার প্রশ্নাত্মক জ্ঞান উদিত হয়। অনন্তর তাঁহার সে 
সকল প্রশ্নের হথাযধ সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত ঘটনা সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত 
হইতে থাকে। চিত্ত ধনের প্রতি ও দেহের প্রতি আসক্ত থাকাতেই বিক্ষিপ্ত 
হয়। অর্থাৎ চিত্ত সর্বদাই ধনাদির উদ্দেশে ধাবিত হয়, চঞ্চল হয়, ক্ষণমাত্রও 
স্থির থাকে না। শ্বির থাকে না বলিগ্নাই তাহার প্রকাশশক্ির অল্পতা বা 
হাম থাকে, এবং সেই জ্বাহ্যই জীব বিষয়াসক্ত অবস্থার পর্বাপর জন্মের 
আনে বঞ্চিত থাকে । কিন্তু চিন্ত যখন ভোগের প্রতি অতাস্ত বিরকু চইয়! 
বাহ্বস্ত্র-পরিত্যাগ-পূর্বাক কেবলমাত্র উক্তপ্রকার অন্ুসন্ধানার্থ হৃৎপক্স- 
মধ্যে স্বিয় থাকে, তখন তাহার প্রকাশ অনস্তগুণে পরিবর্তিত হইয়া অন্রসন্ধা- 
তব্য পদার্থের অতীত ও অনাগত অবস্থা প্রকাশ করিতে থাকে । বিরলাবয়ৰ 
তেজকে চতুদ্িক হইতে গুটাইয়। আনিয়া একত্র করিলে তাহা যেমন 
এক অন্তু প্রকাশ বা বির আকার ধারণ করে, চতুর্দিকে প্রসপিত 
ভয়ল ও আলোক পদার্থকে একত্র ও ঘনীভূত করিলে তাছা' যেমন এক 
মহৎ-প্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি, চিত্তকেও ধনাদি বাস্ববস্ধ 
হইতে উঠাইয়া আনিরা কেবল আম্মতস্বান্থসন্ধানে স্থাপিত করিলে সেও 


হারা ওরে টড এ 2 হাটি পানা wt tn পো শপ আজ কাপ জাপা, রা we net 2 ana emma dn 0 শপ আলী পি 


(৩৯) ফখমিতাত্ ভাব; কধন্ব। কিও্রকারত! | জন্মন: কখন জন্মকথন্ত। ৷ তক্কা: সংধোধে। 
জনন । কখদহং শরীরপয়ি্রহঃ ? জন্মাস্তয়ে বা কীদূকৃশকীর আসম্‌ ? উতোতৎপ্রকারং প্রশ্ন- 
সুত্নীয় উৎসিথধাস্তসাক্ষাৎকারী প্রাং। অন্তীভানাগতবর্তমানজন্মপ্রকারপরিজ্ঞানং ভবতীতার্থ:। 
আজ ফোগসাধনন্বাৎ শরীরপরিপ্রহেচ্ছাপি পরিগ্রহ ইতি জঙ্টযাম্‌। অতএব ঘধা শরীরাধি- 
মর্ধপরিগ্রহদৈয়পেক্ষোণ মাধাস্বযবমন্ডে অশম়ীর ইব মন্‌ অপরিগ্রহকাষ্ঠানৃতবতি 
বোরী দেবের: জন্মবথত| গ্রাছঙবতীকি তাঁৎপৰ ৰ্‌ । 


সাঁধনপাদঃ । ১১৯ 
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তখন নিরতিশর মহংশক্তিসম্পর প্রজ্ঞারূপ ধারণ করে। সে প্রজা তখন 
পূর্ববাপর জন্ম প্রকাশ করিয়া আরও অধিক দূরে গমন করে। 


শোঁচাৎ সাঙ্গজুগুপ্দা পরৈরসঙ্গশ্চ | ৪০ ॥ 


শোৌচনিন্ধির দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছজ্জান জন্মে এবং পর- 
সঙ্গেচ্ছাও পরিত্যক্ত হয়। “যম”-নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের ছারা যে যে 
সুফল লাভ হয়, তাহা বলা হইল। এক্ষণে নিয়ম-নামক যোগাঙ্গের ছারা 
ৰে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বলা অবাশ্যক। তন্মধ্যে বাহাশৌচ অভ্যাস 
করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার জুগুগপ্ন! অর্থাৎ দ্বণ! 
জন্মে। তখন আর জলবুদ্ধদতুল্য মরণধন্মী ও মলমৃত্রাদিপূর্ণ অন্নবিকার 
শবীরের প্রতি কোনপ্রকার আস্থা বা আদর থাকে না। পরশরীর-সংপগের্র 
ইচ্ছাও নিবৰ চয়। মুহরাং সে তখন নিশ্রতিবন্ধকে ও নিরাকুল চিত্তে 
যোগসাধন করিতে পাঁরে। 


সত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাঠ্যেন্দ্ৰিয়জয়াত্ম্দশ নযোগ্যত্বানি ॥ ৪১ ॥ 


আত্তাস্তর শৌচ আরম্ভ করিলে আদৌ সব্জদ্ধি, ক্রেমে সৌমনশ্বা, ক্রমে 
একাগ্রতা, ইন্দিয়ন্তয় এব: আত্মদশনক্ষমত! জঙ্মে। ভাবশুদ্ধি্প আভ্য- 
স্তর শৌচ যখন কাঠাপ্রাপ্ত হয়, অন্থঃকরণ তখন এরূপ 'অৃতপূর্ব সুপময় 
ও প্রকাশময় হয় যে পে তখন কিছুতেই খেদানুভব করে না। সর্বাদাই পূর্ণ 
ও পরিতৃপ্ত থাকে । এই পূর্ণ-পরিস্ৃপ্তীতার অগ্ত নাম সৌমনপ্ত। লৈমনন্ত 
জন্মিলে একাগ্রশক্তি প্রাদর্চত হয় অথবা একাগ হওয়া তখন সহজ হইয়া 
আইসে। একাগ্রশক্ি অন্সিলে ইন্দ্রিয়য় হয়, ইন্সিয়জর় হইলেই চিত্ত 
তখন আত্মা দেখিবার যোগা হয়। 


পপ নন পার জা বরা বাল সপ চর (এপ শি পিন চল A সপ 


€8*) শৌচাৎ বাহাশোচাৎ স্ব অঙগ্গেপু চপ অষ্যচিয়য়া দেহ ইতোবংরপা বপা 
জায়তে | কুতরাং পরৈরসংমর্গং পরস:সর্গবর্জনং ভবতি | 

(৪১) শোঁচাৎ ইতাদুবর্থনীয়য্‌। তবস্ীতি শেষং। সন্ব: সুখ প্রকাশাদিসনন্ত । তক 
শুদ্ধি: রজপ্তযোভ্যাষনভিভবঃ | সোহনশ্ক: খেদানন্থতবরপা নানপী প্রতি: | একাগ্রক্ঠা চিগ্ত 
থ্ৈধান্‌ ৷ ইজি: বিষ্য়পরাদুখানাদিশ্রিযাপাদ্‌ আব্বন্থেণাবস্থাসন । আন্দর্শনম কাক 
সাক্ষাৎকার: ততক্ফযহ বা। খঙ্কানি কুদেশাস্তাপ্তরশৌচাৎ প্রাত্ু $ৰ্বস্তীঙার্গং। 


$১২ পাতঙীল-দর্শনমৃ । 
সস্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 

সন্তোষ সিদ্ধ হইলে, অভান্ত হইলে, যোগী একপ্রকার উপমারহিত 
সুখ প্রাপ্ত হন। সে সুখ বিষয়নিরপেক্ষ ৷ সুতরাং তাহা নিরতিশয়, অর্থাৎ 
তাহ! তারতমারছিত নিবিড় সুখ । 

কায়েন্দরিয়সীদ্ধরশু দ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ | ৪৬ ॥ 

যেকোন তপন্তা হউক, ক্রমে দৃঢ় হইলে অর্থাৎ তপোনিষ্ঠ হইলে 
শন্ধাতক্তিসহকারে তদগতচিত্তে কৃচ্ছব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত ওপন্তায় রত 
থাকিলে, ক্রমে তাঁহার শরীরের ও মনের শক্তি প্রতিবন্ধক বা জ্ঞানের আবরণ 
বিনষ্ট হইয়। যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধ যোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের 
উপর যথেচ্ছ ক্ষমতা পরিচালন কত্ধিতে পারেন; অর্থাৎ তখন তিনি 
আপন শরীরকে ইচ্ছামান্র অণুতুল্য করিতে পাৰেন, বৃহৎ করিতেও পারেন! 
ইন্সিয়দিগকে চর্শচক্ষুর অতীত সুহ্মাদপি সুন্মতম পদার্থে ও সুদূরবর্তী পদার্থে 
সংযুক্ত করিতে পারেন। 

স্বাধ্যায়াদিউদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥ 

শ্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে ইষ্দেবতীসনর্শন হয়। অভিপ্রায় এই যে, 
তন্মন! হইয়া, সংঘতচিত্ব হইয়া, সদাসর্বদা প্রণবজপ, ইঠ্মন্ত্রজপ, ইষ্টদেবতার 
স্তোত্রপাঠ, কিংবা অন্ত কোন শান্্রবাকা পাঠ করিতে কুরিতে ক্রমে যখন 
তাহা পরিপক্ক অর্থ পরম বা উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই 
স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরায়ণ যোগীর ইঠ্রদেবতাদি-সনর্শন হয় (বিবিধ 
দিব্যমুর্তি প্রত্যক্ষ হয় ।। 


ররর খারররররা। 


(8২) “চ্চ কামনুখং লোকে যচ্চ দিবাং মহৎ সুখম্‌ । তৃষ্ণাক্ষয়হুখক্যৈতে নার্হস্তি 
ফোড়শীং কলাম্‌ ৪"  ইত্াক্ততৃষ্চাক্ষয়রূপাৎ সন্তোষপ্রকর্ধাৎ নিক্ষামন্ত যোগিনোহমুত্তমষ্‌ 
জতিশয়বুক্ঠবিষয়মিরপেক্ষতাৎ নিরতিশয়ং সুখং ভবতীতার্থঃ। 
8৩) তপসঃ কৃচ্ছ চালু!য়ণাদেরভাশ্তমানাৎ ক্রেশাদিলক্ষণাশুদ্ধিক্ষযদ্ারেণ যোগিনঃ 
কায * ইল্লিয়াপাধ সিদ্ধিঃ সামর্থ্যবিশেষে। জারত ইতি শেষঃ। কারন সিদ্ধিযখেচছমণুত্বাদি- 
মামর্থাদ্‌। ইল্রিয়াণাক সিদ্ধিঃ তুক্ব্যবহিতদৃরস্থবস্তগ্রহপসামর্থামিতি ভেদং। 

(88) প্রণন্বাদিজপরগঃ ্বাধারে! যদা প্রকৃাতে তা! টা অতীন্সিতয়! দেবতা সহ 
ভঙ মত্হরোগ: সন্দপনসঙ্কারণাদিকং ভবতি। 


এপার, তাস 


মাধনপাদঃ | ১৬৩. 


সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ | ৪৫ ॥ '  " 
- ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্বনিবেশ যখন পরিপকতা প্রাপ্ত হয়ঃ 
তখন অন্ত ফোন সাধনা করিলেও ঈশ্বরেচ্ছাবলে উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়। 
ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগীর, যোগ বা সমাধি লাভের নিমিত্ত অন্ত কোন যোগা্গ 
অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তির বলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত 
হন। ভক্ুব্যক্তি কেবল ভক্তির ঘারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করত 
তদীয় অনুগ্রহের তেজে আত্মরেশ দগ্ধ ও বিদ্বসমূহ বিন করিয়া নিশ্রতি" 
বন্ধকে সমাহিত ও যোগফলপ্রাপ্ত হন। 
স্থিরহখমালনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 

যম ও নিয়ম কি? তাহা ফোগের কিরূপ অঙ্গ? এবং কিরূপ উপকারী? 
ডাহা বলা হইল। এক্ষণে আসন কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা 
কিরপ? তাহা বলা যাইতেছে । শরীর না কাপে, না নড়ে, বেদনা প্রাপ্ত 
ন! হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মেএরূপ ভাবে 
উপবেশন করার ন্বাম আমন। এই আসন যোগের বিশেষ উপকারী । 
আসন সকল শিক্ষাকালে ক্লেশজনক বটে, কিন্তু তাহা অভ্যস্ত হইলে 
স্থির ও স্থুথজনক হয়। যতদিন তাহা স্থির ও সুখলনক না হইবে, ততদিন 
তাহা যোগের উপকার করিবে না। 

প্রবস্বশৈথিল্যানস্ত্যসমাপতিভ্যাম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


(5৫) প্রাপ্তকলক্ষণমীশ্বরপ্রণিধানং বা প্রকৃষ্যতে কাষ্ঠাগতং ভবতি তদা ঈশ্বরাপিতসর্ব- 
ভৌগন্ত ঘোগিনে। তক্তোব প্রোক্তলক্ষণঃ সমাধি: মিধ্যতি। ন চান্তালবৈরধ্যং খিকল্লাভাপগমাৎ 
নবা তক্তিপক্ষেহল্গবৈকল্যং যমাদীনাং ভক্তাবপাঙ্গতসন্ভবাৎ। তেমাক ভকিযোগোভয়ারথজং দর 
ইন্জিযক্রতৃতয়ার্থত্ববদবিয়ন্ধস্‌ । ন শীঙ্গানামাবগ্কতে তৈরেব সিদ্ধে: কিং ভক্তোতি বাচাম্‌। 
তক্কিহীনৈরমাদিভিশ্টিরেণ তক্রিযখুডেশ্চাচিরেণেতি চিরাঁচিরযোগরূপফলপ্রাপ্ডিসাধনত্থেন :বিক- 
ফোপপত্তের়িতি দিক। | 

(৪৬) জআন্ততে উপবিগ্যন্েছনেনেত্যাসনং করচরণাদাঙ্গবিদ্যাসবিপেষেণোপবেশন- 
মিতার্থঃ। তৎ যদ! স্থিরং নিশ্চল: সুথন্‌ অনদেদীয় ভবতি তদা তৎ যোগাঙ্গতাং ভজন 
ইতি ফলিতাৰ্থঃ । 

8৭) চলন্বাৎ হ্ৈর্যবিঘাতক্ষত স্বাভাবিক প্রন্ুত শৈথিল্যন উপরমঃ। আনগুযদ্‌, 
৮. ১৫. 


১১৪ ঞপাতঞ্জল-দশ্ননিয । 

যোগাঙ বা যোগের উপকারী আসনগুলি (পরিশিষ্ট দেখ) দুই এক 
দিনে আয়ত্ত হয় না। আয়ন্ত না হইলেও তাহা স্থির ও অনুষ্বেগজনক 
হয় না। স্থির “ও অমুস্বেজনক না হইলেও তাহা যৌগের উপকার 
ক্ষয়ে না, প্রত্যুত বিদ্রকারী হয়। এজন্য আসনগুলি শাগ্রবিহিত বড়ের দ্বার! 
অত্যন্ত ব| আয়ত্ব করিতে হয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে আসন করিতে আর 
যত্ব লাগে না, কোনয়প ক্লেশও হয় না। ইচ্ছামান্রেই তাহা তখন সহজে 
সম্পন্ন করা যায়। এমন কি, তখন অন্তমনস্ক হইয়াও আসন বাধিয়া বসা 
যায়। এরূপ হইলেই জানিবে, আসন সকল আয়ত্ত বা সিদ্ধ হইয়াছে। 
আসন সিদ্ধ করিবার একটু কৌশল আছে। সে কৌশল কি? তাহা 
বলা যাইতেছে । এ সফল আসনে স্বাভাবিক প্রযত্ব প্রয়োগ করিও না; 
অর্থাৎ অযোগী মনুষ্য সদা সর্ধদা যেরূপ গ্রযত্বে উপবেশন করে, সেরূপ 
প্রযয় পরিত্যাগ করিয়া, যৌগশান্তোক্র প্রযন্ত শিক্ষা করিয়া, সেই প্রত 
প্রয়োগ করত আসন শিক্ষা (অভাস) কবিবে। স্বাভাবিক যত্ন বা চিরাভাস্ত 
চেষ্টা বিনষ্ট না হইলে, বাল্যাতাস্ত উপবেশন-প্রণালী ভুলিয় না গেলে, 
অর্থাৎ হস্ত পদাদির সন্ধিস্থান সকল যথেচ্ছ পর্চিালনাদি করিতে না পাবিলে, 
আসন সিদ্ধ হইতে পাবিবে না। উদবগোবব থাকিলে আসন হইবে না। 
এ সম্বন্ধে একজন যোগী একটা হিন্দী কবিতা বলিয়া গিয়াছেন,-- 


চক্রে চুতর্‌ লম্ঘে পেট্‌, কভু না ভে ই সদৃগুরুসে ভেট্‌। 
যাহার পৌদ সরু ও পেট নটা, সে কোন প্রকারে যোগী হইতে 
পারে না। এমন কি, তাহাব সদ্গুরুর দর্শন হয় কি না সন্দেহ । অতএব, 
চিরাভ্যত্ত উপবেশন-প্রযর় জয় কৰিয়া শাস্থোত্ত প্রযত্ব অবলম্বন পূর্বক 
আসন অভ্যাস করিবে। শান্ত্রোক্ত প্রযন্বের মধ্যে একটী বিশেষ প্রযত্ব এই ' 
থে, চিন্তকে মাকাশে অথবা বিশ্বাধার অনস্তের অপীম ও মহান্‌ ভাবে নিবিঃ 


পাৰাপারিগতং সহন । তত সমাপ্তি: চেতষন্তাদাক্গাপ্রাপ্তিং । আভ্যামেৰ তৎ আসনং 
স্থির সুখ জবতীতি মশ্বৰ্ধং। ব্াপ্তাবিকপ্রবত্বোপরমেণ অঙ্গমেজংত্বনিবৃত্্য। স্থির 
আদন্থাসমাগত্য ৮ আলমছঃখাক্ষ,খ্েঃ সুখসিতি বিভাগ: । অনস্থ ইতি নিরকারগাঠে 
" তত নাগরালো বিধ্বধ্ধা ইং কার্য): 


সাধনপাঁদঃ । ১১৫, 


করা এবং অহংবুদ্ধিকে দেহ হইতে অস্তর্িত করা। আসন করিবার সময় 
চিত্তকে যদি কোন এক মহান্‌ ভাবে নিমগ্ন রাখিতে পারা ঘায়, তাহা হইলে 
আর আসনঙ্রনিত হঃখ অর্থাৎ শরীরের পীড়ন বা অঙ্গর্দন-জনিড রেশ 
অঙ্ভূত হয় ন!; সুতরাং শীঘ্বই আসন জয় কর! যায়। 


ততোদ্বন্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥ 


আসন জয় হইলে দ্বন্দ্বের দ্বারা অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি যুগল-পদার্থের 
ছারা অভিভূত হইতে হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যোগাসন সিদ্ধ হইলে 
বিলক্ষণ এক সহিষ্ণুতা-শক্তি জন্মে । তখন শীত-গ্রী্, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সমস্তই সহ 
হয়। সুতরাং তখন নির্ন্নিস্বে সমাহিত হওয়া যায়। শরীর যদি না নড়ে, 
মন যদি কোন অনন্তভাবে স্থির থাকে, আবিষ্ট থাকে, শীতোষাদিয় দিকে 
লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে কিজন্য শীতোষ্ণাদিজনিত দুঃখ হইবে? আসন 
সিদ্ধ হইলে যে কেবল শীতোষ্তাদি সহ করায় এমন নহে, তাহা প্রাণী" 
য়ামেরও বিশেষ সাহায্য করে। 


তস্মিন্‌ সতি শ্বাঁসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥ 
প্রাণায়াম কি? না--শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি তঙ্গ করিয়া দিয়া 
তছৃভয়কে শাস্ত্বোন্ত নিয়মের অধীন কবা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা । আসন 
সিদ্ধ হইলে এই দুঃসাধ্য কাৰ্য্য সহজে সম্পন্ন কর! যায়, নচেৎ বড়ই দুক্ষর | 


বাহ্থাভ্যস্তরস্তস্তবৃত্তির্দেশকাল- ৮ 
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টোদীর্ঘঃ সৃক্ষঃ ॥ ৫৮ ॥ 
প্রাণায়াম তিনপ্রকার। এক বাহবুত্তি, দ্বিতীয় আ্যস্তরবুতি, তৃতীয় 
সস্তবৃত্তি। এ ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূশ্ধ- 


(৪৮) ততঃ আমনকয়াং হন্বৈ: শীতোন্ছক্ষুৎপিপাসাদিন্চিরনভিঘাতেহতাঁড়নং ভবতি। 

(8১) তন্মিন্‌ আসনজয়ে সতি স্বানপ্রশ্থাসয়োর্বস্াকৌঠাবাযোধ। অন্তবহির্গতি; তন্তা 
যো বিচ্ছেদ: সঃ প্রাপায়ামং | পচ আদনজয়াৎ সথধেন সেৎগ্তীতি বিত্তাবনীয়ম । 

(৫.) বৃত্তিশন্ঘ: প্রতোকং সম্বধাতে। রেচনেন বহিগঁ্তপ্ত কোঁঠাপ্য বায়োর্যহিরেষ 
ধারণ: বাহাবৃত্তিঃ । পুরপণেনাস্তর্গতপ্ত বাহযবাযোরভ্রেব ধারণ্মাভান্তরব ত:। রেচনপুরণ- 


১১৬ পাতঞ্জল-দর্শনষ্‌। 

রূপে বিদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই অল্প কথার দ্বারা প্রাণায়াম তত্বটী ঠিক 
বুঝ! গেল না। সেই কারণে বিস্তৃতর্ূপে বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্যথা-_ 
যোগশান্ত্রে ইছার কৌশল, বাবস্থাবিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল, বিশেষ- 
পে লিখিত আছে। সে সকল লিপির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা৷ করিলে 
এইরূপ প্রীতি হয় যে, প্রাণায়াম একপ্রকার প্রাণবায়ুর শিল্প; অর্থাৎ 
প্রাণ-বাযু যে বিনাপ্রধন্ধে অর্থাৎ স্বাতাবিকরূপে সদা সর্বদা অন্তরে ও 
বাহিরে গমনাগমন কবিতেছে, প্রযত্ববিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই 
স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্ত একপ্রকার নূতন ভাবের অধীন 
করা। এই প্রাণায়ামরপ প্রাণশিল্প আয়ত্ত হইলে চিত্ত যে কতদূর বেগশালি 
ও ক্ষমতাপয় হয়, তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণবায়ুকে, চিরাভ্যস্ত 
বা স্বাভাবিকী গতি ভঙ্গ করিয়া, নুতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম 
প্রাণায়াম বটে; পরন্ত তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা 
কি? তাহা বলা যাইতেছে। প্রাণায়াম প্রথমতঃ তিনপ্রকার। প্রথম 
বাহু-বৃত্তি, দ্বিতীয় আভ্যন্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ-বৃত্তি। ওুদর্য্য-বায়ুকে 
বাছির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোন্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে 
বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ-বৃত্তি। এই বাহা'বৃত্তির অন্ত নাম রেচক। 
বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীবের মধ্যে পূর্ণ করার নাম আত্যত্তর-বৃত্তি। 
ইহার অন্য নাম পূরক। রেচক পুরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বায়ু- 
রাশিকে, অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নামত্তস্তবত্তি। এই স্তস্তবৃত্ির অন্ত নাদ 
কুম্তক। জল, কুস্তমধো পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, ঢক্‌ ঢক্‌ 
করিয়া নড়ে সী, সেইরূপ শরীরও বায়ুপূৰ্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বাযুও 
নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তস্ত-বুত্তির নাম কুস্তক। শরীরের শিরা" 
প্রশিরা প্রভৃতি সমস্তই যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দো- 
লন, বা বেগ উপস্থিত হইয়! শরীরকে বিকল করিয়া তুলে; পরস্ধ যদি সমস্ত 


বা রিজাল 


পরধং দিন| প্রাণন্ত কেবলং বিধারকপ্রবন্েন গতিবিচ্ছেদ: স্তম্ভবৃত্তি:ঃ। অসৌ কুস্তস্থজলবৎ 
সিল্চলাত্নে দেছে স্থিতন্বাং কু্ভক ইতাচাতে। নারং রেচকঃ অস্ত:স্থত্বাৎ। নাপি পূরকঃ তথ্য- 
শিল্তপনিহিতজ্জলবিন্বদ্ছরীরে প্রাপ্ত সঙ্কুচিতত্বেন সুন্রত্থাৎ। যো হি হলো 
বে; খুরযতি ন পুরক ইতি তর্টবাদ। * ত্রিবিধোহয়ং প্রাণারামঃ রেশকাল্সংখ্যাতি; পরিদৃ্টঃ 


মাধনপাঁদঃ | ১২৭ 
স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাঁহা হইলে আর তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। 
সুতরাং শরীরও নিধিকল, লঘু ও ক্ষীতপ্রায় হয়। তগুশিলায় জলবি্দ 
স্থাপন করিলে তাহা যেমন সন্থুচিত বা গুচ হইয়া যায়, সেইরূপ, সরি 
বাযুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া! হুক্ষতী প্রাপ্ত হয়) অর্থাৎ উদ্বেগ- 
জনক বেগের হাস হইয়া গিয়া স্থিরত! প্রাপ্ত তয়। এতদ্রপ লক্ষণাক্রাস্ত 
প্রাণায়ামত্রয় আবার ছিবিধ। দীর্ঘ ও সুন্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও হুক্মত। 
কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষের দারা জানা যায়। রেচক-প্রাণায়ামের 
দীর্ঘতা ও সুক্তাবোধক স্থান কিরপ? তাহা গুন। প্রথমতঃ দেখিবে, 
রিচামান বায়ু কতদূর যায়। প্রীদেশপরিমিত বাহিরে যায়? কি--বিতক্তি- 
পরিমিত যায়? কি হম্তপরিমিত যায়? কি তাপেক্ষা অধিক দূর যায়? 
যদি অল্লদুব যায় ত সুন্ম, নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে নিশ্পিঞ্জিত তুলা কি ছাতু 
রাখিয়া রেচক করিলে বায়ুর বহির্গতিয পরিমাণ জান! যাইবে। পূরক ও 
কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘত। ও সুন্মত! কি? তাহাও শুন। পুরক ও 
কুপ্তক প্রাণারামের স্থান অভ্যন্তর। পূরক-কালে ও কুস্তক-কালে যদি শরীরা- 
ভ্যস্তরের পসর্বস্থান | বাযুপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়, তবে তাহা 
দীর্ঘ, নচেৎ শুষ্ক | পুরক ও কুস্তকের দীর্ঘতাই তাল। পৃরক-কালে ও কুস্তক-কালে 
যদি অ[পাদ মস্তক সর্বত্রই পিপীলিকাসঞ্চরণন্পর্শের ন্যায় স্পর্শ কি অন্ত 
কোনও বায়ুক্রিয়া * অনুভূত হয়, তবেই জানিবে, প্রপূরিত বায় তোমার 
শরীরের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারা্ড উক্ত 
প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সৃন্মত| নির্ণয় কবিবে। রেচক হুক, পূরক হউক 
আর কুস্তক হউক, দেখিবে যে, কি-পরিমাণ বা কি-পরিমিত কাল স্থায়ী 
হঁইতেছে। যত অধিক কাল স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই 
তাহা ভাল; অর্থাৎ তাহা ভবিষৎ যোগের উপকারী। সংখ্যাগণনার দ্বারাও 
উহার দীর্ঘত৷। ও হুন্মতা জানা যায়। প্রাণায়ামের এতদ্রপ দীর্ঘতা ও 
শুষ্কতা সহজে সম্পন্ন করিবার জন্ত যোগীরা মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে 


লজ 


পপ পপ সস | ban মত 


দীর্ঘ: সুন্মো ভবতীতি শেষ; । দেশঃ নাসামারত্য দ্বাদশাহলাদিপর্িমিত: বাহস্থানম্‌। কালঃ 
ধট্‌ত্রিপেম্মাপ্রাদিপরিদিতং 1 সংখ্যা এতাবন্তিঃ গ্বাসপ্রশ্থাটাঃ প্রথম: উদ তপ্তরিগৃহীত” 
প্তৈতাবন্ধিদ্বিতীয় উদ্ঘাত ইত্যেবংরপ1| নাম উদ্যাতে নাতিমুলাৎ প্রেরিত বায়ো? শির" 


‘১১৮ পা তপ্জলার্শনধ্‌ । 


মনে বিধানক্রমে ১৬1৮৪৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বথাক্রদে রেচক, 
পূরক ও কুম্ভক করিতে পাবিলেই লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সুন্মত৷ জানা 
এাইতে পারে। যোগীরা প্রাণারাম মন্ত্র-গুলিকে ও মস্ত্ররপের সংখ্যা-গুলিকে 
এরূপ কোশলে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলির যথাবিধি উচ্চা- 
স্ব শেষ হইলেই প্রাণনিরোধের কালাদি-পরিমাণ আপনা হইতে সম্পন্ন 
হইয়া যায়। বাজ্নার বোল্‌ যেমন শীত্রাপরিমাণ অনুসারে রচিত, প্রাণায়াম- 
মন্ত্রগুলিও সেইরূপ মাত্রাপরিমাণ অনুসারে রচিত। 
বাহাভ্যত্তরবিষযাক্ষেগী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥ 
উক্ত ব্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্ুলাদি পরিমিত স্থান এবং 
হায়, নাভি, মন্তকাভ্যন্তর, কি সর্বশবীবব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি 
আহ্ধান্তর় স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান পূর্বক কৃত হয়, তবে তাহা 
চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম-অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণীয়ামই অব- 
লঙ্বনীয় । কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের 
পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না। অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান 
বা লক্ষ্য না থাকিলেও তাহা সুদৃঢ় অভ্যাসের বলেই আপনা হইতেই 
সম্পর হয়, ইহা! বলা বাহুলা। 
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২॥ 
ধারণাস্থ যোগ্যতা মনমঃ & ৫৩ ॥ 
উক্ত চতুর্ষিধ প্রাণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতে 


শুতিহননষ্। অবিকদেশকালনংখ্যাব্যাপিত্বমেব প্রাণনিরোধন্ত দীর্ঘতন্‌ । পরমনৈপুণ্যসমধি- 
* পমনীদ্তা চ পৃঙ্গন্ধং ন তু মন্দতয়| তন্ত দৃক্ষত্বমিতি তাৎগৰ্য্যম্‌ । 

(৪১) ব্ধিয়শন্দঃ প্রত্যেকং সন্ধধ্যতে | পূর্ব্বোকবান্ধবিযন্নাত্যন্তরাবযয্লয়োরাক্ষেপঃ ছু 
' সৃষ্ট পশ্যালোচনমনুসন্ধানং বা যত্রাপ্তি স চতুর্থ; স্বন্তৰ্বত্িরিতাহুব্জ্যতাম্‌ | পূর্বোক্ত্তপ্তবৃত্তি- 
র্যান্্টর্টান জিতখাসন্ত বিনাপি দেশাস্বনুসন্ধানং নিষ্পদ্যত ইতি ভ্মাদেতন্ত ভিন্নতা । 

+ 88৯) ততঃ তন্মাৎ প্রাণারামাৎ প্রকাশন্ত চিত্তনবগন্তন্ত যং আবরণং ক্রেশরপং পাঁগ- 
রাগ, সর্ভীমোরপং সা তৎ কীয়তে গং প্রাপ্মোতি। 

+ { ৫৬) দাদী: খন্ষ্যমাগলক্ষণাং তাহ যোগ্যতা ক্রমত্বদ্‌। ক্ষীণাধরণং মম! বত্র সহ 
্াধাতে তত্র তঙ্ৈৰ ছিয়ং বতীতি তাংগধ্যার্থচ। 


সাধনপাদঃ + ১৯ 


থাকিবে, তখনই জানিবে, তোমার প্রাণায়াম সিদ্ধ বা আয়ত্ত হুইয়াছে। 
প্রাণারাম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ প্রয়োগ করা যায়। এ বিষয়ে 
যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধিস্ব বা মানধীয় অন্তঃ করণ সর্ম্ধব্যাপক, সুতরাং 
সর্যবস্বপ্রকাশপক । অবিদ্যাপ্রতৃতি ক্লেশ এবং ব্বাগদ্বেধাদিরূপ মনোদোষ 
বা পাপ তাহার তাদৃশ ব্যাপকতাকে, প্রকাশশক্তিকে, বা! অসীম ক্ষমতাকে 
ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রাণায়াম অভান্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ 
( অবিস্তা্দি) ভায়া যায়। সুতরাং তখন চিত্তের যথার্থ স্বরূপ, স্বভাব, 
অর্থাৎ পূর্ণপ্রকাশ-শক্তি প্রব্যক্ত হয়। কাযে কাযেই তাহ! হইতে তখন 
ধারণাশক্তিও আগমন করে। 


স্বন্ববিষয়সম্প্রয়োগাঁভাবে চিত্তস্বরূপানমুকার 
ইবেক্ড্িয়াণাং প্রত্যাহার ॥৫৪॥ ততঃ পরম- 
বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


ধরূপে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর ও মন 
পরিষ্কত বা নুসংস্কৃত হইলে প্রত্যাহার*নামক যোগাঙ্গটী তখন সহজ হইয়া 
আইসে। প্রত্যাহার কি? তাহা গশুন। চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় যে, রূপাদির প্রতি 
ধাবিত হয়, সমাসক্ত হয়, তাহাঁদিগের ততদ্রপ ‘বাহগতি, ( আাসক্তিরূপ মুখ ) 
ফিবাইয়া আনার ব; তাহাদিগের সেই আমক্তি ন করিয়া! দেওয়ার নাম 
প্রত্যাহার । অর্থাৎ চক্ষু ঘখ্ন রূপের উপর পতিত হইবে, ব্যাসক্ত » হইবে, 
তখনই তাহাকে রূপ. হইতে উঠাইয়া লইবে এবং ব্ুপরহিত করিয়া 
মনের নিকট অর্পণ কবিবে। অর্থাৎ চক্ষু যাহাতে মনের নিকট রূপ অর্পণ 
না করে, কর্ণ বাহাতে শব অর্পণ না করে, নাসিকা যাহাতে গন্ধ সমর্পণ 


(৫8) সবে: দ্যৈবিষয়ৈ; রূপাঁদিভিঃ সহ ইন্লিয়াণাং যঃ সম্প্রয়োগ: আভিমুখোন বর্ত্তনং তন্তু 

ব সতি যঃ তেষাং চিন্বস্বরপানুকারঃ সঃ প্রতাহারঃ |, অত্র বিষ্ণুপুরাণম্‌_”শব্দাদিধন্ু - 
রত্বীনি শিগৃহাক্ষাণি বোগবিৎ । কুধ্যাচ্চিতানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥" চিত্তন্ত ইন্দিয়ানু- 
বর্তিত্বং গুঙ ত! ইন্সিয়াণাং চিত্তানুর্বিযকরণং প্রত্যাহার ইতি প্লোকার্থ। দুত্র-ইবশব্দেন 
ইত্ধিয়াপাং চিন্তানুকারিতারাং বখ! মধুকররাজং মক্ষিক! ইতি দৃষ্টান্ত উহনীয়ঃ । 

(৫৭) ততঃ প্রত্যাহারাৎ ইন্সিয়াগাং পরসবন্ত। চিত্তামুবর্তিত্ব তবঠীতি বাকাশেষঃ | 


১২০ পাঁতঞ্জল-দর্শনম্‌ ৷ 

না কয়ে, সেইরূপ বত্ম করিবে। প্রত্যেক ইঞ্জিয়ই যাহাতে আপন আপন 
গ্রহীতব্য বিষয় .ত্যাগ করিয়া অবিরূত অবস্থায় চিত্তের অনুগত থাকে, তুষি 
তাহাই করিবে।* ওঁরপ করার নাম প্রত্যাহায়। এই প্রঠ্যাহার যখন 
ত্য হয়, অর্থাৎ সহজ হইয়া আইলে, তখনই জানিবে, তোমার 
সমস্ত ইন্ি্ন যার পর নাই বশীভূত হইক়াছে। ইন্জরিযগণ যখন অতাস্ত 
খণীভূত হয়, সমাধি তখন করতলন্থ হয়, ইহা সত্য বটে; পরস্ত প্রত্যাহার, 
অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন জানিবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন-মনের কার্য্য । 
কেমন ? তাহা শুন। কোন রাজা যদি ভূতোর হস্তে পবিপূর্ণ এক শরাব 
তৈল দিয়া বলেন, শীগ্র যাও--দৌড়িয়া যাও--কিন্ত সাবধান! তৈল 
যেন না! পড়ে,--পড়িলেই তোমার মন্তকচ্ছেদ করিব । এমত প্লে ভৃত্যের 
যেরূপ দৃঢ়চিস্ততার আবশ্যক,--যেরূপ অঙ্গসংযমেব আবশ্যক, প্রত্যাহার 
অভাপকালে সেইরূপ দৃঢড়চিত্ততার এবং সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সংঘমের আবশ্বক । 
কিছুদিন পরে যখন তাহা অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া আসিবে, তখন তুমি 
ডিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করিবে, চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়গণ ও সেই সঙ্গে 
তাহার অঙ্ুবর্ত্তী হইবে। যখন একপ হইবে, তখন তুমি চিত্তকে যথেন্পিত 
ধৃত ও স্থির করিতে পাবিবে। চিত্ত ষখন তোমার ইচ্ছান্ুবর্তী হইবে, 
কোনপ্রকার রূপ তখন তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিবে না, কোন- 
প্রকার শব্দ তখন তোমার কর্ণকে আকর্ষণ করিবে *না। তখন তুমি 
ধারণা, ধ্যান, সমাধি,__যাহা! ইচ্ছা করিবে, করিলে তাহ! নির্বিঘ্বে সম্পন্ন 
হইবে । তংপরে তুমি যুক্তি অথবা গ্রশ্বর্যা, যাত! ইচ্চা তাহাই সম্পন্থ বা 


আহরণ করিতে সক্ষম হইবে । 


ন্ট 


বিভৃভিপাদঃ। 


: প্যৎপাঁদপদ্মন্্রণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ 1 
ভবস্তি ভবিনামস্ত ভূতনাথঃ স ভূভয়ে ॥” 


কেহ কেহ মনে করেন, ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তীহার উপাসনায় 
প্রয়োজন বনাই । কিন্তু যোগীর| বলেন, আছে । জীব যদি ধ্যানে তাহার সহিত 
অত্যপ্তসংযুক্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে সাহার গুণ (ধশ্বধ্য) আপ- 
নাতে আনিতে পারে না। বস্ততঃ এক বস্ত অন্য বস্তুর সহিত দীর্ঘকাল 
সংযুক্ত থাকিলে তাহার গুণগুলি একে একে তত্বস্ততে সংক্রমিত হয় | 
পৃথক খাকিলে হয় না। উপাসনার দ্বারা বা চিত্তসংখোগ দ্বারা দীর্ঘকাল 
ঈশ্বর-সহবান করিতে পারিলে, যখন অণিমাদি মহাগুণ লাভের সম্ভাবনা 
আছে, তখন আর তাহার উপাসনায় প্রয়োজন নাই, এ কথা প্রলাপ 
ও অগ্রাহ। ভূতপতি পরমেশ্বরের প্ময়ণ করিলে অর্থাৎ তীহাকে তাগত 
চিত্তে ধ্যান করিলে বিভূতি লাভ হয়, এ কথার অন্ত এক তাংপর্য্য আছে। 
ধ্যানপ্রভাবে অর্থাৎ তাহার সহিত অত্যন্ত সংযোগ হওয়ার প্রভাবে 
ক্রমে তাঁহার গুণ সকল চিত্তসত্বে আবিষ্ট হয়, অপবা! স্দ্দশক্রিমতী প্রক্ৃতি- 
দেবী বশীভূতা হন। প্রকৃতি বশীহৃতা হইলে অনায়াসেই তাহ হইতে 
অণিমাদি বিভূতি দোহন করা যায়। যে প্রকৃতি, পুরুষের বা পরমেস্বরের 
সন্গিধিমাত্রে থাকিয়া, এই অচিন্ত ও বিচিত্র বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন, তিনি 
বনীভৃতা হইলে যে বিভূতি প্রসব করিবেন না, এ কথায় অনাস্থা প্রদর্শন 
অকর্তষ্য। সামান্ত এশ্বর্ষোর কথা দূরে থাকুক, প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতির 
লারাংশ-স্বরূপ বুদ্ধিতত্বের মধ্যে না আছে, এমন কিছুই নাই। তাহা 
হইতে না হয়, এমন বস্ধই নাই। | 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার প্রধান উপায় যোগ। যোগ কি? তাহা 
প্রথম পাদ্গে বলা হৃইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে তাহার সাধন, অবান্তর প্রভেদ, 
এবং তাহার অঙ্র-প্রত্যক্গ বল! হইয়াছে। এক্ষণে এই পরিচ্ছেদে তাহার 
ফলাফল কথিত হইবে। 


১৬ 


১২২ পাতঞল-দশনিম্‌। 
““্তদয়ং যোগ্রোষমনিয়মাদিভিঃ প্রাগ্তবীজভাবঃ, 
স্বসনাদিভিরঙ্কুরিতঃ, প্রত্যাহারাদিভিঃ কুহমিতঃ, 
ধ্যানধারণাদিভি; ফলিষ্যতি ।৮. 


যোগ একটী বৃক্ষ। ধম-নিয়মাদি অনুষ্ঠান বারা তাহার উৎপাদক বীর্জ 
জগ্গে । অনস্তর তাহা আসন ও প্রাণায়ামাদি কার্ষ্ের দ্বার! অস্কুরিত হয়। 
ক্রমে প্রত্যাহারাদি কার্ধোর হার! তাহা পুশ্পিত হয়। পশ্চাং ধ্যান, 
ধারণা ও সমাধির পারা তাহা ফুলবান্‌ হয়। আগে বীজ, পরে অন্কুর, 
পরে বৃক্ষ, তৎপরে ফুল, তংপরে ফল। একবারে ফল হয় না, ইহা! সর্ব- 
বিদিত নিয়ম । তাই প্রথম পাদে ও দ্বিতীয় পাদে যোগবৃঙ্ষের বীজ, অস্কুর, 
শাখা, প্রশাখা ও পুম্পরূপ ব্যাপারগুলি বলা হইয়াছে । এক্ষণে ফলজনক 
বাপারগুলি বলিতে হইবে। অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,--এই 
তিনটা বিষয় বলিতে হইবে। যোগফলের প্রথম প্রসব ( পুষ্প ) ধারণা । সেই 
ধারণা কিরূপ ? তাহা বলা যাইতেছে! 

দেশবন্ধশ্চিত্তস্ত ধারণা! ॥১॥ 

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়৷ রাখার নাম “ধারণা”। বরাগদ্েষাদি- 
শৃষ্ভ হইয়া, পূর্বোক্ত প্রকারের মৈত্রাদি ভাবনার দ্বার! নির্শলচিত্ত হুইয়া, 
যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া, কোন এক যোগাসন আয়ত্ত * করিয়া, প্রাণগতি 
অর্থাৎ ৎব্বাসপ্রশ্থাস বশীভূত করিয়া, শীতগ্রীষ্মাদিঘন্বসহিষুঃ হইয়া, কোন 
ক অনুহেগজনক প্রদেশে, কোন এক ধোগাসনে, খঙ্ধুভাবে . অর্থাৎ 
অভূপ্রভাবে উপবেশন কর। অনস্তর ইন্জিয়দিগকে তাহাদের স্ব স্থ বিষয় 
{ ক্মপাদি ) হইতে বা স্ব স্ব গন্তবা স্থান হইতে গপ্রত্যাহরণ করিয়া ( টানিয়া 
আনিয়া ধা আকর্ষণ করিয়া ) চিত্তের নিকট সমর্পণ কর; অর্থাং চিত্তের 
: মধ্যে মিশাইয়। দাও। অনস্তর তাদৃশ চিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রমধ্যে, হৎ- 


রা সপ (০,০০০ 


»৩ কা শশী? 
105) চিত্তত আধ্যাৰ্ধকে নাড়ীচকহদরনানাঞাদৌ বাহে বা! শান্োজ-কৃকবিকুশিব- 
ছিরপাগর্তানিগুর্তো দেশে আলম্বনে বধ: বিধয়াস্তরপরিহায়েণ স্থিরীকরণং ধারণা ই 
চাতে। ' তথাচ বৈকবদ্‌ -“প্রাণাথামেন পবনং প্রভাহারেণ চেত্রিয়ম। বনীকৃত্য তত; কুর্য্য! 
চন্দ: শুভরে &. এব বৈ ধারণ! জের! তচ্চিত্তং তত্র ধার্যযতে ॥” 


বিক্ণৃতিপাদঃ.। ? ২২৩ 


পদ্মময্যে, কিংবা নাঁড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, অথব| কৌন ভূতে 
ও ভৌতিকে, কিংবা কোন সুন্দর মুর্ধিতে ( বহির্বস্ততে ) ধারণ কর। এরূপ 
প্রধত্বে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহ| হইতে স্বলিত্ব না হত্ব। তাহা! 
হইলেই চিত্তকে বীধা হইবে, এবং চিত্তকে বাধিতে পারিলেই তোমার 
“ধারণা'”-নামক যোগাঙ্গটী আয়ত্ত হইবে। 

ধারণ করার নাম ধারণ!। সেই ধারণ! যদি স্থায়ী হয় ত ক্রমে তাহাই 
তোমার ধ্যান হুইয়া দাড়াইবে। যথা 

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্‌ ॥ ২ ॥ 

সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রতায়ের অর্থাৎ চিন্তবৃত্তির একতানতা 
জন্মে, তাহা হইলে তাহা প্ধান” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি 
বাহেন্রিয় নিরোধপুর্বক অস্তযিন্সিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি 
তোমার অনস্তরিতভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, 
তাহ! হইলে, তাদৃশ মনোবৃত্তি প্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়। 

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিও ॥ ৩ ॥ 

ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবল ধ্যেয়বস্তকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত 
করিবে, আপনার স্বরূপ--অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদিগ্রকার ভেদ- 
জ্ঞান__লুপ্ত করিয়া, দিবে, তখন তাহা "লমাধি” আখ্যা প্রাশ্ব হইবে। . 

ধ্যান গাঁড় হইলেই তাহার পরিপাক'দশায়, অন্য জ্ঞান দূরে থাকুক, ধ্যান- 
জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়- 


শশা পাতি শি লে সিসি Oa দশ প্রীত armen w+ 

(২) যত্ৰ চিত্বং ধূতং তত্র যা| প্রতাগানাং জ্ঞানবৃস্তীনাম্‌ একতানত! ধত্বমপেক্ষ্যেকবিষয়তা 
তৎ খানম্‌। বদেব ধারণায়ামবলন্বনীকৃতং বন্ধ তদাকারাকারিতচিত্বনৃত্বিশ্েৎ অনস্তরিত' 
প্রধহতি তঙ্গা তৎ ধানমিতি স্পষ্টোহর্থঃ | এন্ারবাহ বৈকবহ্‌-_-““তজগ প্রত্যৈকাগ্রসগ্তি 
স্চণন্ভনিস্প্হ!। তদ ধানং প্রথসৈরক্গৈত বড়ভিনিষ্পাদাতে নৃপ 81 ইতি। 

(৩) তৎ এব ধ্যানমের যদা অর্ধমাত্তনির্ভানং ধোরসারূপাপ্র।প্ত্য। তদতিরিতনিতাম- 
পরিহারেণ খ্যেশ্বয়পমাতে শ্ষভিনৎ অতএর শ্বরূপণুস্তং শ্বরাপেণ ধ্া।নলক্ষণেন শৃষ্ঠং পরিহীনং 
ধ্াতৃধ্যানজানাঙ্টাং প্রচ্যুতস্‌ ইব তবতি তদ| সঃ সমাধিরিত্যুচংতে | ইবশব্দেন খোয়- 
বৃত্তিসন্তাবাৎ ধ্যানস্ত সভভাং দ্যোতয়তি । অনভ্রোক্তং এগ্যৈব কলনাহীম* গ্বরপগ্রহণ হি হ্। 


১২৪ 1 পাঁতঞ্জল-দর্শনহ্‌ । 
বন্ততে লীন হয়, ধোোরশ্বরূপ বা ধোয়াকার প্রান্ত হয়। মুতয়াং চিত্ত তখন 
শ্বরপশুন্তের সভায় অর্থাৎ না থাকার গায় হ্য়। সেই জন্যই তৎকালে অন্ত 
কোনও জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ চিত্বাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, 
ইহ! বুঝিতে হইবে। 
ভ্রয়ষেকত্র সংযমঃ ॥8 ॥ 

কোন এফ আলম্বনে উক্ত তিনগ্রকার মানসংক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি,এই ভ্রিবিধ মানস-প্রক্রিয্া প্রয়োগ করার নাম £সংযম”। 
ংযম শব্দের উল্লেখ দেখিলেই বুঝিতে হইবে, গ্রন্থকার ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি, এই ত্ৰিবিধ প্রয়োগের কথা বলিতেছেন। 

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫৪ 

উদ্থাফে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বীসপ্রশ্বাসাদির ব্রার 
স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণামত্ত করিতে পারিলে প্রজ্ঞা-নামক সর্বভাসক আলোক 
(বুদ্ধি) জন্মে; অর্থাৎ নৈর্ঘল্যজনিত বুদ্ধি প্রকাশিত বা জ্ঞানের শক্তিবিশেষ 
প্রাহর্তূত হয়। 

সংযম, তাঁহার জর, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞানামঞ্ষ জ্ঞানালোক,- 
তিন কথার মধ্যে অনেক গুপ্ততথা বিদ্যমান আছে। বস্তুত: ইহার প্রকৃত 
তথ্য এবং ইহার শিক্ষাকৌশল যোগীরাই জানেন, অন্কে জানেন না। 
সুতরাং বিনা উপদেশে উহার যথার্থ তথ্য বা প্বূপ এবং শিক্ষাকৌশল 
কিরূপ, তাঁহা জানা যায় না। অঙুমানেব সাহায্যে আমরা সংযম সম্বন্ধে এই - 
মাত্র বলিতে পারি যে, প্রাচীন যোগ-ভাষার সংযম আর আধুনিক ইংরাজী 


| amend 


মনদা ধ্যাননিপ৷াৰাং সমাধি: দোংতিৰীঘ়তে 1” ধোয়াৎ ধ্যানন্ড তেঙ্গং কল্পনা তদ্ধীনসিতি অই 
ব্যয। অত্রায়ং বিভাগ:--বিজাতীরবৃতিচ্ছিষ্না ধারণা । অধিচ্ছিযং ধ্যানম্‌ । তচচ ধোক্স- 
ধ্যান-ধ্যাতু.শ্ষ ভ্ধিসৎ । তদ্যদা য্যেযনাত্রক্ষ.ত্বিমন্তবতি তন] সঃ সঙগাধি: ! স এব দীর্খকালব্যাপী 
সন্‌ বশ্াজাতাখ্যো যোগ । স যদা ধোয়ক্ষ তরিশৃস্তো ভবতি ভা অসম্পরজাত ইতি দিক। 

(8) একত্র একপ্রিদ্‌ আলন্বানে গং ধারণা-ধ্যান-সমাধিলক্ষণং ব্রিতরং প্রবর্তমানং 
সংখম ইড়াচান্তে ৷ 

(৫) তত সংখনজ জয়াং স্বাস্বীকরণাং প্রজায়াং জাভবাপ্রবিষেকরপারা বুদ্ধে: আলোকং 
অতিনৈৰ্বলাং স্ববতি। অধস্তিমংশয়াদিশৃস্ত। ধ্যেরক্,তির্ড বভীতি বাৰৎ। 
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বিভৃতিপাদঃ। ১২৫ 
ভাষার 0০851695601) 0r-Will force প্রায় সমান অর্থের ঠোতক । কেন? 
তাহ! বিবেচনা ফকর। পতঙ্জলি বলিলেন, অগ্রে ধারণ।, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার 
পর্ধিপাকে সমাধি । এই প্রক্রিয়াত্িতয়েন্ধ মূলে তেজন্থিনী নির্শল| বুদ্ধির 
মারস্থানীয়া ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্তক। যোগীর! শিক্ষার দ্বারা, অভ্যা- 
সের দ্বারা এ তিন প্রক্রিয়া জয় অর্থাৎ স্বাত্মীকৃত করেন। স্বাস্মীকরণ 
কি? না, স্বাভাবিক-কার্যোযর রায় আর করণ। মনুন্যের শ্বাস-প্রশ্থাস 
যেমন স্বাভাবিক বা স্বাক্বীক্কত,--অর্থাৎ খাস-প্রশ্বাস নির্বাহ করিতে যেমন 
প্রবন্ধ বা রেশ স্বীকার করিতে হত না,--উল্লিখিভ সংযম-কার্য্যটী যি 
সেইরূপ শ্বাত্মীকৃত হয়,--অর্থাৎ বদি শ্বাসপ্রশ্থাসের স্বায় সহজে ও বিনা 
ক্লেশে নির্বাহ করা যার, তাহা হইলে জানিবে, সংবম-সিদ্ধি হইয়াছে। 
এতদ্বিধ-সংবমদিদ্ধ যোগীদিগের সঞ্চল্প ব| ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাঁহার! 
যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সন্কন্স করেন, সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাহারা 
তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ করিতে পারেন। “সংযমজযাৎ প্রজালোকঃ1+--এই চতুর্থ 
সুত্র দেখিয়া, সংযমের বলে কেবল জ্ঞানবিকাশই হয়, অন্ত কিছু হয় না, 
এরূপ হনে করিও না। পরবর্থী হুত্রগুলির অর্থ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
গাঁরিবে, উহার দ্বারা সকল সঙ্করই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞানবিকাশ হইলে, 
অর্থাৎ প্রকাশশকি বাড়িলে ক্রিনাশক্ষিও বাড়ে, ইহা! অবাভিচারী নিয়ম। 
সুতরাং ভূতজয়, প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি এশ্ধর্যা/ঞরে সমস্তই একমাত্র 
সংবনের প্রভাবে ( অজ্ঞাত-শক্তিতে ) সাধিত হইয়া থাকে। কিরূপ সংমের 
দ্বারা কোন্‌ কার্য্য সাধিত হয়, তাহা এই পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইবে। 
এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের সারসংগ্রহ বা সার কথা এই যে, সিদ্ধির প্রতি 
একমাত্র সংবমই কারণ। সংযমের দ্বারা সমন্য ইচ্ছাধিকার পূর্ণ হয়। 
সংযমের দ্বার! সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যাই নাই । সংঘমের মধ্যে যে কত 
প্রভূত ক্ষমত! লুৰ্ায্িত আছে, তাহা যোগীরাই জানেন, অন্তে জানেন 
না। ষোগীরা কিরূপে সংযমের বল বা ক্ষমতা জানিয়াছিলেন, তাহা 
আমর বুঝি না। বুবিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিব কি না, সন্দেহ । 
তথাদি আমাদের এ বিষয়ের তথ্যাকূলন্ধান করা কর্তব্য হইতেছে। একজন 
পুরাতন যোগী বলিয়া গিয়াছেম যে, | l 


১২৬ পাতপ্রল-দর্শদিম্‌ । 
“পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গাস্বেষকোবমে। 
ইযুকারঃ কুমারী চ যড়েতে গুরবোমম ॥ 


পিঙ্গলা-নারী বেপ্যা, কুরর-নামক পক্ষী, অজগর-নামক সর্প, মৃগাদেী 
ব্যাধ, শরনির্শীতা শিল্পী, অবিবাহিতা কুলনারী,--এই ছয় ব্যক্তি আমার 
গুরু অর্থাৎ ও ছয় ব্যক্তির নিকট আমি অনেক গুহ্জ্ঞান পাইয়াছি 1৯ 

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "অনারস্তেহপি সুখী সর্পবৎ 1” (সাধ্যের ৪ 
অধ্যায়, ১২ পুত্র দেখ )--এমন কতকগুলি সর্প আছে, তাহারা আহারের জন 
কিছুমাত্র আরম্ভ বা উদ্যোগ করে না, অথচ ইচ্ছামুরূপ সুখ ও আহারাদি 
লাভ করে। এতদ্দ ষ্টাস্তে যোগীরাও অনারপ্ভপর হুইবেন। যোগীফিগের 
এই সফল কথার ভাবভঙ্গী পর্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, তীহাবা 
অজগর-সর্পের বহিনিশ্েষ্টতা দেখিয়া তাহাদের অভান্তরের বা অনস্তরাত্মার 
ব্রিমিতভাব, দৃঢ়সন্বল্প ও দৃঢ়সন্বল্লের প্রবল ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন | 
এবং তাহারই অনুকরণে সংযম-নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কৃত করিয়াছিলেম। 

রাজসাপ-নামে এক প্রকার সাপ আছে। তাহার] ভ্রমণ করিয়া আহার 
করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিখিষ সর্প এবং বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব তাহাদের সুখ- 
সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজসাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। 
এসশ্বন্ধে অজ্ঞ মানবদিগের নিকট এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, “উহ্থারা 
সাপের রাজা, সেই জন্যই উহারা আহারার্থ ভ্রমণ করে না। ক্ষুদ্র ধর্প 
শকল উহাদের ভয়ে আপনা আপনিই আহারীয় হইয়া উহাছের নিকটে 
আইমে।” কিন্তু সাগুড়েরা বলে, “তাহা নহে। রাজসাপেরা আহারের 
পূর্ধে কোন এক নিভৃত ( মনুয্যশূন্ত অথচ ক্ষুদ্র জন্তুর গতিবিধিযুক্ত ) স্বামে 
"গিয়া নিঃমাড়ে পড়িয়া থাকে এবং তন্মনা হইয়া বা একমন একচিত্ত হইয়া 
লীদ্‌ দিভে থাকে । উহাদের সেই লীম্‌-শব্ের এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা 

* ধোগীর! পিলার নিকট আশাত্যাগিভা, কুগ্র পক্ষীয় নিকট পরিপ্রচ্ত্যারিতা, স্গের 
বিধট জীপ পবন ( খোলোহ ) পরিত্যাগ ব। তূক্তবৈয়াগ্য, এবং তাছাদেরই নিকট অনারহ 
অর্থাৎ একমনে চুপ্‌ করিয়া থাকা, বধের নিকট অগুমন্ধান ও মনংপ্রণিধাব, শর-নির্্জাতার 
নিকট একাগ্রতা সু মদাধি, এবং কুহারীর নিকট সঙ্গতাশিত। শিক্ষা করিয়াছিলেন 
ঙ্গভাগিত! ধিক্ষায় বিধরণ আমার প্রকাশিত সাথ্যে দেখিতে পাইবেষ। 


বভাতপাদঃ । ১২ 
আছে, এহন এক জাশ্চর্ধা মোহিনা শক্তি আছে, এমন এক আবকর্ষণ-পত্ধি 
আছে যে, শৎ্প্রভাবে তাহাদের মুখসন্লিধানে ক্সাহারোপযুক্ত ক্ষুত্জীযকে 
যাইতে হইবেই হইবে । তাহাদের সেই শীন্‌-শব্দ যতদূর যাইবৈ,__তত দুরের 
মধ্যে যে কোন ক্ষুত্জ সত্ব ( বৃশ্চিকাদি দীব ) থাকিবে, তাহাদের সকলকেই 
পীম্‌.শব্দে মোহিত হইয়া, হতজ্ঞান হুইয়া, তৎসন্িধানে যাইতে হইবে। তাহা- 
দের সেই লশীস্-শব্দের আকর্ষণ-শক্তি অতীব অদ্ভুত ও অচিন্ত? এতজ্জাতীয় 
গর্প এ দেশে আছে কি না এবং যদি থাকে তবে কোন্‌ প্রদেশে আছে, তাহা 
'জামরা জ্ঞাত নহি। ইংরালী ভাষায় এতজ্দাতীয় সর্পকে Rattling Serpent 
( This word is derived from the word Rattle) বলে এবং এরূপ 
সর্প না-কি আমেরিকা দেশে আছে। আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অন্ত 
এক প্রকার বৃহৎকায় সর্প আছে, শান্বীয় ভাষায় তাহাদিগকে ‘অজগর’ 
বলে। অপভাষায় তাহাদের কি নাম আছে, তাহ! জানি না *। কেহ কেহ 
ইহাদিগকে রাজসাপ, কেহ বা বোড়াচিতি, নাওদোড়া প্রভৃতি নামে উল্লেখ 
করেন। যাহাই হউক, অজগর সর্পের৷ আহারের উত্তম করে না। বৃহৎ 
কায়তানিবন্ধন নড়িতে চড়িতে পারে না বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন 
অগ্জাত কারণেই হটক, আহারের পুর্বে ইহারা কারের ন্যায় নিশ্চল নিন্পন্দ 
হইয়। পতিত থাকে। কিছুকাল ভন্্রপ থাকার পর ক্ষুদ্র জন্তু সকল তাহা- 
দের সন্মুখে আগত জ। বনচর মনুষ্যদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে, উহারা 
নিশ্বাসের ছারা আহারীয় জস্তদিগকে টানিয়। লয়। বস্তুতঃ তাহ+ ঠিক্‌ 
নিশ্ধাসের আকর্ষণ না হইতেও পারে। যাহাই হউক, অজগরদিগের তাদৃশ 
নিষ্ষে্টভার কারণ কি, তাহ! আমরা! জানি না। যোগীরা বোধ হয় উহার 
প্রকৃত কারণ জানিয়াছিলেন। জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এই গ্রন্থের 
চতুর্থ পাদের প্রথমন্ত্রে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস দিয়া গিয়াছেন। সেই 
আভাসিত ভাবটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে প্রাঞ্সাপের! অথবা অঞ্গর 


» এ দেশে এখন রানিসাপ বলিলে “বোড়াচিতি” বুঝায় । বস্তুতঃ “যোড়াচিতি” রাজ- 
সীপ নহে। বৌড়াচিতিয অন্ধ এক জাতিকে বরং অজগর বলিলেও বল! যার; কেহ 
দেহ পাঁকিনী সাপকে রাজসাপ বলিয়া! উল্লেখ করেন । বোধ হয়, ঠাহাদের কথাও সত্য 
নহে। যাহাই হউক, ঘাহাদের উষ্বিধ ক্ষমতা আছে, আমাদের মতে তাহারাই রাজশাপ । 


১২৮ পাতঞ্জল-দর্শনধ | 


সর্পেরো* জন্মত: অংযম-সিদ্ধ” এইরূপ বিস্পট কথায় পরিণত হয়; অর্থাৎ 
উহারা জন্মসিচ সংঘনী। উহাদের স্বচাবসিদ্ধ সংযদশক্তির প্রভাব বা 
ক্ষমতা এত অধিক যে, তাহার ইয়ত্তা কর! ছুঃসাধ্য। উনারা আপন আপন 
সংহমশক্রির, ইচ্ছাশক্তির, সম্করশক্তির, বা ধ্যানশকির পরিচালন বা 
প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ ভক্ষ্য আকর্ষণ করে। এ কার্য্য করিবার সয় 
তাহাদিগকে অন্যান্য ইঞ্জিয় সকল রুদ্ধ করিতে হুর, সুতরাং আগাদের 
দৃষ্টিতে তাহারা কানের সকার নিশ্চল নিম্পনা পরিদৃ হয়। 

সাপুড়েদিগের “ক্ষু্র সর্প সকল রাজসাপের শীস্‌ বা সৌ-সৌ শব 
গুনিয়া হতটৈতগ্ত বা অবশ প্রায় হুইয়া তাহাদের নিকট আইসে” এই প্রধাদ 
বোধ হয় অসত্য নহে। কেননা, শব্দের বা! সৌ-সৌ ইত্যাকার শব্দের, ও 
শববিশেষের তাদৃশ বশীকরণ সামর্থ্য ( Mesmeri€ [০৮৩1 ) থাকা অসম্ভব 
নহে। জীব যে, শব্দ গুনিয়া, রূপ বা রং দেখিয়া, রস বা আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, 
গন্ধ আত্বাণ ও স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মানস-বিকারের বশতাপন্ন হয়, তাছা 
রোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই। নুতরাং শব্দের, স্পর্শের, রূপের, 
রসের ও গন্ধের প্রবল প্রভাপাৰ্বিত বশীকরণ-পামর্থা থাকার বিষয়ে অধিক 
কথা বলিতে হইবে না *। কেবলমাত্র পুরাতন যোগীরাই যে, রাজসাপের 
অভাঙূত আছার-চেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যামুসন্ধান করিতে করিতে সংঘমের 
অদ্ভুত শক্তি বা অতুলা-ক্ষমত! জ্ঞাত হুইয়াছিলেন, ক্ঠাহা নছে। আমর! 
গুলিয়ছি, ইয়ুরোপবানী জনৈক আধুনিক ডাক্তারও অন্গগর-সর্পের অন্ভুত 
আহার-চেষ্টা দেখি! তাহার তথ্যম্থসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাহা হুইতে 
বলীকর়ণ-বিদ্বা (11550551150) অখবা| একপ্রকার আশ্চর্য্য *চেতনা-শিল্প' 
আবিফার করিয়াছিলেন। “মেস্‌ সায্‌”-নামক জনৈক জন্খান্‌ পপ্তিত 
এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেল, তাহা এই 

“জামি একদা পোতায়োহণে বিদেশ গমন করিয়াছিলাহ। জাহাজ 
জলদ হওয়ায় কেবল *আহিই বিধাতার কপার সে বিপদে পরিত্রাণ 
পাইরাছিলাম। জাহাজের ভগ্ন মান্তল অবলম্বন করিয়া আমি বীরে ধীরে 

* এই লিন্ধাপ্ডটী মহাতায়তীর শারিপর্যে ব্যাস কর্তৃক লিখিত হইয়াছে! এস্ব-বাহল্য-ডয়ে 
সে সকল সংসকৃত দোক উদ্ধ ত কর! হইল দা। 


১২৯: 
তীর হইলাম। উপরে গল ও পাহাড়) হিং জরা, তরে 
বৃক্ষারোহণপুকাঁক  রাত্রিধাপন করিলাম । পরদিন প্রাতে অবতরণ-কালে, 
দেখিলাম, নীচে একটা খৃহৎকার সর্প মৃতফল হইয়া পড়িয়া আছে। 
ভীহা দেখিয়া, আমি প্রথমে তর়প্রধুক্ত নামিতে সাহস করিলাম না। বেলা 
অনেক হুইল, তথাপি সে সেইরূপেই খাকিল। অন্যুন ৪ ঘণ্টা পরে 
দেখিলাম, আকাশ হইতে ২৩ টা পক্ষী তাহার সুখ-নিকটে পতিত হইঙ। 
সাপ তাহা :ভক্ষণ করিল। ক্রমে হুই চারিটা ক্ষপ্রজস্তও তাহার মুখের 
নিকট আসিল। সাপ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিল। এত ক্ষণের পর 
দে ' শরীর-সঞ্চালন আরম্ভ করিল, ক্রমে সে অলে অল্পে সরিয়া গেল। 
আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে তাহার মুখমিকটে 
দরের অন্ত আগমন করিল ? ইহা ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তিষ্ক 
ভাবিতে ভাবিতে বিকল হইয়াছিল বটে; পরস্ত এখন দেখিতেছি যে, 
সেই ব্যাপার তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তজ্জা- 
তীর" সর্পদিগের উইল্ফো্স, বা ও মেস্মেরিকপাওয়ার অত্যন্ত তীব্র, তাই 
ভাহারা এরূপ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।” 

' মেস্যার্‌ সাহেব যেমন সাপের আহার-চেষ্টা দেখিয়া “মেসমেরিজ্ষ্। 
'আবিফার করিয়াছিলেন, তন্্রপ, বহুসহত্র বৎসর পূর্বে ভারতব্ষীয় যোগীরা 
হয় ত অজগরদিক্গার আহারের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া “সংধম"নীমক 
ঘোগাজটা “আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। * তাই 
বলিলাম, যোগীদিগের উস্তাবিত “নংযম” আর মন্দার সাহেবের পরি- 
ছাঁর়িত উইলফোর্স প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের বোধক। 

তস্য ভূমিযু বিনিয়োগ ॥ ৬ ॥ 

* ধী সংবষের শিক্ষাকালে ভূষিক্রমে অর্থাৎ সোঁপান-আরোহণের ভ্ভাকস 
পর্ব পূৰ্ব অবস্থা জয় করিয়া, গুল স্থূল আঁলগ্বন আরত্ত করিয়া পশ্চাৎ 
প্র সুন্ম অবস্থার বাঁ হুন্ম পুনম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

সংযমাভাস-সন্ন্ধে উত্তম উপদেশ এই বে, প্রথম যোগী প্রথমতঃ হুল 

70) ত সাব্যস্ত তূনিযু হুনপুস্থাদিভেদতিয্েম্ালখ্নুনযু সমিতর্কাতবস্থাহ বা সোপানা- 

যোংশক্তাযেন বিনিয়োগঃ কারা ইতি শেষঃ। সংবমেন সুলাং পূর্বভুমিং জিত্বা অভায! 
১৭ 


১৩০ পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


শু বিষয়ে সংঘম প্রয়োগ করিবেন। সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদ- 
পেক্ষা সুন্মবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। অদ্রালশিখরারোহণ 
করিতে হলে যেমন প্রথমে নির়দোপান আক্রমন না করিয়া উপরিবর্তী 
সোপানে আরোহণ কর! যায় না, তেমনি, স্থূল আলম্বন জয় না করিয়া 
ছু আলম্বনে সমাহিত হওয়া যায় না। সকল আলথন পরিত্যাগ কারয়! 
একেবারে সুন্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম-কাধ্যটী অভ্যস্ত হওয়া দুরে 
থাকুক, আদৌ তাহাতে ধারণাই তইবে না। সুতরাং ভূমিক্রমে অভ্যাস 
করিতে হয়, ও শিখিতে হয়। ইতিপূর্বে যে সবিতর্ক, নিধিতর্ক, সবি- 
চার ও নিধিচার যোগের উল্লেখ করা হইম।ছে, সেইগুলি এ স্থলে যথাক্রমে 
ধষ-শিক্ষার পুর্ধাপর ভূমি, অর্থাৎ প্রথমাপি অবস্থা বা ক্রমিক আলম্বন 
বলিয়া জানিবে। প্রথম সবিহর্ক ভূমি । তাহা জয় হইলে নিবিতর্ক 
ভূমি, পরে সবিচার, তৎপরে নিধিচার সমাধি অবলম্বন করা কর্থব্য। 
অয়মন্তরঙ্গং পর্ববেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 

এই সং্যম-নামক যোগাগগটী পুন্বোক্ত যমনিরমাদি যোগাঙ্গ অপেক্ষা 
সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাপন। যননিয়মাদির দ্বারা শরীরের 
জড়ণ্ঠা নিন, ইন্দ্িয়ের আক্ষত| এবং চিন্ধের নৈষ্মল্য হয়| পরে সংঘমের 
দ্বার! চিন্তকে সুষ্মাদপি হক্মতম পদার্থে সমাহিত করা যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত 
অঙ্গগুলি সমাধির বহিরঙ্গ সাধন, আর সংযম তাহার অন্তরঙ্গ সাধন । 

| তদপি বহিরঙ্গং মিবাঁজস্থ ॥ ৮ ॥ 

সংযম, সমাধির অগ্ুনুঙ্গ উপায় বটে; পরন্ধু তাহা নিবীজ-সমা ধির 
বভিরগ্গ সাধন । কেননা, উৎকৃষ্ট সম্প্রচ্াতযোগে যে যে নিশ্মল প্র্জা স্করিত 
হয়, তাহা কেবল “নেদং অর্থাৎ ইহাও নিরদ্ধ হউক, ইত্যাকার চিরভাবিত 
ইচ্ছাসংশ্থার দ্বারা নিরদ্ধ ভয়। অন্য কিছুতে হর না। সুতরাং সর্ঝবুপ্তি 
নিরোধরূপ নিবীর্দ সমাধির পরম্পরা-সাধন সংযম, আর সাক্ষাং-সাধন 
নিরোধ-পরিণাম 1 নিরোধ-পরিণাম কি? বলা যাইতেছে 


সপে এপি পল শিপ শিক 1 ৯০ 


 হুল্জাং ভমিং জিণীষেং | ন ছি সুলমনাক্ষাৎকতা শুক্র সাক্ষাৎকর্ত,ং শকামিত্যুপদেশঃ। 
(৭) অন্বং সংযম: ধারণা দিব্য পরবেবেভাঃ পুৰ্বোকণঙ্জেডহ যমনিয়মাদিন্তাত অভ্র 
সমাধস্বরাপবিদ্পাদনাং সাক্ষাৎস ধনা মত] [| (৮) গচ কাহরলগসাধন্‌: নিতান্ত অসম্পুজ্ঞা ভক্ত | 


 বিভৃতিগানঃ | ১৩১ 


ব্যুখাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাছুর্ভাবে 
নিরোবক্ষণাচত্তান্বয়োনিরোধপরিণামঃ ॥ ৯॥, 
চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিন্ন পরিণামের নাম ব্যান এবং কেবলমার 
বিশুদ্ধসত্ব-পন্লিশামের নাম নিরোধ । চিত্রের সম্প্রন্তাত-অবস্থা ও পূর্বোক্ত 
প্রকারের পরবৈরাগ্য,-এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ' বাখান ও নিরোধ। 
এই দই (ব্যান ও নিরোধ ) পরিণামের সংস্কার যখন যথাক্রমে অভিভূত 
ও প্রাহভৃতি হয়, অর্থাৎ ব্যুখান-সংস্কার অভিভূত হইয়া নিরোধ-সংস্কার 
পুষ্ট হইয়া দাড়ায়, চিত্ত তখন নিরোধ-নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ 
আনুগত্যের অর্থাৎ তাদুশ অবপদর (তৃথ্টান্ভাব) প্রাপ্তির নাম “নিরোধ-পরি- 
শাম 1? ইভার বিশদ ব্যাখ্যা এইকপ £-- 
যোগী সংযমের দ্বারা বিবিধ তশবর্যা ও আলৌকিক ক্ষমগ আহরণ 
করিতে পারিবেন । পরম্থ কিঃবিধ বিষয়ের জন্য কিরূপ সংযম পায়োগ কৰি" 
বেন, তাহা কাহার জানা আবশ্যক । কোথায় কিপ্রকার সশ্যম করিতে 
হয়, কোন সংযমের ক্রি ফল, তাহা জানা না থাকিলে ফললাভ ছুর্ঘট হয়। 
সুতরাং সংযম শিক্ষার পুর্বে সংযনের স্থানগুলি নিণয় করিয়া পহতে হয় । 
এবং বিধ্ধি চিঙপরিণাম অর্থাৎ চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারচাবগুলি করা- 
মলকবৎ বা প্রত্যক্ষণৎ প্রভীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিন্রসন্ব বাখান- 
কালে, নিরোধকালে ও একাগ্রতাকালে কিন্ধপ কবস্থায় থাকে, কিরূপ ভাবে 


~ 


পরিণত হইতে থাকে, তাহা নপগ হইয়া লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধ- 


(১) বিশেদেপোন্িঈতান্টাদিতি বাখান' মধপ্রস্থাতঃ। নিরুধাতে যেন মলিরোধঃ পর 
বৈরাগাম্‌। অলম্প্রজ্ঞাত উত্তি যাবৎ । অত বুুখান" ক্ষিপ্মৃচবিক্ষিপ্র' মতি ভুনিয়য়ম্‌ | নিরোধং 
প্রবুইসন্বহথাক্গিতয়া চেতন: পরিণাম ইতি বাশ্িকধুদ্ধাগানম্‌। ভাভ্াা জনিতো যৌ 
'স্থারৌ তয়ো? সং’স্কারমো্ন] যথাকমনভিন্তবপ্রা্থভাবৌ ভরত: বাখানসত্ষারঠাতি- 
ভবে! নিরোধ-স'স্কারন্ত চ প্রাত্র্চাবেো ভবতীভার্খত। তদা* চিন্ত" নিরোধন্ত অসম্পল্া ত 
ক্ষণণেল অবসরেণ যুফুং ভবতি । তত চ নিরোধক্ষণচিন্তপ্রে ঘঃ অঃ টলয়াত্বয়িভয়। ধ্মিমার- 
ব্ারূপেণাবস্থান: স নিরোধপরিণানঃ। অন্ত নামাস্রাণি নিৰাঙ্গপরিণানঃ সনাধিগরিণামঃ 
বৈৰ্দ্যঞ্চেতি দিক । * 


১৩২ পাতঞ্জল-দর্শনয্‌। 


কালের * চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, ব্যঞ্থান-কালের চিত্তাবন্থ! 
বা চিত্তপরিণাম সন্ধান করা তত আবশ্যুক নহে। 

নিরোধিপরিণ?মের যথার্থ শ্বরূপ কি? অর্থাৎ নিবীজ-সমাধির সময় 
চিত্ত কি ভাবে অবস্থিত থাকে ? তাহার উপদেশ করা যাইতেছে। 

'যে কোনও সংস্কার, সমস্তই চিত্ত-ধর্শ্ম এবং চিত্তঃ তত্তাবতের ধর্ম্মী 
অর্থাৎ আঁধার । চিত্ত যখন উত্থানযুক্র অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত হইতে 
থাকে, তখন তাহাতে সেই সেই উত্থানের বা সেই সেই পরিণামের সংস্কার 
( রেখা, বা দাগৃ, ইহ! ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ ) আহিত হয়। চিত্ত যখন 
কেবল সপ্প্রজ্ঞাত-বৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও 
চিত্তে তাহার সংস্কার আহিত হয়। তাদৃশ সম্প্রন্তাত-অবস্থাও বুখান- 
মধ্যে গণ্য। কেননা, তখনও বৃত্তি থাকে, নিবৃত্তি অবস্থা হয় না। চিত্ত 
যতক্ষণ না নিবৃত্তিক বা রুঝিশুগ্ঠ হয়, ততক্ষণ তাহ! ব্যুখান বলিয়া 
গণ্য। তাদৃশ সম্প্রজ্ঞাতবৃত্তি বা একাগ্রবৃত্তি অবিশ্বান্তর্ূপে বা প্রবাহাকারে 
ছুটিতে ( উদ্দিত হইতে) থাকিলে তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে ( চিত্তসস্তে ) 
যথাক্রমে জন্মে । সে সংস্কার বা সে শ্রোতঃ নিরোধ-পরিণীম ব্যতীত তিরো- 
হিত বা অভিভূত হয় না । পরবৈরাগ্যাভাম দ্বারা যখন ব্যুথান-সংস্কার 
অভিভূত হয়, তিরোহিত হয়, নিঃশক্তি অগবা বিলীন হইয়! যায়, নিরোধ- 
সংস্কার তখন প্রবল বা পুষ্ট হুইয়া দীড়ায়। চিত্ত এই *সময়ে পূর্ববসঞ্চিত 
ব্যখানসংস্কার হইতে অবস্থত হইয়া, কেবল ফ্লরোধ-সংস্কার লইয়া, অবস্থিত 
থাকে। "নিরোধ-সংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে”__এ কথার তাৎপর্য এই 
যে, চিত্ত তখন নিব তিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় স্বৰূপে অর্থাৎ সত্তামাত্রে 
স্থিত থাকে । চিত্রের তদ্রুপ অবস্থিতি স্থায়ী হইলেই নিরোধ-পধিণাম নামে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নিরোধ-মবস্থা অবশ্যই পরিণামবিশেষ । 
সেই কারণে উহার অন্বর্থ নাম নিরোধ-পরিপাম। চিত্ত যখন গুণময়, 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক, তখন তাহা যতদিন থাকিবে, ততদিন সে পরিণত হইবেই 
হইবে। প্রকৃতির স্বভাব এই যে, সে ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া 
থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলিলাম, নির্বৃতিক অবস্থা 
বলিলাম, বস্ততঃ তাহাও একপ্রকার পরিণাম । কেননা, চিত্ত তখনও পরিণত 


বিভৃতিপাদঃ | ১৩৩ 


হয় | তবে কি না, তাহ! শ্বরূপেরই অনুপ । ভাদৃশ শ্বরূপ-পরিণামের 
অন্ত নাম স্থের্য্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে, এ কথ! বলিলে কি বুঝিতে হইবে? 
কোন পরিণাম হইতেছে না, এরূপ না বুঝিয়া, বিষয়াকারে পরিণত ইইতেছে 
না, স্বরূপ পরিণামে অবস্থিত আছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এতীবতা 
পিদ্ধান্ত হইল, চিত্তের স্বের্যা অথব! নির্ৃত্তিক অবস্থাই নিরোধ-পরিণাম। 
মংস্কারসন্বন্ধে অন্য এক নিয়ম এই যে, চিন্তে অবিচ্ছেদে দুই তিন বার যে 
বৃত্তি উদিত হয়, সেই বৃত্তির সংস্কার তাহাতে অন্িত হয়। বার বার 
বহুবার উত্থাপিত করিলে তাহার একটা প্রবল স্রোত চিত্তে খাকিয়া 
যায়। সুতরাং চিত্তকে বার বার বহুবার নিকদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিশৃন্য করিতে 
পারিলে তজ্জনিত সংস্কারও দৃঢ় হইবে, ক্রমে তাহা হইতেই চিত্তের বৃত্তি- 
শুন্যতা বা নিরোধশোতঃ স্থায়ী হইবে। 


y তশ্ত প্রশান্তবাহিত! সংস্ষায়াৎ ॥১০ ॥ 

স্কার দৃঢ় হইলেই তৎপ্রভাবে তাহার অর্থাৎ নিরোধ-পরিণামের প্রশাস্ক- 
বাহিত। বা স্থ্ধ্য-প্রবাহ্ণ জন্মে । 

অবিচ্ছেদে কিছুকাল ও কিছুবার নিরোধ-পরিণাম উৎপাদন করিতে 
পারিলে চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার তখন তদ্রপ 
পরিণামের প্রবাহ বা শ্োত জন্মায়। যোগীরা সেই জ্ত্রোতকে বা নিরোধ- 
পরিণামের প্রবাহকে “হৈর্ধ্য” বলিয়া উল্লেখ করেন। যোগাবস্থায় এতদ্বিন্ 
অন্ত একপ্রকার পরিণাম হইয় থাকে, তাহার অন্য নাম সমাধি-পরিণাম। 
সমাধি-পরিণাম কি? বল! যাইতেছে | | 
সর্ববা্থ তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয় দয়ৌ৷ চিত্তস্ পমাধিপরিণামঃ ॥১১॥ 


পরী আও ৮৯০ রর এ জা জা ৮ পারিস সপ 


প্রি 


(১*) সংস্কারাৎ নিয়োধবাদনাপ্রচয়াৎ তন্য নিরস্তসমপ্রবুাতানস স্বারমলপ্ত চিত্তপ্ত 
প্রণান্তবাহিত| সদৃশপরিণামিতা নিঝোধসং ক্কারপরম্পরামাঅবাহিতা ব| ভবতি! অরমের 
নিরোধঃ দ্বৈধ্যমিত্াচযতে | 

(১১) সব্ধার্থতা নানাবিধার্থপ্রাহিতা চিত্ত বিক্ষেপরূপো ধর্ম্ম ইতি যবাবৎ।  একাএতা 
একশ্রিপ্েবালদ্বনে সদৃশপরিপামিতা। এততোরদা হথাকমং ক্ষয়োদয়ো প্রধনোক্রপ্য ধর্মপ্রাং তা- 
গ্তাতিভবো দ্বিভীয়স্ত চ প্রা্র্ভাবস্তদ তিত্বন্ত সমাধিপরিণার্সে। ভবতি। 


১৩৪ পাঁতন্ঠাল-দর্শনমূ । 

চিত্তের সর্ব্দার্থতার অর্থাৎ বহ্বপ্রবিষয়ক বহু প্রকার বৃত্তি হওয়া রুহিপ্ত 
হইয়া, একাগ্রতার অর্থাৎ একবস্ত্রবিষয়ক একটীমাত্র প্রবাহাকার! বৃত্তি উদিত 
ধাঁকিলে তাহা “‘পমাধিপরিণাম” নামে উক্ত হয়। 

চিত্ত যে চঞ্চলপ্বতাবত| তেহু সৰ্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে গমন 
করে, ক্ষণকালগ এক নিদিষ্ট বিষয়ে ববির থাকিতে পারে না, তাহাই 
তাহার সর্ধার্থভা-নামক স্বধর্থ। অপিচ, অভ্যাস দ্বারা যে, কখন কখন 
তাহার এক বিষয়ে বা এক বস্বতে অবস্থিতি হয়, তাহা ও তাহার স্বধর্ম্ম । 
সুতরাং চিত্তের সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা--এই দ্বিবিধ ধর্ম, গুণ বা স্বভাব 
আছে। ইহার মধ, প্রথমোক্ত ধন্মটী যখন (অভাস দ্বার!) অত্যন্ত অভি- 
ভূত হয় এবং দ্বিতীয় ধর্মী যখন উদাররূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই 
উদারভাবে অভিব্যস্ত একাকার! চিন্তবুত্তি ( একবন্তবিধয়ক একাকার চিত্ত- 
পরিণামটা ) '“সমাধি-পরিণাম” নামে উক্ত হয়। একাগ্রতাপরিণাম-নামক অস্ত 
একপ্রকার পরিণাঁমও হয়। তাহার লক্ষণ এইরূপ 


শান্তোদিতে তুল্য প্রত্যয় চিত্স্তৈকাগ্রতাঁপরিণামঃ ॥ ১২ ॥' 


তুল্যাকারের দুই প্রতায় অর্থাৎ একবস্বিষয়ক সমান ইট বৃত্তি যদি 
যথাক্রমে উপশাস্ত ও উদিত হয়, প্রথমটা নষ্ট হইতে না হইতেই যদি 
ঠিক তন্তুলা অন্ত বৃত্তিটা উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা “একা গ্রতা- 
পরিণাম” বলিয়া গণ্য হইবে। ্‌ 

কোন এক ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিলে প্রথম যে তদাকারা মনোবৃত্তি 
জন্মে, তাহা নুপ্ত হইতে না হইতে যদি পুনর্বার তদাকার! বৃত্তি জন্মে, তাহ! 
হইলে সেই সংলগ্রভাবে উৎপন্ন ( অতীত ও বর্তমান অর্থাৎ লুপ ও জাজল্- 
মান ) বৃক্তিঘয়কে “একাগ্রতা-পরিণাম'” বলিয়া জানিবে। এই একাগ্রতা 

(১২) শাস্য: অভীভ: | উদিত: বর্ধমানঃ। তুলো একবিষয়ত্বেন সনৃশৌ | যৰ্হি চিত্তপ্ত 
শান্তোদিতৌ তুলো প্রতায়ো ক্রমেণ ভবতন্বদা তক্তৈকাগ্রতাপরিণামঃ সিধ্যতি। অবিচ্ছেদে- 


নৈকবিহয়কং যৃত্তিঘয়মেকাগ্ৰতাখ্য: পরিণাম ইতি তল্লক্ষণহ্‌ | ইয়ষেকাগ্রতী, দ্বাদশগুণা চেৎ 
ধারণ! । তদ্দাদশগুণং ধ্যানম্‌। তন্বাদশগুণঃ সমাধি: | তন্দাদশগুপঃ সম্প্রজ্ঞাতে| যোগ ইতি ভেদ: 


০ NU UE NUNN SU tne nstnmemmmetaned 


বিভ়ূতিপাদঃ 1 ১৩৫, 


বাদ অবিচ্ছেদে ঘীদশগুণিত হয়, তাহা হইলে, সেই দ্বাদশওণিত একাগ্রতা 
প্ধারণা” বলিয়া ব্যাখাত হইবে । ধারণা অনস্তরিতভাবে দ্বাদশগুণিত 
হইয়া স্থায়ী হইলে তাহা “ধান”, ধ্যানের দ্বাদশগুণে ‘সমান’, এবং সমা- 
ধির দাদশপগুণে “সম্প্রাজ্ঞাতযোগ” নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে । 

এক নিমেঘের চারি ভাগের এক ভাগের নাম ক্ষণ। যে কোন মনো" 
বৃত্তি হউক, কোনটাই তিন ক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না। শ্ুতরাং এক বৃত্তির 
পরে তৎসদৃশ অন্য বৃত্তি উদিত হইলে, তহ্ভয়ের স্থিতিকালের সঞ্চলন 
ক্ষণ ৬কে দবাদশগুণ করিলে ৭২। ৭২কে ১২ গুণ করিলে ৮৬৪। ইহাকে 
৯২ গুণ করিলে ১০৩৮০, এবং ইহাকে ১২ গুণ করিলে ১২৪৫৬০ ক্ষণ হয়। 
এখন বিবেচনা কর, বুধি প্রবাহ স্থবির বাখিতে বা সমাধি আনিতে কত সময় 
নাগে। কোন কোন যোগী বলেন, ১* পল'পরিমিত কালের নাম ক্ষণ। 
এতন্সতে বৃত্তিপ্রবাহের স্থিতিকাল আরও অধিক । 


এতেন ভুতেক্দ্রিয়েষু ধ্্মলক্ষণাবস্থাপরিণাম! ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 

প্রত্যেক ভূতে ও প্রত্যেক ইন্দিয়ে যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা--এই তিন- 
প্রকার পরিণাম বিশ্তমান আছে, তাহা উক্ত চিত্তপরিণামবর্ণনের দ্বারাই 
বর্ণিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 

চিত্তের যেমন নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা, --এই নিব্ধি পরিণাম 
আছে, তেননি, পৃৰ্িব্যাদি ভূতে ও ইন্দিয়াদি ভোতিক-বস্তুতে ধৰ্ম, লক্ষণ ও 
অবস্থা-_এই তিল্প্রকার পরিণাম আছে। ধশ্মপরিণাম কিক্সপ ? *তাহ! 
ঘলা যাইতেছে। মুস্তিকারপ ধর্ম্মার পিশুরপ " ধর্ম অন্যথা হইয়া 


(১৩) এতেন চিন্তপরণামকথনেন তে পৃথিবাাদিনু উত্ডিয়েমু চ চক্ষুরাদিবু যে 
ধর্মলক্ষণা লক্ষণলক্ষণাঃ অবস্থালক্ষণাশ্চ পরিপামাং সন্তি তেহপি ব্াগা।1? কিতা | 
তথাহি--মুলক্ষণন্ত ধন্দিণঃ পিওরূপবন্মপরিত্যাগেন ঘটরপরন্থ্া স্রোৎপন্ছথিধপ্ুপরিণা মঃ | 
লক্ষয়তি কার্ধ্যরূপং ধন্ধং ব্যাবর্তরতীতি লক্ষণ: কালত্রয়ম্‌ 1 তচ্চ কালত্রয়ং জঅতীতোহধা! 
বরমানোহধ্বাইনাগতো ধর চেতি ক্রমাহুচাতে | তত্র যে ঘটন্তান!গতাধবপরিত্যাগেন বর্ম নাধা- 
প্রবেশস্তৎপনরিত্যাগেন চাতীহাধ্বপরিশ্রহঃ স তন্ত লক্ষণপরিপাম:। এবং লক্ষণপরিপাদত্য 
তদবচ্ছিরধর্জ বাঁ যা নবরপুরাতদতাদিবাবহারহেতুতা সাংবন্থাপরিণামঃ। এবকার প্রতি 
ক্ষপ রিণাসিনে। ভাবা গ্ততে চিতিশক্রিষিতি বোগশাস্ত্রম তম্‌। 


১৩৩ পাতঞ্জল-দর্শনথ্‌ 


যাওয়ার পর যে ঘটাকার ধর্ম আবধিভূতি হয়, তাহ “ধর্শ্মপরিণাম??। শল্য 
পরিণাম” অর্থাৎ কালিক-পরিণ।ম | কাল তিন্প্রকার। অতীত, বর্তমান, খ 
অনাগত অর্থাং 'ভবিব্যৎ। প্রত্যেক বস্তই অভীতকাল বা অতীত সোপান 
অতিক্রম করিয়া ব্ঠমান কালে বা বর্তমান দোপানে আইসে, এবং বর্তমান; 
লোপান পরিত্যাগ করিয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সোপানে যায়। এত- 
দ্বিধ কালিক-পরিণামের নাম লক্ষণ-পরিণাম। বস্তু যখন অতীত সোপানে: 
থাকে, তখন তাহার শ্বর্নপ একপ্রকার থাকে । বর্তমান সোপানে আসিলে 
তাহার সে স্বরূপ থাকে না। অন্ত একপ্রকার হইয়া যান । আবার তাহা 
যখন ভবিষ্যদ্গর্ডে প্রবেশ করে, তথন আবার তাহাও থাকে না, পরিবর্তিত 
হইয়া যায়। এতদনুসারেই আমরা! গৃহাদির নুচনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি 
আবন্থিক ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া থাকি । এতদ্বিধ পরিবর্তনরূপ পরিণামেক্ন' 
লাম ““অবস্থা-পরিণাম।” চিৎ শক্তি অর্থাৎ পুরুধ ব্যতীত অন্ত যে কিছু বস্ত; 
সমন্তই এঠদিধ পরিণামত্রয়ের মধীন জানিবে। (শ্বেতদ্বীপবাসপী আধুনিক 
পণ্ডিতের! যে বস্তুর 5০110, Liquid ০৮ 0৮9--অবস্থাত্রয় থাক! বর্ণন করেন, 
তাহা তদপেক্ষা অনেক স্থূল মর্থাৎ মোটা কথা বলিয়। বোধ হয়। ) ! 


শাস্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধন্মী ॥ ১৪ ॥ 


যাহা 'ধর্ের বা শক্তিবিশেষের আশ্রয়, তাহার নাম ধম্মী। প্রত্যেক 

(১৪) শাস্তাঃ কৃতব্যাপার! অভীতী:। উদিতা: বাপাযরাবিষ্টা বর্মানাঃ। অবাপদেশ্টাং 
শক্তিজপেণ ধর্শিযু স্থিচ। অনাগতাঃ। এতে পুনরতান্তপুন্ম্রতয়। ধন্মিণো! ধশ্মাস্তরাহ্থা তেদেন 
বাপদে্ট মণক্যাঃ। তদমুকমাত নামগ্রাহং ধর্ণয়িভূমশকা! ইতার্থঃ। এডস্মাচ্চ কারপাৎ সর্বধং 
কার্ধযং কারণে শক্তিকূপেণাবস্থিতত্বাদবাপদেশ্যং কারণমান্্সস্ভাবিতঞ্চেতি চ সর্ধবং কারণং সর্বব- 
কাধাশক্রিমদিতাচুমীযভে । ' দৃণ্ঠতে হি দী'বদক্ষবেত্রবীজাৎ কদলীকাণ্ডোংপত্তি:ঃ। ন হি ভত্রাঁ 
মত উদ্তবঃ সম্ভবতি । দেশকালাকবকর্শ্বাদীনা্মতবাগ্রকানাং বৈচিত্রাদের কচিৎ কিকিছুস্ত- 
ব্তি ক্িঞিচ্চ নোস্তবন্ঠীতি কার্ধাকারণবাযস্থায়াঃ স্থিতিদূর্টারতে । যোগিনাস্ত দেশ।দিপ্রতি- 
' বন্ষকাভাবাৎ স্বাদের সববসমুস্তবঃ প্রধায়ডে। অতো নাত্ত বিবদিতব্যম্‌। তানেতান্‌ শান্তো- 
দিতাব্যপদেশষ্যাদ্‌ ধণ্মান্‌ যোগাতাবচ্ছিন্না: শক্কীরনিশং ঘটীযনস্তরধদনুপততি অন্বেতি বঃ সোহমু- 
পাতী ধৰ্ম্মাত্যনুতুযতাম্‌। ব্ধা সবৃতহবর্ণাদিশ্চ্ণপিওষটরুচকাদ্যধ্যী তথাক্তোধগীতি জর্টবাম্‌। 


সপ ১৯ কপ» এ পা ০ ১ বসত 


বিভূতিপাঁদঃ | "১৩৭ 


ধর্মী অর্থাৎ প্রতোক প্রাকৃতিক দ্রবাই শান্ত, উদিত ও অবাপদেশ্,_ এই 
তিনপ্রকার ধৰ্ম্মে অপ্বিত। এই কয়েকটী কথার বিস্থৃত ব্যাখা! এইক্সপ 2-- 

বস্তুর মে ধৰ্ম্ম বা মে শক্ত আপনার কাধ্য শেষ করি! অথবা আপন 
ব্যাপার পূর্ণ করিয়া অন্তমিত হইয়াছে, সে ধঙ্দের নাম শান্ত-ধম্ম। যেমন 
ঘটের ভঙ্গ ( ভাঙ্গিয়া যাওয়া ), এবং বীজের অঙ্কুর, ইত্যাদি । বীজ আপনার 
অঙ্ধুররূপ কার্ধা নির্বাহ করিয়া অন্তমিত হইয়াছে; অথাৎ সে, অঙ্গ 
হইবার পুর্বে বীজ ছিল, কিন্তু এখন আর সে বীঙ্ নাই, 'এখন সে অর্থৰ 
সুতরাং বীদ্র উপশান্ত হইয়াছে (নই হইয়াছে বা পটিয়া গিয়াছে )। 
এইরূপ, ঘট বা ঘটশক্তিও আপনার জলাহবণাদি কাম্য নিন্দাহ কৰিয়া 
ধশ্ান্তর প্রাপু হইয়াছে; অথাং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিংবা জীণতা পাপ 
হইয়াছে । লুতনাং এখন আর সে ঘট নাই, সে এখন কতক গুলি খোলা 
অর্থাং মৃণ্তিকাখণ্ডমাত্র। অতএব, অঙ্করের শান্তধর্ম বীজ, যন্িকাখাণ্ডেরর 
শান্ধন্ম ঘট। এইনপ ঘটকালে ঘটক, বীক্কালে বীক্ষকে, ঘুস্তিকাণণের 
কালে মুত্রিকাখ গুকে, অন্কলকালে অন্ক্কে উদিত, বা! বস্তনানধন্ম খপিমা 
জানিবে। বর্তধানধশ্মবঞ্ধমানে তন্মদ্যে অগ এক প্রকার পশু বা কাযাশক্কি 
লুক্কায়িত থাকে, যাহা থাকাতে সে অন্তণাপগ্ন বা পরিবিচ ভব । হাহা 
তখন অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে এক সে পথম বাসে শক অবাপরেগ্য 
অর্থাৎ নিদিষ্টনামশূক্স, অথবা তাহাকে নিনমক-শক্তি বলিয়া শিণয় করিবে। 
এই অনাগত ও অবাপদেশ্য ধন্ম, আর কারণের কার্মাশক্ষি, ভুগ্যার্ঘ। 
অর্থাৎ বস্তুর ভবিধাংকার্াজননশক্ডিই অবাপদেহঠ ধর্ম! এই অবাপদেহ্া ধু 
বা অনাগত কার্ধাশক্তি এত শতক যে, তাহ| অলোরী অবস্তায় ৰ কোনক্রমেই 
বোধগম্য করা যার না। মনে কর, একটা বটপাজ দেপিলে। তখন হাগৰ 
উদ্দিতধন্ম অর্থাৎ ব'জতাব চলিতেছে। কিন্তু মেই বীজে নে বৃক্ষ আছে, * 
তাহ! কি কেহ জানিতে পারে? তাহা পারে না। কেন পারে না? না তাহ| 
তখন শক্তিজপে অনাগত-সোপানে অর গধ্য থাকে ; ভ্যাট জানিতে পারে না। 
প্রতোক জন্তবস্থই স্ব স্ব জনকের অন্যন্তরে লুক্কাগিত পাকে; কাপ ও মাকৰ 
 * বীজ বৃক্ষেরই একাংশ । তাহাতে তখন কি কি শক্তি আছে ও না আছে, হাহা কোন্‌ 
অযোগী ব্যক্তি নির্ণয় করিতে পারে? 

১৮ 


১৩৮ * পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


প্রভৃতি সহকারী কারণ মিলিত না হওয়া পর্যান্ক একই ভাবে অবস্থিত থাকে। 
সুতরাং লমন্তই সমন্তের কারণ ও সমস্তই সমস্তের কার্য্য, এ কথা অসম্ভব নছে। 
তুমি যেকোন বঁস্তর উল্লেখ করিবে, সমন্তই কারণও বটে, কার্য্যও বটে। 
বীজ অন্কুরের কারণ বটে, অঙ্কুর ও বীজের কারণ বটে। দ্বিতীয় কথা এই যে, 
সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর আবির্ভাব-সস্তাবন! আছে। বেত্রবীজ হইতে বেত্রের 
আবির্ভাব, মৃতিকার.আবিরাব ও কদলীবৃক্ষের আবির্ভাব,__এই ত্রিবিধ আবি- 
ভব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যবিধ আবির্ভাব-শক্তি থাকিতেও পারে, তাহা 
তনৃষ্টে অনুমান কর! যাইতে পারে। কিরূপ দেশ, কিরূপ কাল ও কিরূপ 
ক্রিয়ার সংযোগে কোন্‌ দ্রব্য হইতে কখন কি কাৰ্য্য আনিভূত হয়, তাহা কে 
বলিতে পারে? কিরূপ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া কখন কোন্‌ শক্তি অভিব্ক্ত 
হয, তাহা কে নিশ্চয় করিতে পারে? ফল, সকল বস্ততেই সকল শক্তি 
'লুক্কায়িত বা অনভিব্যক্ত আছে। উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশ ও উপযুক ক্রিয়া 
মিলিত হইলে তৎপ্রভাবে তাহা অভিব্যক্ত হয়, আবিভূতি বা কার্য্যরূপে 
গ্রধাশ পার । ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, কার্যয-অতিব্যক্তির অর্থাৎ কারণ 
হইতে কার্ধা-আবির্ভাবের কারণ কৃট কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বৈতিত্র্য। 
গুতরাং নর্ধত্রই সর্বশক্তি থাকিলেও দেশতেদে, কালভেদে ও ক্রিয়া- 
ভেদে কথন কোথাও কিছু হয়, কখন বা কোথাও কিছু হয় না। বেত্রবীজ 
দাবানলদগ্ধ হইলে তাহা হইতে কদলীবৃক্ষ আবিভূর্তি *হয়, অন্যপ্রকারও 
হয়। ' কুস্কুম কাশ্মীরাদি দেশেই আবিভূতি হয়, অন্যত্র হয় না। গ্রীশ্মকালেই 
জন্মে, অন্যকালে জন্মে না। মন্থুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় না বলি- 
মাই মৃগী, মুগ ভিন্ন, মনুষ্য প্রসব করে না। পরস্ত যদি তাহাতে মনুষ্যোচিত 
ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় ত তদগরে মানুষ না হইবার কোন পুষ্কল কারণ নাই| 
প্রাসদ্ধি আছে, পুরা কালের একটা মৃগী মনুয্যোচিত ক্রিয়ায় আক্রান্ত! হইয়া 
অনুয্যবালক প্রনব করিয়াছিল। বালকের নাম খধ্যশৃঙ্। যোগীর! নেই 
সকল দেখিয়া শুনিয়া পিন্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সকল দ্রব্যই সর্বশকির 
আশ্রয় ; পরন্ত তাহার অভিব্যক্তি দেশ, কাল, আকর ও ক্রিয়া প্রভৃতি 
নিমিত্-নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশকালাদির বাতিচার না হইলেই 
কার্য্যকারণভাব স্থির থাকে, ' অন্তথ! অন্ত প্রকার হইয়া পড়ে। সেই অন্ত 


বিড়ৃতিপাদঃ | ১৩৯ 


প্রকারকে বা বাড়িচায়োৎপন্ন কার্য্যনিচয়কে লোকে অদ্ভূত বলিয়া! , ব্যাখ্যা 
করে, পরন্থ প্রকৃত অন্ুত নাই। যাহারা যোগী, তাহাদের দৃঢ়সঙ্কল্লের নিকট 
দেশাদির প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেই জন্যই তাহারা সন্ধল হইন্ডে সকল 
আবির্ভাব করিতে পারেন। 


ক্রমান্যত্বং পরিণামান্তত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥ 

পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতা থাকাই কারণ, ইহ! 
পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে । বস্তুতঃ কার্ধাদ্রব্য এক; পরস্ত সেই একই কার্ধা দ্রব্য 
বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন আখা প্রাপ্ত হয়, ইহা পরিণামের ক্রম অর্থাৎ 
পৌর্ধাপৌর্যাব্যবস্থা দেখিয়াই জানা যায়। ভাবিয়া দেখ, প্রথমতঃ মুংকণা, তংপরে 
তাঁহার পিগুভাব, তংপরিণামে কপাল ও কপালিকা, পশ্চাৎ তাহা হইতে 
এক অপর্ব বা 'অভিনব ঘট জন্মে। আবার, ক্রমে তাহা জীর্ণ হয়, 
তাহার পূর্ববন্তী অবয়ব বিশ্লিষ্ট হয়, যে মৃংকণা সেই মৃংকণা হয়। কাঁধে 
কাঁষেই বলিতে হয়, মৃত্তিকা এক ; পরস্ত তাহ! বহুপরিণামী। এক মুন্বি- 
কাই প্রতিক্ষণে পরিবঞ্তিত বা পরিণত হইয়া বিবিধ আকার ও আখা! 
প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। মৃত্তিকা যেমন বহুপরিণামন্থভাব, অনান্য 
ভূতও সেইরূপ ক্ষণপরিণামী ও বছুপরিণামী। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক 
বল! বাহুল্য । ফল, যে-কিছু প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু, মে সমস্তই বহু- 
পরিণামীও বটে, *ক্ষণপরিণামীও বটে। বস্তু প্রতিক্ষণেই অনস্থাস্থরিত 
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(১৫) ধর্দাণাং যঃ ক্রম: িপ্বদর্তিত পোপ ব| তন্য যৎ অগ্রত্বং ভেদ: 
বহুবিধন্থমিতি হাবৎ, ভদেব পরিণামন্ত প্রোক্চলক্ষণ্ত অস্তত্বে নানাবিধ্জে কেতঃ গনকম্‌ । 
সৃংকশাতে| মৃৎপিওস্তত: কপালানি ভোভাশ্ট ঘটা? উঠোব'ক্লগেণ নিঘতেনৈ্র জমেণ মর্কাণি 
দ্ব্যাণি ব্যাপারযোগাৎ প্রতিক্ষণ পরিণমন্কু ইতি পরিণামানামের ভোগে ন তু দ্রস্যাণাম। 
এতচ্চ কচিদ্দ,ঈন্যং কচিচ্চান্মাতবাম । বাহাৰন্থবৎ চিন্তনপি বঢপরিণ'নি। তর চ কেটিৎ 
পরিণামাশ্চিত্তন্ত কামহখাদধঃ প্রা্ালিপোবাপলদান্ে কেচিচামমানগম্যান্ডিষ্ঠতি | তাতুমান- 
গম্যাশ্চিতবন্্াহ' সপ্ত ইতাক্রম্‌ | তথাহি--“নিরোধঃ কর্ণ স্ারাঃ পরিণামোহঃথ জীবনগ্‌ । 
চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তন্ত ধৰ্ম্ম দর্শনবন্জিতাঃ (* দর্শন-বন্দিতাঃ পরোক্ষাঃ। কর্ম পাপপুণ্যনামধেল্র- 
সপূর্ববন্‌ | জীবনং প্রাণধারণম্‌। চেষ্টা ক্রিয়া । শক্তিঃ কার্য্যাপাং পগ্াবস্থা ইতি প্লোকপদা না মর্থ;। 
প্রিণামনেদন্ত কীরণং জমতেদং ন তু বস্তু । বন্ত মৃত্তিকা) তৎপরিণামা ঘটাদয়:। 


১৪০ পাঁতগ্রল-দর্শনঘূ । 


বা পরিণন্ভি প্রাপ্ধ হইতেছে, কিন্তু তাহা পরিণামক্ষণে বুঝ! যায় না। কিছু 
কাল অতীত হইলেই তাহা সজে বোধগম্য হ্য়। লীর্ণ বা পুরাতন নামক 
অবস্থা ক্ষণপরিণামিতা বুৰিবার প্রধান স্থল। কুশুল-( গোলা )-স্থাপিত ধান্ 
দশ বৎসর পরে হস্তাবমর্দনে গুড়া হয়। ক্ষণপরিণাম ব্যতীত তাহার 
তাদৃশ পরিণাম এক ক্ষণে বা একদিনে হয় নাই। কুশ্ল-রক্ষিত ধান্তের 
ন্যায় প্রত্যেক দ্রব্যই অন্নে অন্নে ও ক্ষণে ক্ষণে সুন্মানুম্বন্মরূপে অন্তথা 
হইতেছে ;' সুশ্মতা-হেতু তাহা তখন অঙ্কুভৃত হইতেছে না। 

বাহাবস্র ন্যায় আভন্ান্তর বস্তু অর্থাৎ চিত্তসন্ত্বও বহুপরিণামী ও ক্ষণপরি- 
পামী । কেননা, চিন্তও প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত বা প্রতিক্ষণে ভিন্লভাষ 
ধারণ করিতেছে । তন্মধ্যে নিরোধপরিণাম, কর্শপরিণাম অর্থাৎ পাপ 
আর পুণ্য, কর্শজগ্ঠ সংস্কারপরিণাম, ক্ষণপরিণামিতা, জীবনপরিণাম, ক্রিয়াপরিণাম 
ও শক্তিপরিণাম অর্থাৎ ভবিষাৎ পরিণামের শৃষ্মাবস্থা, এই সাঁতপ্রকার পরিণাম 
সাক্ষাৎসন্বন্ধে অনুভূত হয় না। এতছ্বিন্ন সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ প্রস্থৃতি 
অন্ত যে কোন পরিণাম,__সমস্তই জীবের সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়! থাকে । 

বস্তমাত্রেই ক্ষণপরিণামী এবং তাহা ত্রিবিধ-পরিণামযুক্ত, যোগী ইহা 
অশেষবিশেষ প্রকারে জ্ঞাত হইবেন। জ্ঞাত হইয়া তাহাতে সংযম প্রয়োগ 
করিবেন। করিলে কি ফল হইবে, তাহা বলা যাইতেছে = 


পরিণামত্রয় সংযমাঁদতীতানাগতজ্ঞানিমূদ॥ ১৩ ॥ 
বন্তর ত্রিবিধ পরিণামের প্রতি অর্থাং পূর্বোক্ত ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা 
পরিশামের উপর সংযম প্রয়োগ করিবেন। অগ্রে চিন্তধারণ, পরে ধ্যানপ্রবাহ, 
তৎপরে তাহাতৈ সমাধি অর্থাৎ উৎকট একাগ্রতা প্রয়োগ করিবেন। করিলে, 
তাহার পূর্ববৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে। 


শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যানাঁৎ সঙ্করন্তৎ- 
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্‌ ॥১৭ ॥ 
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770১) অস্মন্‌ ধন্মিণ য়ং ধন্ম ইদ* লক্ষণসিয়মবদ্থ! চেতায়ঞ্চানাগত'দধ্বনঃ সমেত্য বৰ্ত- 
মানেইধ্বনি তিন্নতীতাধ্বনি প্রবশতীতোবং পরিণামত্রয়ে পরিহতবিক্ষেপতয়া যদ! লংযমং 
করোতি তদা ত্য যৎ কিঞ্ণদিভিকা ছ্রনুৎপন্্ং বা তৎ সর্ধবং যোগী ন্রানাতীতার্থঃ । 

(১৭) শব্দ: পনরূপে। বাকাজপশ্চ বা'যন্তরিয়েশোৎপদামান: শ্রোত্রগ্রাহঃ। অর্থঃ 


বিভৃতিপাঁদঃ । ১৪১ 


শব্দ, অর্থ, শবশ্রবণ-ত্রিতয়জাত প্রতায় (বৃত্তি বা জ্ঞান) পরস্পর বিভিন্ন ব! 
পৃথক্‌। পরস্ত ব্যবহারকালে লোক উন্জ তিন প্দাথকে পৃথক করিয়া 
ব্যবহার করে না, অবিভক্ত বা একরূপেই ব্যবহার করে। এই শব্দ, এতদোধ্য 
অর্থ (বস্তু) অমুক, এতদবগাহিত জ্ঞান এইরূপ, এ সকল বিভাগ 
অনুসন্ধান করে না বলিয়াই লোকের শব্দ-জ্ঞান-ব্যবহার সঙ্কীণ হয়। 
একপ্রকার বস্তুতে অন্থ প্রকার বুদ্ধি উৎপাদন করিলে তাহাকে অধ্যাস বলে। 
অধ্যাস হইলেও তাহার সঙ্ধীর্ণতা হয়। এবং সজাতীয়ের সহিহ বিজাতীয়ের 
আরোপ বা সংসর্গ হইলেও তাহাকে যঙ্কর বলে। যোগী যদি প্রত্যেক উচ্চা- 
রিত শব্দের তাদৃশ সন্ীর্ণতা ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়--এই 
ত্ৰিবিধ বিভাগ অম্ন্ধানপূর্বক বা জ্ঞানপূর্ক তত্প্রতি সংযম প্রয়োগ 
করেন, তাহা! হইলে তিনি প্রাণিমাত্রের উচ্চারিত-শবের অভিপ্রায় অবগত 
হইতে পারেন। মন্ুয্যোচিত শব্দে মনংসংঘম অভাপ করিয়া, পাশব-শন্দে 
যম প্রয়োগ শিক্ষা করেন। করিয়া, পাশব শব্দের মর্ম্মও জানেন। এই পণ্ড 
এখন এই অভিপ্রায়ে এতপ্বিধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, ইহা তাহারা 
তছ্‌চ্চারিত শব্দে মনঃসংযম করিবামাত্র বুঝিতে পারেন । 


ংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পুর্বজাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
খযম ছারা ফ্থন চিত্তস্থ সঞ্চিত কম্মসংস্কার ( ধর্দাধন্ম বা পাপপুণ্য ) 


আনারস চার পার: পঞ্জাব ধার. রানার পা আমির ন ৫. ২885 ৫4... আও 


তদ্বাচ্যে জাতিগুণক্রিয়াদিঃ । প্রত্যয়: তদাকার! বুদ্ধিঃ | ভিন্নানামপোতেধাং ব্যবহারকালে 
ইতরেতরাধ্যাসাৎ বৃদ্ধযেকরূপতাসম্পাদনাদণ্টি সঙ্করঃ সন্বীর্ঘমূ। ন হি কশ্ঠিৎ গানানয়েতবাক্তে 
গোলক্ষণমর্থং গোত্বজ্জাত্যবচ্ছিন্নং সান্নাদিনংপিগুরপং শব্দং তত্থাচকং জ্রানঞ্চ তদগ্রাহক- 
মিতি ভেদেনাহধ্যহততি। ন বাংস্ত গোশন্দে। বাচকোহপং গোশবাস্ত বাচান্তয়োরিদং গ্রাহ ক- 
জ্ঞানমিতি "তেদেন ব্যবহরতি। অতএব তেষাং যঃ শান্্রযুক্তিত্য।ং প্রবিভাগঃ বর্ণবাঙ্গ্যং 'পদং 
পদবাঙ্গাং বাক্যং শঙক্ত্যাদিবৃত্ বোৌধকমিতি শহতবম্‌) অর্থে! ভ্রধাগুণজাত্াদির্বাচো। 
লক্ষ্যশ্চেতার্থতন্বং, শব্দাদস্কো হর্থবিদয়শ্চিত্তস্প্রতায় ইতি জ্ঞানহন্বমিভোবংরপ। তত্র স'বমাৎ 
ধোগিনাং সর্বশব্াাদিবশীকারহছচকং সর্ধেহাং ভূতানাং পশুপক্ষ্যাদীনাং রুতং শব্দন্তত্ 
জ্ঞানমুৎপপ্যতে। ইসমেবার্খমেতে বদস্তীতি যোগী জানাতীতার্থঃ | 

(১৮) দ্বিধা খলু চিত্তপ্ত বাসনারপাঃ সংস্কারা অনুতবজাঃ কর্দজাশ্চ। তত্র অনুন্তবন্াঃ 


5১৪২ পাতপ্রল-দর্শনম্‌ । 


সাক্ষাংকৃত হয়, যোগী তখন পূর্বন্মবৃৱাস্ত জানিতে পায়েন। ইহার 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ £-- 

জীব পূর্ধজন্মে ও ইহঙ্গন্মে যে-কিছু করিয়াছে ও করিতেছে, 
যে-কোন জান উৎপাদন করিয়াছে ও করিতেছে,_যাহা কিছু অনুভব করি- 
রাছে ও করিতেছে,-সে সমস্তই তাহাদের চিত্তে অতিহ্স্মভাবে। বীজে 
অন্কুরশক্তির ভ্তায়, বন্ত্ে রঞ্জন-রেখার হ্যায়, অথবা পুষ্প-গন্ধ-সংক্রমণের 
হ্যায় থাকিয়া যাইতেছে বা স্থিত হইন্তেছে। সেই থাকার নাম “বাসনা” ও 
“সংঙ্কার” | তন্মধ্যে যে সকল বাসন! ,জ্ঞানজ অর্থাৎ যাহা কেবল অনুভব 
দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে, সে সকল সংস্কারের স্মরণ বাতীত অন্ত বিপাক 
অর্থাৎ পরিণাম নাই। সেই সকল বাসন! হইতে কেবল স্থতি অর্থাৎ 
শ্ররণ-নামক ক্লেশ জন্মে, অন্য কিছু জন্মে না। আর যাহা কৰ্ম্ম, অর্থাৎ 
যেসকল সংস্কার কর্ম্ম বা কর্মানুষ্ঠানপুর্বক উৎপাদিত হইয়াছে, সে সকল 
কর্মবাসনার বিপাক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফল--জন্ম, মরণ, আধুর্ভোগ, এবং 
ভদগ্গত সুখ, হুঃখ, ও মোহ প্রভৃতি । শান্ত্রকার্গণ এই শ্রেণীর ক্ষ চিত্ত- 
ধর্মকে বা এই শ্রেণীর সংস্কারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাঁপপুণ্য, দুরদৃুই ও শুভামৃই 
নাম প্রদান করিয়া থাকেন। এই ধর্াধন্শ-নামক চিত্তধর্শগুলি কোনও 
জীবের প্রত্যক্ষ ( মানস-প্রতাক্ষ ) হয় না। শুখহ্ঃখাদি ধর্ম যেমন প্রত্যেক 
জীবেরই প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মাধর্্ম-নামক সংস্কার কোনও কালেও কাহারও সেরূপ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। কেবল ধর্ম্মাধর্্ম নহে) পরিপামশক্তি, চেষ্টাশক্তি, 
নিরোধশক্তি ও জীবনী শক্তি, এগুলিও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে।--এলন্ত 
গুরূপদেশ, অনুমান ও শান্তর অবলম্বনপূর্বক উক্ত দ্বিবিধ সংস্কারের 
অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হয়, পশ্চাৎ তছুভযের স্বরূপ অবধারণ করিতে হয়। 
অনন্তর ততপ্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। সংযম যখন গাড় হয়, তখন, 
গহন! বিহ্যাৎপ্রকাশের ন্যায় পূর্বোক্ত সংস্কার সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। 


স্থৃতিফলাঃ কর্শজান্থা ধন্মাধশরণাঃ হুখদুঃধাদিফলী:। তেষু শ্রাতেবংহৃমিতেধু ৰ! সংবখেন 
সাক্ষাৎকূতেমু তদ্ধেতুতবেন খবীরপয়কীরপূর্বজন্মপরস্পরাসাক্ষাৎকায়ো তবতি। পূর্ববজন্মবৃতান্ং 
পয়তীতার্থ:। ‘ " 


বিভৃতিপাদঃ। ‘১৪৩ 


চিত্তগত ধন্বীধর্থ সকল সাক্ষাৎকৃত হইলেই তৎসঙ্গে পূর্ধজন্মের* সমস্ত 
ইতিবৃত্ত প্রতিভাত হয়। ফলিভার্থ এই যে, গুরূপদেশক্রমে চিত্ত-সংস্কারের 
প্রতি লংযম প্রয়োগ অর্থাৎ তহ্‌দ্দেশে অগ্রে চিন্তধারণ, পরে তাহার ধ্যান, পরে 
সমাধি ( তদেকতানতা প্রয়োগ ) করিবে । করিলে, সেই সেই সংস্কারের মূলীতৃত 
পূর্বান্থভব সকল ও পূর্বান্থঠিত কর্ম সকল স্মরণ হইবে। পূর্বে আমি 
ইহা এইরূপে অনুভব করিয়াছিলাম, পূর্বে আমি ইহা এইরূপে অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলাম, ইত্যাদিপ্রকার স্মরণ উপস্থিত হইবে। স্মারক বস্তু উপস্থিত 
ন! থাকিলেও উক্তপ্রকার স্থৃতি সংযমের বলে উপস্থিত হুইবে। তীব্র ভাব- 
নার প্রভাবেই পূর্নান্ুতৃত কন্মাদির প্রত্যেক সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইতে থাকে। 
স্কার সকল উদ্ধন্ধ বা বিকাশপ্রাধ্ হইলেই ূর্বজন্মের ঘটনাবলী 
প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। পুরাণে এ সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা 
আছে। যথা 
মহাযোগী ভগবান্‌ জৈগীষব্য সংযম দ্বারা আত্মনিষ্ঠ সংস্কার ( আপনার ধর্ম্মা- 
ধর্ম) সাক্ষাৎকার করিলে তাহার দশ কল্পের জন্মবুত্তান্ত প্মরণ হইয়াছিল 
এবং তৎপরে তাহার বিবেক ও তত্বজ্ঞান হইয়াছিল। একদা 'আবষ্ক-নামক 
জনৈক যোগী ভগবান জৈনীষব্যকে জিপ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্‌ { আপনি 
দশ মহাঁকল্প পর্য্যন্ত বার বার স্থর-নর-তির্য্যক্-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
অথচ আপনার বুদ্ধি গুভিতৃত হয় নাই। এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, 
আপনার অন্তৃত সেই সেই জন্মের মধ্যে আপনি কোন্‌ জন্মে অর্থাৎ 
কোন্‌ শরীরে কিরূপ সুথছুঃখ অনুভব করিয়াছেন, এবং কোন্‌ শরীরেই বা 
তহুভয়ের আধিক্য অনুভব করিয়াছিলেন ।৮ জৈগীমব্য বলিলেন, “মায়ুগ্সন্‌ ! 
আমি বার বার দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি হইয়া যে-কিছু অনুভব করিয়াছি, 
সে সমন্তই দুঃখ, তাহার 'একটাতেও সুখ নাই ।”” আবপ্য বলিলেন, “তবে কি 
প্ররৃতিবশিতবও ( ঈশ্বরক্ষমতাতুল্য ক্ষমতা) সুখ নহে? যাহার প্রভাবে 
লোকের ইচ্ছান্ুরূপ দিব্য ও অক্ষয় ভোগ সকল উপস্থিত হয়, তাহাও 
কি আপনার নিকট সুখ বলিয়া গণ্য নহে?” ভগবান্‌ জৈগীযব্য বলিলেন, 
পপ্রক্কতিবন্ঠতা সুখ বটে, তাহা লোঁকসাধারণের পরিচিত স্থখ অর্থাৎ লৌকিক 
সুখ অপেক্ষা উত্তম বটে; কিন্তু কৈবল্য অপেক্ষা উত্তম নহে। কৈবল্যের 


১৪৪. পাতগ্জল-দশনমূ । 


সহিত তুলনা করিলে তাহা দুঃখ বলিয়াই বিবেচিত হয়, সুখ বলিত্না জ্ঞান 
হয়না। জীবের তৃষ্ণাহুত্র ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই দুঃখ ; কিন্ত 
তৃষ্ণাচ্ছেদ হইতে 'ষে কৈবগ্যলাভ হয়, বস্তুতঃ তাহাই অত্ৱম সুখ। তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট সুথ নাই ।৮ এই আখ্যায়িকার প্রক্কৃত তাৎপৰ্য্য এই যে, যোগী যেন 
পূর্বজম্মবিজ্ঞানসন্বন্ধে হতাশ্বাস না হন। সংযম দ্বারা সংস্কার সাক্ষাৎকার 
করিতে পারিলেই পূর্বাজন্মপরম্পরা স্থলতঃ জানিতে পারিবে। 
প্রতায়স্ত পরচিতজ্ঞানমূ ॥ ১৯ ॥ 

পর-মুখের ভাবভঙ্গী, কি অন্ত কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়া তাহার চিত্ত 
অনুমান দ্বার! সামান্তাকারে গ্রহণ করিবে। অনস্তর তাহাতে সংযম 
প্রয়োগ করিবে। করিলে, তাহার চিন্ত কিরূপ ? তাহা স্থলতঃ জানা যাইবে 

ন চ সালম্বনং তস্তাঁবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 

ংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে পরচিত্তজ্ঞান হয়, বটে; পরন্ধ তাহার আলম্বন- 
গুলির অর্থাৎ সে তখন যাহা ভাবিতেছে সেগুলির জ্ঞান হয় না। 
কেন-না, দে সকল চিন্তিত বিষয় তাহার তাতকালিক-সংষমের অবিষয়। তিনি 
তখন সংস্কারের প্রতিই সংযম করিয়াছিলেন, অন্ত কিছুতে করেন নাই; 
সুতরাং সে যাহা ভাবিতেছে, যোগী তাহা জানিতে পারেন না। মে সকল 
জানিবার জন্ত পৃথক্‌ প্রণিধানের বা সংযমের আবশ্যক । 

বস্তুতঃ মুখবিকাশাদি দেখিয়া তাহার চিত্ত কিছু ভাবিতেছে কি না 
এতাবন্মাত্র জানা যায় ; পরস্ত কি ভাবিতেছে, তাহা জানা যায় না। কেননা, 
তাহার ভাববেস্ত ( যাহ! ভাবিতেছে তাহা ) তখন ধ্যানের বিষয় হয় না। 
ধ্যানের গোচর বা বিষয় হয় ন! বলিয়াই তাহ! প্রত্যক্ষগোচবে আইসে না। 


(১৯) প্রতায়শ্চিন্তং পরচিত্বম। তশ্ত সংঘমেন সাক্ষাৎকরণাৎ তন্তু পরচিত্তন্ত জ্ঞানং 
সাক্ষাৎকারে! ভবতীতি শেষঃ। কেনচিৎ মুখরাগাদিন! লিঙ্গেন পরচিত্তং গৃহীত্ব। তত্র চেৎ সংবমঃ 
ক্ৰিয়তে তহি তৎসাক্ষাৎকারে। তবতীতি তাৎপর্ধাষ্‌। 

(২০) চশবন্বর্ধং। ন তু পরচিত্তং সালম্বনম্‌ আলম্বনেন সহিতং সাক্ষাৎ ক্রিয্নতে। 
কন্মাৎ? তথ্য আলম্বনস্ত তদা যোগিচিত্তপ্তাবিষয়ীতৃতত্বাৎ অন্ত তত্াদিভার্থ; | অতঃ সংযমেন 
পরও চিত্তমাত্রং সাক্ষাৎকৃত্য অন্কোনীং কিমালশ্বনমিতি স্বচিত্তং যদ! প্রশিবন্পতে যোগী তদৈব 
তন্তু তাৎকালিকমালস্বনং গৃহাতি জাতুং শক্রাতীতি যাবৎ। 


বিভূতিগাদঃ। ১৪৫. 


সুতরাং অগ্রে চিক্তমাত্র গ্রহণ করিবে অর্থাৎ অনুমান দ্বারা চিত্রের" সাধারণ 
অবস্থা বুঝিয়া লইবে; পশ্চাৎ তাহাতে সংযম বা গ্রণিধান গয়োগ 
করিবে। তখন দেখিবে, তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষবং প্রভীত" হইতেছে, তখন 
তাহার আলম্বন জানিবার জন্ত, অর্থাৎ সে কি ভাবিতেছে ভাহ। আানিবাৰ 
জন্য, “কি তাবিতেছে ?”--এতত্বিধ প্রশ্ন উথাপনপূর্বক সংযম প্রয়োগ করিবে। 
করিলে, তাহার চিত্তের আগম্বনগুলিও প্রত্যক্ষপথে আপিবে। মে যাহা 
ভাৰিতেছে,__তাহা ঠিক জানিতে পারিবে। 


কায়রূপসংবমাতদ্গ্রাহাশক্তিস্তন্তে চক্ষুঃ- 
প্রকাশাসংযোপেহন্তর্ধানন্‌ ॥ ২১ ॥ 


কাঁয়াগতন্রপে সংযম প্রয়োগ করিলে তাহার গ্রাহ-শক্রি স্বপ্ভিত এ 
চাক্ষুন-মাপোকের সহেত তাহার অসংমোগ হয়; সুতরাং দিবিধ কারণে 
ঘোগীর অন্তধান-সিদ্ধি জন্মে। 

এই ভৌতিক কায়া, ইহাতে রূপ (র.) আছে ব্পিয়াই ইহা চঙ্ষুঞা'হা। 
যাহাতে রূপ নাই এবং যাহার চক্ষতে বপগ্র্ণনামর্থা বা মারিক আলোক 
নাই, সে দেখিতে পায় না। চশ্বঃস্থ সার্ষিক আলোক খা চাক্ষম-জ্োঠি যি 
রূপের সহিত সংসুক্ হয়, তবেই দেখা যায়, নচেৎ দেখা যার না। নেই জ্গ্রই 
চক্ষু ঢাকিলে দেখা যধ্ না, পন্থ ঢাকিলে৪ দেখা যায় না। এখন বিবেচনা কর, 
চক্ষুকে কিংবা বস্তুর রূপকে কোন পার্থিব বন্বন দ্বারা আচ্ছন্ন ন! ফরিদা, 
কৌশলে যদি ভার চাক্ষু-জালোককে প্রপ্ভিত- করিয়া দেওয়া যায়, 
দেহের সহিত বা রূপের সহিত তাহার অমযোগ বা সংযোগ হবার প্রতি- 
বন্ধক উপস্থাপিত করা যায়, তাছা হইলে, অবশ্যই সে-দার সেশক্ষু আন গে 
বস্তু বা সে দেহ দেখিতে পাইবে না। যদি দেখে ত ভ্রম দেখিবে। দাহ 
লাগা, বিপরীত দেখা, কিছুই না দেখা, উক্তপ্রকার কারণেই ঘটিয়। গাঁকে। 
ঘোলীরাও উক্তবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া জনগনক্ষে অন্থঠিত হইয়া 


সাপ পা পপ সপ আপস সান সপন সার ৯৯ সপ eS জী ক পপ পা Thee এ | ক টা এপ mA স্পা তিল লে চে চিনি 
রশ 


(২১) পঞ্চান্তকং কারঃ| স চ নূপবব্য়। চাক্ষুবো ভবতি। তত্র যদা রাপে সাঘন- 
বিশেষ: ক্িয়তে কাঁস্তাহস্মিন্‌ কায়ে রূপনিতি তর! তদ্গ্রাহশ রি: রূপবৎকায় প্রত্যক্ষতাহেতুং 
১৯ 


58৬ পাতঞ্জল-দর্শনম্‌। 

থাকেন। প্রথমতঃ ভীহারা শ্বকীর-কায়া-গত রূপের প্রতি, চক্ষ্গ্রাহ গুণের 
প্রতি, নিষেধ-মুখ-সংযম প্রয়োগ করেন ; অর্থাৎ আমার শরীরে রূপ নাই, 
এতৎপ্রকার ধ্যান প্রবাহ উত্থাপিত করেন। তীহাদের সেই অনির্কচনীয়- 
শক্তিসম্প্ন ভাবনার তেজে দর্শকের চঙ্ষুঃ হতশক্তি হয় অর্থাৎ রূপগ্রহণশক্তি 
ভিত হয় | ধাধা লাগার ভ্ায় কি একপ্রকার অনির্বাচা দশা প্রাধ 
ইয়। দর্শকগণের চাক্ষুষ আলোক তখন যৌগি-কায়ার রূপে গিয়া সংযুক্ত 
হইতে পারে না; হ্ৃতরাং তিনি তখন অনৃশ্ঠ হন। অন্তহিত হইয়াছেন 
বলিয়া প্রখ্যাত হন। পূর্বকালের যোগীরা দর্শকের চাক্ষুষ জ্যোতি স্তস্তিত 
করিয়া অদৃশ্য হইতেন, বিবিধ অদ্ভুত দৃশ্তও দেখাইতেন। সঁহারাই ইন্্- 
জাল প্রভৃতির আদি গুরু । এই কার্য্য শিথিতে হুইলে অগ্রে রূপবাহী শিরা 
প্রশিরা জানিতে হয়, না জানিলে অন্তর্ধান শিক্ষা হয় না। অন্তর্ধান শিক্ষার 
উপযুক্ত শিরাতত্ব যন্তবন্ধীয় যোগশান্ত্রে াছে--তাহা অতিহূর্কোধ্ | 


এতেন শব্দাদান্তর্ধানমুক্তম্‌ ॥ ২২ ॥ 
উল্লিখিত রূপান্তর্ধান নির্ণয়ের দ্বারা শন্দাদি-মষ্ঠর্ধানও বলা হইল, 
ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। অথাৎ রূপসংযম দ্বারা যেমন রূপান্তর্ধান-সিদ্ধি 
হয়, তেমনি, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধবিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলেও যথা 
ক্ৰমে শব্দান্তর্ধান, স্পশ্শান্ত ধান, রসাস্তরধান, ও গন্ধাস্তর্ধান-সিদ্ধি জন্মে। তাং" 
পর্য্য খই যে, জিদ্ধপুরুষেরা কথা কহিলেও তাহা শুনা যায় না, তাহাদিগকে 
স্পশ করাও যায় না, তাহাদের শরীর লেহন করা যায় না এবং তাহাদের 
গাত্রগন্ধও পায়! যায় না। 
পোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎ- 
সংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যোবা। ॥ ২৩ ॥ 
ক্খ দুই প্রকার। সোপক্রম (যাহার ফল-প্রারস্ত হইয়াছে) ও নিক্ষপ- 
উতাতে । পয়কীরচক্ষুঃপ্রকাশেনাস:যোগো জাত ইতার্থ:। মতি চ ভন্িনন্তর্ধানং পরকীর- 
চক্ষু শানীবিষযন্থং ফোগিকারস্ত তবতীতি শেষ; । 


(২২) এতেন রপান্তধীনকখনেন তৎপ্রকারেপৈবেতার্থঃ । শব্দাদীনাং জোআাদিগ্রাহ- 
গুণানামন্তরধানং পরাহগ্রাহত। সিধ্যতীড়াক্তং ভবতি। 


বিভুতিপাদঃ। ১৪৭ 


ক্রম (যাহা তূফীন্তাবে আছে )1 এই দ্বিবিধ করের প্রতি সংযম এায়োগ 
করিলে ক্বপরান্তজান অর্থাৎ মৃত্যু-বিষয়ক-জ্ঞান জন্মে। আরিষ্ট অর্থাৎ 
মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ সকল জানা যার, এবং তাহা হূইতে ষরণ-দিনও 
জানা যায়। 

পূর্বক্ন্মার্ছিত কর্ম্ম--যাহা ধর্মাপর্মনামে অভিহিত হয়, ইহ শরীরে তাহা 
দ্বিভাবে অবস্থিত আছে। এক লোপক্রম, অপর নিরুপক্রম। যাহা ফল 
দিতেছে বা যাহার বিপাক আরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ যতপ্রভাবে এই ভৌতিক 
দেহ হইয়াছে ও দেহানুরূপ সুখঃখাদি হইতেছে, তাহার নাম সোপক্রম। 
আর যাহা এখন নির্ব্যাপার আছে, ফলপ্রদানার্ঘ উনুখ হয় নাই, যাহা 
কোন এক ভবিষ্যংকালে গিয়া ফল প্রদান করিবে, সে সকল কর্ধের নাম 
নিরুপক্রম। যোগী যখন ঈদৃশ দ্বিবিধ কর্থের প্রতি ননঃপ্রণিধান করেন, 
যম প্রয়োগ করেন, কোন্‌ কর্ম্ম ফলবান্‌ হুইয়াছে--কোন্‌ কর্শাই বা অচি- 
রাং ফল উৎপাদন করিবে-কোন্‌ কর্ম দীর্ঘকাল পরে ফলোম্ুখ হইবে - 
অন্তান্ত মনোবৃত্তি নিরোধপূর্বক কেবল এতাবন্মার ধ্যান করেন,- চিন্তা 
করেন,--ধ্যান দৃঢ়* হইলে তন্বলে ভীহার অপরান্তজ্ঞান জন্মে। ভ্ধপরাস্ত 
অর্থাৎ আঘুরিপাকের অবসান। ইহারই অন্ত নাম মরণ। বর্শ-সংষর্মী 
যোগী তখন আপনার দেহপাতের কাল ও স্থানাদি নিঃনন্দিপ্ধরূপে জানিতে 
পারেন। ঠিক অমুক সময়ে, অমুক স্থানে ও অমুক প্রকারে আমার মরণ 
হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারেন। কোন কোন যোগী সাক্ষাংসম্বন্ধে 
উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না বটে) পরস্ত অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুর 
পূর্ক-চিহ্ন সকল দেখিতে পান। সুতবাং অরিষ্টচিহ্ন অর্থাৎ কুভার পূর্ববলক্ষণ 


(২৩) পূর্্বজন্মকৃতমিদানীং দ্বিতং কৰ্ম্ম দ্বিবিধম্‌ । সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। উপকমঃ 
প্রারন্তন্তংসহিত: সোপক্রনম । ফলনানব্যাপারযুক্ষং শীত্ববিপাঁকবৎ মোপরুমমিতার্থ:।। নিরু- 
পক্রনং তদ্দিপরীতম্‌। কাঁলান্তরে ফলপ্রদমিদানীং নির্বধযাপারতয়! স্থিত: চিরবিপাকমিন্তি 
যাবং। এতনস্রিন্‌ ছ্বিবিধে কর্ণ্ণি য; সংবমং করোডিৎ তন্তু যোগিনোহপরাস্তঃ পরশু 
প্রদ্দাপনেরস্তোহবসানং মহাপ্রলয়ন্তনস্টেবামন্যো মরণং তশ্মিন জান" তদ্বিষয়কং জ্ঞানমুৎপদ্াতে | 
'অমুষ্মিন দেশে কালে চ মম মরণং ভবিষাভীত্যেবং সাক্ষাৎকারে! তবতীতার্থ: | অরিষ্টানি 
হরণজ্ঞাপকানি “চিহ্কানি । তেত্যে| বা মরণজ্ঞানং ভবতীঠতি বা-শব্দ: পক্ষান্তরং দ্যোতয়তি। 


১৪৮ পাঁতঞ্জল-দর্শনম্‌। 


সকল 'ত্রাভ হইয়া তদ্দারা আপনার মরণকাঁল অবধারণ করিতে পারেন) 
মৃত্যুর পূৰ্ব কি কি চিহ্ন আবিভুতি হয়? তাহা পরিশিষ্টে বলা হইবে। 
*  গৈত্্যাদিযু বলানি ॥ ২৪ ॥ 

পূর্বোক্ত মৈন্ধী, করুণা ও মুদিতা-নামক ভাববিশেষের প্রতি সংযমী 
হইলে, সেই সেই ভাবের উৎকর্ষ জন্মে । যোগী তখন সেই সেই ভাবে 
বলীয়ান্‌ হন) আর্থাৎ মৈত্রীবল, করুণাবল ও মুদিতাবল প্রাপ্ত হন। ভাব- 
ৰলে বলীয়ান্‌ হইতে পারিলেই প্রাণিমাত্রের সুখদাতা ও মহৎ হুওয়া যায় 
এবং ইচ্ছামাত্রেই ছঃখিত-জখবের দুঃখোদ্ধার করা যায়। 

বলেবু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥ 

যোগী সিংহ, ব্যাদ্, অশ্ব, হস্তী, হনুমান, গরুড় ও বাধু প্রভৃতি 
বলশালীর বলে চিত্তসংযম করিয়া অর্থাৎ চিত্তরকে ভতন্মরীভাবে পরিপুরিত 
করিয়া, সেই সেই বলিষ্ঠ জীবের বা সেই সেই বলিষ্ঠ দেবতার বলে বলীরান্‌ 
হন। চিত্তে যদি সিহবল আবিষ্ট হয় ত শরীরও সিংহবলে বলীয়ান্‌ 
হইবে। বায়ু-বল পরিপুরিত হয় ত বামুতুল্য বলশালী হইবে। শরীরের 
কোন বল নাই, চিত্তের বলই বল, চিত্তের বলেই শরীর বলসাধ্য কাধ্য 
নির্বাহ করে; সুতরাং চিত্তে যদি যোগবলে হন্তিবল আহরণ করা যার ত 
অবশ্তই তাহার শরীরে হস্তিতুলা বল আগত বা আবিষ্ট হইবে। 


প্ররৃত্যালোকন্াসাৎ সুন্মব্যবহিতবিপ্রকুষ্টজ্ঞানম্‌ ॥ ২৬ ॥ 

পূর্বোক্ত জ্োতিত্মতী প্রবৃস্তিকে, আলোককে অর্থাৎ অস্তঃকরণের 
সারশ্বরূপ সাত্বিক প্রকাশকে যদি শৃঙ্গ, ব্যবহিত ও বিপ্রককষ্ট পদার্থে বিনি- 
যোগ করা যায়, প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে সে সমস্ত প্রত্যক্ষগত হয়। 

(২৪) মেত্ীককুণামুদি তাখান্তিতে। ভাবন! উত্তা21 ভান সংযমং বিধায় বলানি তত্তদ্‌- 
বিষয়বীর্ধাণি ভে যোগিনঃ। যোগী তৈরেৰ প্রাণিমাত্রন্ত হখদঃ নুহৎ হুংখাচ্চোস্কত্ী। 
 তধত্যপক্ষপা্তী চ হাদি ফলিতার্থঃ। 

(২৫) বলেধু হন্তাদিবলেধু। হন্তিবলে বায়ুবলে সিংহবীর্যো বাঁ তন্ময়ীভাবেন সংযমং 
“বিধায় যোনী তত্তৎসমধ্যবান্‌ ভব ভীতা্থ:। 

(২৬) প্রত: জ্যোভিদতী প্ৰবৃত্ত পুর্বত্রাজা স!। তঙ্ত। য আ'লাকঃ সান্বিক- 
প্রকাশপ্রপন্নঃ নর্ধধতে! বিপ্রন্থতং নিন: বুক্ধনস্বনি.ড যাবং, ভগ মে প্রমাণ দে) 


বিভূতিপাঁদঃ । ‘5৪৯ 
জ্যোহিগ্মতী প্রবৃত্তি কি? তাহা পুর্বে বলা হুইয়াছে। সেটি আর 
কিছুই না, সেটী এক প্রকার প্রন্তা । তাহাব আলোক কি? না-সুব্বভ্াসক 
উৎকৃষ্ট প্রকাশ। ইহাকে যংপরোনাস্ডতি-উংকর্ষ-প্রাপ্ট জ্ঞান বললেও 
বলা যায়। এই জ্ঞান যোগান্ুটান হইতেই জন্মে, অন্ত কোন উপায়ে 
জন্মে না। এই সাত্বিক প্ৰকাশকে, যোগ-গ্রজ্ঞাকে যোগশান্্রানুসারে ও 
যোগীর্দিগের উপদেশ অনুসারে অতি হুন্ষে অথাং পরমাণু প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম 
পদার্থে, বাপহিতে অর্থাৎ ভূমধ্স্থ পৰীতান্তর্বগ্া অথবা অন্ত কোন 
ব্াঞ্চধানযুক্ত বস্তুতে, বিপ্রকুঞ্টে অর্থাৎ দূরবর্তী পদার্থে যদি শান্ত করা যায়, 
প্রযুক্ত করা যায, তাহা হইলে, সেই সেই হুঙ্ধ, সেই সেই বাবহিত ও সেই 
দেই বিপ্রকৃষ্ট বস্তু যথাযথরূপে প্রকাশ পাইবে। বস্তু যেমন চাক্ষলালোক- 
যোগে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, জ্যোতিম্মাঠী-মালোক-সঘযোগেও 
প্রকাশিত হয়। ফপিহার্থ এই যে, জদয়ে জোতিক্মতী প্রবৃত্তি না সাত্বিকা- 
লোক গ্র্লিত হইলে অন্তঃকরণমধ্যে এমন এক অনন্যসাধারণ জ্ঞান- 
শক্তি বা প্রকাশশক্কি জন্মে যে, তদ্দারা ষ্ঠাহারা যেখানে যাহা থাকুক = 
সমস্তই দেখিতে পান। এই জ্যোতিত্মতী প্রবৃত্তি আর পুরাণোক দিব্যচক্ষু 
তুল্য কথা। 


ভূবনজ্ঞানং সূৰ্য্যে সংৰমাৎ ॥ ২৭ ॥ 


হর্ম্য চিন্তসংযঘন করিলে ভুবনকোষ জানা যায়। 

ওঁ যে দেদীপ্যমান তেজোমণ্চল-যাভাকে আমর! মার্ডগুমগ্ুল ও সর্য্য 
নাদ দিয়া উল্লেখ করিতেছি, যোগী উহাতে স্ুযুয়ানাড়ী সংযুক্ত করিয়া 
সমাহিত হন। এ নিমিত্ত উহার নাথ “শুদুয়গার” এবং সুযৃুয়া নাড়ীর নাম 
পলুর্যদ্বার”। যোগী এ ভৌতিক ভজো্যোতিতে সংযম করিয়া যতদূর উহার 
আলোক প্রসারিত হয়-_ততদুরই জানিতে পাঁরেন। লোক বতদুর 


শীত ০ শত ee পপি lL 


হিতে ভম্যাদাস্থর্গতাদে। বিপ্রকৃইে মের'পাশন্ব'দৌ স্তান।ৎ প্রক্ষেপাৎ তগ্াসিতানা তপু 
দব্যাণাং ভাবন। বি তার্ঘণ শুক্াদীনাং দ্রান” সাক্ষাৎকারে! ভবাতীতি বাকাশেখ: | 

(২৭) পুৰ মাগুসগলে পুম্পাদিগ্বারকে স’যমাৎ সংযম" কৃ! দেগী দুবনজ্ঞ।নং 
ভুরা'দসপ্তলেটুকান্তর্গ তচতুদিশূবনবিষয়কং জ্ঞানং লও ইত পুরযয়দু। গহাবত এব হি 


$৫০ পাতঞ্জল-দর্শনয্‌ । 


উর্ধাধোগতির দারা পরিব্যাপ্ধ হয়, ততদুরই ভুবনকোষ ; সুতরাং ভীহারা 
ভুবনকোষ জানেন। ভুবনকোষের প্রন্তার বা বিন্তামপরিপাটী এইরূপ £-- 

মগ লোক'। তন্মধ্যে অবীচি ( নি্তম অরকগ্থান ) হইতে মেরুপৃষ্ 
পর্য্যন্ত ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক | পৃথিবী হইতে উর্ধে ধ্রবপর্যাস্ত গ্রহ- 
নক্ষত্র-তারকা-বিরাজিত অন্মদাদির দৃষ্টিতে যে অবকাশয়য় স্থানবিশেষ 
সৃষ্ট হয়--উহার নাম তুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোক। ততুষ্ধে পীচপ্রকার 
্বর্গলোক। তাহার প্রথমে মহেন্দ্রলোক, তদুর্দে মহলেক, মহল্লেেকের উদ্ধে 
প্রজাপতিলোক | ইছারই অন্য নাম ব্রহ্মলোক। এই ব্রন্ধলোক তিন ভাগে 
বিভক্ত --জনলোক, তপোলোক ও নত্যলোক। এই সপ্তলোকসমষ্টির 
নাম “ভুবন” | ্‌ 

প্রথমোক্ক অবীচি স্থানটী পৃথিবীর অন্তর্গত, পরস্তথ তাহা সর্বাপেক্ষা 
নীচ বা নরক । অবীচিই নিয্নতম ব! প্রথমতম নীচ নরক । তদুর্ষে যথাক্রমে 
আরও ছয়টা নরকস্থান আছে । ততাবতের নাম মৃত্তিকাস্থান, জলস্থান, 
অন্িস্থান, বায়ূস্থান, আকাশস্থান ও অন্ধকারময় মহাকাশস্কান। এই সকল 
স্বানকেই শীস্্রলেখকের| অন্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালহুত্র ও অঙ্ক 
তামিঅ নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতন্তির্ন ইহাদের পরিবারশ্বরূপ 
উপনরকও অনেক আছে। এই সকল নরকস্থান অতিক্রম করিলে অর্থাৎ 
প্রোক্তস্থানের উর্দ্ধে যথাক্রমে মহাতল, রসাতল, হলাতল, স্থতল, বিতল, 
অতল ও পাতাল--এই সগ্তবিধ পাতাল-লোক আছে । এ সমস্তই দৃশ্য 
পৃথিবীর অন্তভূতি । পাতাল সমাপ্ট হইলেই পৃথিবীলোক অর্থাৎ পাতাল 
স্থানের উর্ধপ্রসরে তৃ-পৃষ্ঠ-নামক স্থানটা পৃথিবীলোক বলিরা পরিচিত । এই 
পৃথিবীলৌকে প্রধানতম সাতটী মহান্বীপ ও সাতটা মহাসমুদ্র বিরাজ করি- 
তেছে। ইহার উদ্ধে প্রবস্থান পর্য্যন্ত অন্তরিক্ষলোক। এ লোকেও অসংখ্য 
জীব বাস করিতেছে । এতদুর্ধে মহেন্রলোক । ইহাতেও আসংখা অসংখ্য 
উত্তমোত্বম প্রাণী সকল বাস করিতেছেন। এই মহেন্্রলোকে ছয়প্রকার দেব- 


চি 


বিশ্বগ্রকাশনসমর্থং বুদ্ধিলত্বং তমোমলারৃতং সং রন! যু বত্রোদ্ঘাটাতে তন্তদেব প্রকাশক 
ন স্বর, লূরযায়োহ্যাটিতন্ত তং ভুষষেষ প্রকাশ্রতীতি তাৎপর্য্যমূরেরন্‌। - 


বিভৃতিপাঁঃঃ ১৫১ 


জাতি বাল করেন। তদ্বথা- ত্রিদশ (১), অগ্নিঘাত ২), যামা (৩)/ তুধিত 
(8), অপপ্লিনির্ন্িতবলী (৫) এবং পরিনিপিতিবশী (৬ )--এই ছয় শ্রেণীর দেব- 
জাতির মধ্যে সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ ( যাহারা সঙ্ধর অর্থাৎ ' বিশুদ্ধ ইচ্ছার 
ছারা আপন আপন ভোগ্য লান্ত ফরেন--তাছাদিগকে সঙ্কল্পসিদ্ধ বলা যায় ), 
সকলেই অণিমাদি-শবধ্য-মুক্ত, কল্লাযু (এক কল্প জীধিত থাকেন ), মন্ুত- 
গণের পুজনীকধ এবং ওপপার্দিক-দেহ অর্থাৎ স্ঁহাদের দেহ মাতাপিতৃ- 
সংযোগে উৎপন্ন নহে, পূর্বার্িত ধর্শের় প্রভাবেই সমুৎপন্ন। ধর্পের 
তেজেই সংস্কৃত ও পবিত্র ভৌতিক অণু সকল উহাদের সেই পবিত্রতগ দে 
উৎপাদন করিয়াছে এবং তজ্জগ্তই তীহাদের সেই নির্খল, লঘু, ও সুন্মতম 
ওঁপপাদিক দেহকে অনিশ্মল অর্থাৎ মলিনদেহ মনুষ্োগা দেখিতে পায় ন।। 

তদূর্ধে যে মহল্লেকের কথা বল! হইয়াছে, সেশ্থানেও পাঁচ শ্রেণীর বা গাচ- 
প্রকার দেবতা বাস করিতেছেন। শাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নাম যথাক্রমে 
(১) কুমুদ, (২) খভব, (৩) গ্রতর্দন, (৪) অঞ্জনাভত ও (৫) প্রচিতীভ? 
ইহারা সকলেই মহাতৃতবঙলগী। মহাভূত বা হুক্ষতৃত সকল ইহাদের নিকট 
সম্পূর্ণরূপে বশীভূত আছে। ইহারা ধখন যাহা ইচ্ছা করেন, মহাহৃত সকল 
তণ্ৃহূর্তেই তাহা তাহাদের নিকট অর্পণ করে? অর্থাৎ ফাহাদের ইচ্ছার 
প্রভাবেই মহাতৃত সকল তত্বদাকারে পরিণত হয়। ভারা অন্মদাদির 
হ্যায় আহার করেন *«ন1। ভোগ্য বস্তুর ধ্যান ও পরিদর্শন কারয়াই তৃপ্ত 'ও 
পরিপুষ্ট হন। ইহাদের আঘু সহশ্রকল। 

তদৃর্ধে ব্রঙ্গার ব্রঙ্গনামক প্রথম লোক । এ লোকেও চারিগ্রকার দেব- 
জাতি বাস করেন। তাহাদের প্রত্যেক জাতির নাম যথাক্রমে ব্রহ্মপুরো- 
হিত (১), ব্রহ্গকারিক (২), বৰহ্ধমহাকান্িক (৩) এবং অমর (৪)। 
ইহারা সকলেই মহাতৃত ও ইন্দ্রিয়ধিগকে বশীভূত করিয়া অপার আনন্দে 
বাস করিতেছেন। ইহাদের আযুদাল পূর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণ । তদুর্ে ব্রপ্ধার 
তপোনামক দ্বিতীয় লোক । এই দ্বিতীয় লোকে ভিনপ্রকার দেবজাতি বাস 
করেন । তাহাদের প্তোক জাতির নাম যথাক্রমে আভাঙ্বর (১), মচাভাস্বর 
(২ এবং সত্যমহাভাগ্বর (৩)1 মহারত, ইন্সিয় ও মুলপ্র্তি ইহাদের 
বশীভূত । ইহাদের আধুফাল পূর্বাপেক্ষা দ্বিগণ। ইহার সকলেই ধ্যান- 


১৫২ - পাতঞ্জল-দর্শমম্‌ । 


তৃপ্ত ও. অব্যাহতজ্জানসম্পন্ন। 'অধীচি হউতে হপোলোক পৰ্যান্ত ইহার! 
ভাত আছেন, কেবল সত্যলোকবিষয়ে সঁহারা ব্মনভিঙ্র । সত্যলোকটী 
ব্রহ্মার ভউঁতীয় লোক, এই লোকে ব্রহ্মা নিয়ত বাস করেন। এ স্বানেও 
চতু্নিধ দেবদাতি বাস করিতেছেন। তীাদের শ্রেণীগত নাম অচ্যুত (১৯ 
শুদ্ধনিবাস (২, সত্যভা (৩), এবং সংজ্ঞাসংস্ষী (৪ )। অথবা অরুত- 
ভবনগ্থাস, দ্ব প্রতিষ্ঠ উপরিস্থ ও গ্রধানবণী। ইহাদের আয়ু ও ক্ষযতা 
ব্রহ্মার সমতুল্য ; অর্থাৎ ইহারা সকলেই মহা প্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, 
এবং ব্রহ্মার স্তায় সৃষ্টিশক্কিসন্পন্ন। 

নিম্নতম অধীচিস্থান হইক্ষে ব্রঙ্গলোকান্ত ভুবনকোষ বণিত হইল। 
যোগিগণ হুর্য্যসংযম দ্বারা এবংবিধ ভুৰবনকোষ বা কথিত প্রকারের সপ মহা- 
লোক ও তদস্র্গত ভীবাজীব বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাহারা যোগী 
নছেন, স্বর্য্যসংযম জানেন না, তাহারা উড়ুশ্বর-মশকের স্যায় বা কৃপষণ্ড," 
কের ম্যায় জন্মস্থানমাত্র জানিতে পারেন, অন্য কিছুই জানিতে পারেন না। 

চন্ত্রে তারাব্যহজ্ঞানম্‌ ॥ ২৮ ॥ 

চন্দ্র চিত্তসংযম করিলে তদ্বারা ভারকামগ্ডলের তত্ব প্রতিভাত হয়। 

হুর্যযসংযম দ্বারা তুবন-সন্নিবেশ জান! যায় বটে; পরন্ত তন্বার! তাঁরা- 
বাহের অথাৎ, তারকাগণের সংস্কান বা সম্নিবেশপ্রকার জানা যায় না। 
তাহার কারণ এই যে, সুর্য্যালোকে নাক্ষত্রিক তেজ অভিন্ৃত থাকে, সুতনাং 
তৎকালে নাক্ষত্রিক-সংস্থানের প্রতি সংযমসিদ্ধির বাধা জন্মে। কাষেই 
চন্ত্রমগুলে কৃতসংযমী হইয়া নাক্ষত্রিক সংস্থান জানিতে হয়। 


ধ্রুবে তদগতিজ্ঞানয্‌ ॥ ২৯ 1 
খুব-তারায় সংযমী হইলে তারকাগণের গতি জ্কানা যায়। চন্দর- 
যম দ্বারা নক্ষত্রগণের সন্নিবেশ জানা যায়, গতি জানা যায় না। স্থতরাং 
তাঁহাদের গতি জানবার জন্য করবে সংযম করিতে হয়। নিশ্চলঙ্গোতি- 


(২৮) চক্সে, সংযমং কৃত্বা তারাণাং বৃহং বিশিষ্টসন্িবেশং বিজানীয়াৎ। প্রধ্যপ্রকাপেন 
নক্ষহাপামভিডূততেদন্াং হূর্ঘাসংযঘাভ্তহ্জ্ঞানং নোৎপদাভ ইতি পৃথগুপদেশ: । 
(২৯ ) ফ্রবে নিশ্চলনক্ষত্রে সংবমৎ তাসাং ভারকাণ।ং গ্লতিং বিজানাতিস্কহাসীতি নুতার্ধঃ। 


বিভৃতিপাদঃ। ১৫৬" 
ফের মধো ধেটী প্রধান, লেটীর নাম “রব? | যৌগিগণ নেই প্র দক্ষ 
সংযম প্রয়োগ করিয়া নাক্ষত্রিকী গতি জানিয়া থাকেন। যে গ্রহের 
যে নক্ষত্রের যেরূপ স্বন্ধ এবং যে ধে-পর্য্যস্ত গতিবিধি করে, যোগিগণ সে 
সমন্তই সংযমরলে জানিতে পারেন । এ-পধ্যস্ত যে কিছু বলা হইল, সমস্তই 
বাহ্‌ সিদ্ধি। আধ্যাত্মিক সিদ্ধি কিরূপ ও কত প্রকার, তাহা শুনুন ।-.. 


নাভিচক্রে কায়ব্যহজ্ঞানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে নাভিচক্র 'অর্থাৎ নাডীগ্রন্থি আছে। যোগী দেই 
নাভিচক্রে সংযম প্রয়োগ করিয়া কায়বাহ অর্থাৎ শারীরিক সংস্থান ( শরীরের 
যেখানে যাহা আছে সে সমন্তই ) জানিতে পারেন । 
কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানির্ততিত ॥ ৩১ ॥ 
জিহ্বাতস্কর মূলে অর্থাৎ গলগহ্বরে যে কণ্ঠনামক কৃপাকার স্থান আছে, 
সেইস্থানে প্রাণবাধুর মঙ্ঘর্য হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হয়। যোগী যখন 
উক্তস্থানে সংযম প্রয়োগ করিয়া! সমাহিত হন, তখন তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা 
প্রভৃতি কিছুই থাকে না 
কুর্শনাড্যাং স্বৈৰ্য্যম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
ককুপের নীচে উরঃপ্রদ্েশে কৃর্শ-নামক নাড়ী আছে। এই নাড়ী 
অত্যন্ত দৃঢ় । ইহাতে চিত্তসংযম করিলে শরীরের ‘ও মনের স্টিরতা জন্মে। 
চিত্ত যদি সেই কুর্ম্মনাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে শরীর ও *মন 
নিশ্চয়ই স্থির থাকিবে । 
মুদ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শশঘ্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


(৩) কায়ন্ত মধাতাগে বঙ্গাতিসংজ্ঞকং চক্রং তত্র সংহনং বিধায় যোগী কায্নন্ত 

শরীয়ন্ত ব্যুহং সন্গিবেশপ্রকারং বিজানাতি । 

(৩১) কণ্ঠে গলে জিহবায়! মূলে ব্িহাাতপ্তোরধন্তাদিত্যর্থ, যঃ কুপঃ গর্তকারপ্রদেশত। তত্র 
সংযমাৎ ক্ষুংপিপাসাদয়ে। নিবন্তপ্তে । 

(৩) অস্তি কঠকৃপক্ঠাধন্তাহরসি সুদৃঢ় কৃর্বনাড়ী। তক্তাং কৃতনংবমন্ত ত্প্রবি্টটিরত 
বোসিনঃ গৈ কাঠুচিতরোসিস্টলং সিধ্যতি। . 

(০০) হর্ঘদি বং জ্যোভি মাধিকপকাপশ "জয় যর সংযমাৎ সিদ্ধানা: গ্যাবাপৃথিব্যো- 

খত 


সর কাপ ওরা 


১৫৪. ? পাতঞ্জল-দর্শনিম্‌। 


“ মুরঘস্থিত (তেজ-বিশেষে কৃতসংযম হইলে সিদ্ধপুরুষ-দর্শন হয় এবং 
তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করাও যাক্স। 
| অৰ্থাৎ মন্তক-কপালের (মাথার খুপির ) ঠিক্‌ মধ্যন্তলে ব্রঙ্মরন্ধ - 
নামক একটা সুন্ম ছিদ্র আছে। সুধুয়া নাড়ীর দ্বারা হৃদয়স্থ সাত্বিক জ্যোতি 
( বুদ্ধিপত্ের প্রকাশ ) সেই স্থান গিয়া সম্পিগিত হইতেছে। গৃহমধ্যে 
ভাস্বর মণি থাকিলে তার তাশ্বর প্রভা ( প্রকাশ বা আলোক ) যেমন 
গৃহের উদ্ধছিদ্রে গিয়া কুঞ্চিত হয়, তগ্জগ, হৃদয়ন্থ (মতান্তরে মস্তি) 
সাত্বিক প্রকাশ ( চিত্রের প্রকাশ-শক্তি ) প্রস্থত হইয়া বা নাড়ীপথে বাহিত 
হইয়া এ ব্রহ্ছরদ্ধে। গিয়া পিণ্ডিত হয়। যোগিগণ সেই পিণ্ডিত ভাস্বর 
মুর্ধজ্যোতিতে সংযমী হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালবাসী দিদ্ধপুরুষ- 
দিগকে অর্থাৎ অনৃষ্থচর মহাপুরুষদিগকে দর্শন করেন, তীহাদের সহিত 
কখোপকথনও করেন। অন্য প্রাণীরা সেই সকল দিব্যপুরুষদিগকে দেখিতে 
পায় না। অধিক কি বলিব, ইতর মন্ুষ্যের। তাহাদের অস্তিতও জাত নহে। 


প্রাতিভাঁঘ! সর্ববম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
যোগী প্রাতিভ-জ্ঞানে চিত্তসংযম করিয়া তদ্দারা সমস্তই বিদিত 
হন। চুচকাৰ্শনের অনস্তর নম্বন্ধজ্লান হইবামাত্র মনোমধ্যে যে সহসা 
একপ্রকার যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ যথার্থজ্ঞানের নাম “প্রতিভা” । 
মবনবোন্মেষশালী বুদ্ধি-বিশেষকেগ্ প্রতিভা বলে। শান্ত্রকারেরা প্রতিভা 
শবোর স্থলে “উহ” ও “তর্কণা”” শব্দও ব্যবহার করেন। যোগিগণ সেই উহ- 
জ্ঞানে অর্থাৎ প্রতিভা-জ্ঞানে চিত্তসংযম করিয়া তাহা হইতে অন্ত এক- 


সদ এস পর পপ স্টল পপ পন তি Came ke te শপ পক পপ দি এ alms Wier শ্রী পর পাকি 


বণ্তযালবর্থিনাং দিবাপুরুষ/শামিতরপ্রাণিভিরদৃষ্য।নাং দর্শনং সাক্ষাৎকারে! স্কবতি।  ইদমত্র 
তাখপধাম--লিরঃকপ।লে, ব্রদ্ধরজ্বাথাং ছিতমন্তি। যথা! গৃহাত্যতযশ্থযণে: প্রচরন্থী প্রভা 
'কুঁঞ্চিতা তঙ্থিবর প্রদেশে সংঘটতে তথ! হাদয়স্ব: সাত্বিকপ্রকাশ: নুহুম্ণাযোগাৎ বিপ্রন্থতত্বত্রৈব 
পিশডিত্বং প্রাপ্সোতি। তদের মৃর্ধজো!তিরিভ্যাখ্যার়তে যোসিভিঃ। যদৈভজ্জ্যোতি সংযমেন 
সাক্ষাৎক্রিয়তে তদা! দিবাপুকুষদর্শনন্তব্তি। 

(৩৪). গ্রভিতা উহঃ। তত্ভবং জ্ঞানং প্ৰাতিচম্‌ । মনোমাত্ৰদন্ভমবিসংবাদকং 
থাপ, জ্ঞানমিতি ভোজ । তেন বা যোগী সৰ্বং কিজানাতি। অস্রারস্তাবং-- 
বখ। উদদেধ্যতি নবিভারি পূববং পরত 'লরাহর্ডভবতি তত্ব প্রসং ংখাানহেতুসবষ্বতে। যোগিন- 


বিভূতিপীদঃ। - ১৫৫ 


প্রকার ভারক-জ্ঞান লাভ করেন) তারক-জ্ঞান কি? তাহ! বলা যাইতেছে। 
যাহা সংদারনিম্তারক, তাগাই তারক। যে জ্ঞানের দ্বারা”নিস্তার পাওয়া 
যায়, সংসার-সমুদ্র উতীর্ণ হওয়া যায়, ভাহাই তারক। এই তারক-জ্ঞাংনর 
অন্ত নাম প্প্রাতিভ+।  প্রতিভা-প্রস্থত বলিয়। প্রাতিভ। ইহ! প্রসংখ্যান- 
নামক বৈরাগা-জ্ঞানের অর্থাৎ প্ররুতিপুরুষের পার্থকাবিজ্ঞানের পূর্বরূপ। 
মোগিগণ তাদৃশ প্রাতিভ-জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্ত 
জানিতে পারেন। হ্ৃর্স্যোদয়ের পূর্বে যেমন তাহাব প্রভা আবিভূতি হয়, 
প্রভা আবিভূতি হইলে যেমন জগৎ দেখা যায, প্ররতি-পুরুষের পার্থক্য" 
সাঁক্ষাংকাবের পূর্বেও তেমনি সর্বাবিষয়ক জ্ঞান প্রাদুভূত হয়। সেই 
সব্যাবিষন্ক জ্ঞান অথবা! নেই পূর্ণজ্ঞান সংদার-সাগরের পার-প্রাপক বলিয়া 
“ভীরক” | এই তারক-নামক সংসার-তারক প্রাতিভ-জ্ঞন জন্মিলে বিনা 
মে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়। 


হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৫ ॥ 


লংপদ্নাস্তরালে সংযম প্ররোগ করিলে চিত্তবিষয়ক ্ঞান উদিত হয়) 
অর্থাৎ আপনার ও পবের চিত্ত জানা যায়। আপন চিত্রের সংস্কার ও পর- 
চিত্তন্থ অতি প্রাব, সমস্থই বুঝা যায়। 


সন্পুরুবত্মারত্যস্তাসন্থীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষান্থোগঃ 
পরার্থ্বদন্যন্বঁনংযমাৎ পুরুদজ্ঞানমূ ॥ ৩৬ ॥ 


বুদ্ধি ও মামা! অস্ত অসঙ্কীণ অর্থাৎ অন্যস্ত ভির। কিন্ত তহভয়ের 


/০৯৯০৯০ জা Emme Aan, Crate tiny Aaa neritic watt Cant cman is Tae Pam nas? সক শে পপি পি te ন Ee) ০ 


স্তংলকৰে জাতে প্রস'ণ্যানোদ্যপূর্ষসদ্ধদুচনাত্রেণ জাতি ননোনাহরজগ্ত ৰ| তারক নাস 
জানসুৎপদ্ততে। হাহরাং যোগী সংযখানুরানপেক্ষত্ণেনেব হি অর্বাং বিজানাতি। প্রসংখ্যান- 
সশ্রিধাপনেন সংসারাত্বারয়তীতি তত্ত গারকহষ্‌। 

(৩৫) হাদয়ে হুৎপল্পে সংযমাৎ চিন্তন দালম্বনন্ত সংঘিৎ জ্ঞানং ভবতি। স্বটিতগাত 
বাসনা: পরচিত্তগভাষ্চে রাপাদীন্‌ বিজানাহীতাখ:। 

(৩৬) সন্ধং বৃদ্ধিত | পুরুষশ্চিদাস্বা। তরের্ভোগাতোজ প্রেনাদ'কার্ণয়োভিন্নয়োর্ঃ 
প্রত্যয়বিশেষ: পদধিপরিপামৈ: হখাদিতিঃ পুরবঞ্রতিশিদ্বঞ্রাহিপ্ডিরিবিশেষ: সারপ্যং প্রাতিবিদব- 


১৫৬ পাতঞুল-দর্শনম্‌। 


জ্ঞান অবিশেষ হওয়ায় অর্থাৎ তছুভয়ের তিতা প্রতীতিগোচর না হওয়ার 
সুখহুখাদি ভেটা হইতেছে। সেই ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত। 
সুতরাং পুরুষ অন্ত । পৃরুষ এক পদার্থ এবং তাহার স্বার্থ অর্থাৎ ভাহার 
গ্রতিবিতরপ ভোগ অন্য পদার্থ। এতজপ ভেদতাবের প্রতি বা ভিন্নতার 
প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষ বা আত্ম! জানা যায়। ইহার টীক! 
গঙুগীল ৮ 

প্রকাশরূপী সুখাদিস্বভাব বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণ-দ্রব্যের নাম সত্খ, এবং 
তাহার চেতরিতা চৈতন্ত-পদার্থের নাম পুরুষ। সত্ব ও পুরুষ এক বস্ত 
নহে, অতান্ত ভিন্ন বস্তু; পরস্ত সেই বিভিন্নপদার্থরয়ের পার্থক্য আপাত 
জ্ঞানে অমতত হয় না। সুতরাং নুখছুঃখাদি ভোগ হয়। অভিপ্রায় এই 
যে, বুদ্ধিসত্বই বিবিধ আকারে ও সুখাদি আকারে পরিণত হইতেছে, আর 
পুরুষ তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হইতেছেন। কাযে কাযেই বৌদ্ব-পরিণাম- 
গুলিও পুরুষতুল্য হইনডেছে; অর্থাৎ চৈতন্তব্যাধ হওয়ায় চৈতন্ততুল্য বা 
চৈতন্তাকার প্রাপ্ত হইতেছে । চন্ত্রপ্রতিবিশ্িত শ্বচ্ছ জল যেমন চন্ত্রতুলা বা 
চন্জ্াকার প্রাপ্ত হ্য়, তেমনি, চৈতন্থ প্রতিবিদ্বিত বুষ্ধিবৃত্তিও চৈতন্ততুলাত। 
প্রা হয়। এভাদৃশ অভেদ অর্থাৎ তুল্যাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম ভোগ। 
এই বুদ্ধিপরিণামাত্বক ভোগ বুদ্ধিরই ধর্ম, পরন্ত পর অর্থাৎ পুরুষ উহার 
নিমিত্ত কারণ। সুতরাং তাহা পরার্থ। এ ভোগ-নামক পরার্থ প্রতায়ের 
অতিরিক্ত অন্ত এক প্বার্থ-প্রত্যয় আছে। সত্ব বা বুদ্ধিতত্ব যখন কর্তৃতাব 
পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ অহং মম ইত্যাদি আকারে পরিণত না হইয়া, 
কেবলমাত্র স্যাত্মচৈভন্তবযাপ্ত হইয়া থাকে, নিৰ্ম্মল নিস্তরঙ্গ ক্ষীরোদার্ণবের 
গায় নির্ধিকার বুদ্ধিতত্বে যখন কেবলমাত্র ঠৈতন্তের প্রতিবিষ্ব বিরাঞ্জিত 
থাকে, তখন তাহাকে আত্মীবলম্বন ও স্বার্থপ্রত্যর় বল! যায়। যোগী 
সেই আত্মাবলন্থনে অথবা তাদৃশ শ্থার্থপ্রত্যয়ে কৃতসংষম হইয়া পুরুষবিষয়ক 
জান ( আগ্মতত্বসাক্ষাৎকার ) লাভ করিয্না থাকেন। 


শা আর 


হার) স্বধাদ্যায়োগ ইতি যাবৎ স ভোগ ইতুভাতে। সচ দৃশ্াহাং তোগাত্বাৎ বৌদ্ধরা 
পর1ধঃ.পরত্র পুরুবত কোক শেবতৃতং। তন্মাদনুশ্চিতকতাবে। যে। বিশ্বত স চস্বার্চ 
নান্তশেষ ইত্যখ। এতশ্বিযেৰ সংষসং ব্লায় যোগী পুরুষজ্ঞানম্‌ আত্বসাক্ষাৎকা' লভতে । 


বিভৃতিপাঁদঃ। * ১৫৭ 
ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শস্বাদবার্তী জায়ন্তে | ৩৭ ॥ 


তাদৃশ স্বার্থসংযম ছারা পূর্বোক্ত গ্রাতিভ জ্ঞান, শ্রাবণ অর্থাৎ দিবা- 
শব শ্রবণ, বেদনা অর্থাৎ দিব্যস্পর্শের অঙন্ৃভব, আদর্শ অর্থাৎ দিব্যর্ূপ 
দর্শন, প্ৰবাদ অর্থাৎ দিবারসাস্বাদ, বার্তা অর্থাৎ দিব্যগন্ধ অনুভূত হয়। 

্বার্থসংযমী বা আত্মাবলর্থী যোগীদিগের আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পূর্বে 
বিবিধ “সিদ্ধি উপস্থিত হয়। প্রথমে পূর্বোক্ত প্রকারের প্রাতিভ-জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। তত্দারা তাহার! শুষ্ক, ব্যবহিত, বিপ্ররুষ্ট অর্থাৎ অতিদূরস্থ এবং 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,--এ সমন্তই জানিতে পারেন। অনস্তর অন্তুত 
শ্রবণশক্তি জন্মে। তত্প্রভাবে তাহারা দিব্যশব্দ শুনিতে পান। ম্পর্শঙ্ঞানের 
নাম বেদনা । তাহা তাঁহাদের এত অধিক বা এত উৎকৃষ্ট হয় যে, তাহারা 
দিব্ম্পর্শ সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। চাক্ষুষ জ্ঞানের নাম আদর্শ 
অর্থাৎ দর্শন। এই দর্শন-শক্তি এত বাড়িয়া উঠে যে, তাহারা ইচ্ছামাত্রেই 
দিব্যরপ দেখিতে পান। রসনাজন্য জ্ঞানের নাম স্বাদ বা আম্বাদ। 
ইহা তীহাদের এত প্রবল হয় যে, তীহারা স্থল সুন্ম দিব্য রসসমূহের 
স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন । গন্ধজ্ঞানের নাম বার্তী ও সংবিত্তি। এই সংবিত্তি 
বা বার্তা ভাহাদের এত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় যে, তাহার! স্বর্গীয় পুণাগন্ধ 
সকল অনুভব করিতে, সমর্থ হন। 


তে সমাধাবুপসর্থা ব্যথানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 


ও সকল ক্ষমতা ব্যুখান-সময়ে সিদ্ধি, কিন্তু ' সমাধিকালে উপসর্গ 
অর্থাৎ উহা মুক্তিপ্রদ সমাধির বিদ্ধ বা প্রতিবন্ধক । সমাধি উৎকর্ষ 


শপ 


(৩৭) ততঃ ম্বার্থসংঘমাৎ প্রাকিভং পূর্বেবোকং সর্্বগোচরং জ্ঞানং যলোমাত্রেণ যোগজ- 
গরুধন্দানুগৃহীতেন জায়তে। দিষ্যানাং শব্ষ্পর্শযপরসগন্ধানাং প্রাহকাশি প্রোঅন্বকচক্ষু- 
জ্রিহবাস্তাণানি ক্রমেণ শ্রীবপবেদনাদর্পম্বাদবার্কীসংজঞানি চ জায়ন্তে। যদ! যোগিনো 
দিবাশবগ্রাহকং শ্রোতং তবতি তদা তক্ত ত্রোত্ৰপ্ত আবণমিতি তাস্ত্রিকী সংস্য! ভবতি । তথা 
স্বাণসংজ্া বার্কাসংজ্ঞা চ। এবমপ্যত্োছনীয়ন্‌ । 

(৬) তেপুর্কযোজাা: প্রাতিতাধয়: সমাধৌ সমাধিকালে উৎপদ্যমান! উপসর্গ! উপর 
কষা বুদ্ধানে ব্যবহারদশায়ামূংপদ্যমান! বিশিষ্টফলদারকন্ধাৎ সিন্ধয়ঃ। 


১৫৮ পাতঞ্জল-দর্শনমূ | 

প্রাপ্ত হইতেছে, এমন সময়ে ও সকল সিদ্ধি (হ্র্ধবিশ্বয়াদিনক সামর্থ) 
উপস্থিত হইলে, মোক্ষদায়ক সমাধি আর দৃঢ় থাকে না। হুতরাং উল্লিখিত 
ফলসমূহ মোক্ষফলের বিপ্লকারী এবং সমাধির নাশক। কাযেই উহার! 
সমাধির উপসর্থ বা উপদ্রব বলিয়া গণ্য। যোগী যখন অসমাহিত থাকেন, 
তখন যদি এ সকল ফল উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে এ সকল ফল 
সিদ্ধি; কিন্তু সমাধিকাঁলে এ সকল ফল উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব। 


বন্ধকারণশৈথিল্যা প্রচারসংবেদ্নাচ্চ 
চিত্তস্ত পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥ 
যে কারণে চিত্ত এই একই শরীরে বাঁধা আছে, সে, কারণ বিদৃরিত 
হইলে অর্থাৎ চিত্রের বন্ধন হাথ হইলে এবং চিত্তের প্রচারস্থান ( শরীরন্থ 
নাড়ীসমূহ ) জানিতে পারিলে, চিন্তকে পরশরীরে আবিষ্ট করা যায় 
চিত্তের স্বভাব এই যে, সে সর্বগামী; অর্থাৎ সে সর্বত্রই যাইতে 
পারে। এতাদৃশ সর্বগামী চিত্ত যে কেবল এই একটামাত্র নির্দিষ্ট শরীরে 
প্রতিষ্ঠিত আছে, বাধা আছে,--কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্াধর্ম্ম তাহার প্রধান কারণ। 
সর্ধগামী চিত্ত কেবল গ্বোপার্জিত কর্দে জড়িত হইয়াই অসর্বগামী হইয়া 
আছে। সংযমের দ্বারা বা সমাধির দ্বারা যদি সেই চিত্র-বন্ধন ধর্্মাধন্ম 
শ্লথ করিয়া দেওয়া যার, তাহা! হইলে, চিত্ত স্বভীবস্থ হয় অর্থাৎ চিত্ত তখন 
গ্ৰীর স্বাধীন গতি প্রাধী হয়। তখন আর তাহার সর্ধগামিত্বের কোনি- 
রূপ প্রতিবন্ধক থাকে না। সে, ফে-সর্ধগামী সেই-সর্ধগামীই হয়। এই সময়ে 
আর একটা বিষয়ে জ্ঞানলীভ করা আবশ্যক। কিরূপ জ্ঞান? প্রচার- 
বিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ ভাহার সঞ্চরণ-মার্গ বা গতিবিধির পথ উত্তমরূপে 
জান আবশ্তাক। চিত্ত ও প্রাণ কখন কোন্‌ পথে অর্থাৎ কখন্‌ কোন্‌ 
নাড়ীতে কিরূপ করিয়া সঞ্চরণ করে, গুরুর নিকট ও শাস্ত্রের নিকট তাহা 
উত্তমরূপে জানা আবশ্যক । যদি সর্বগাষী চিত্তের বন্ধন রথ করিয়া দেওয়া 
1১) প্ৰভাবতোইপ্রতিঠস্ত সর্যগামিনশ্চিত্তন্ত কর্ম্মাশরবশাং শ্বশরীরমাত্তে সঙ্কোচেন 


স্থিতিব'্ধঃ। তক্ত কারণং সাধন । সংবযেন হি তয়োঃ শৈখিলাং ভবতি । প্রচরত্যনেন 
ডিতুমিতি প্রচায়ো নারীসজ্বচ। তথ্চ সংধেদনং সম্যগ জানং=সম্ত্যহনয়া নাট, স্চয়ভীত্যাদি- 


বিভৃতিপাদঃ । ১৫৯ 


যায়, এবং ভাহার সঞ্চরণ-মার্গ জানা থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চিত তাহাকে 
যথেষ্ট বিনিয়োগ অর্থাৎ যথা ইচ্ছা প্রেরণ করিতে পারা যায়।* যোগীর। 
প্রথমতঃ সংযমের দারা, সমাধির দ্বারা, চিন্তবন্ধন শ্লথ করিয়। দেন। 
তৎপরে গুরুর নিকট, শাস্ত্রের নিকট, যাজ্বন্কাকৃত নাড়ীনির্ণয় প্রভৃতি 
বিবিধ যোগশাস্বের নিকট, চিত্তের বা মনের ও প্রাণের সঞ্চরণের মার্গ অর্থাৎ 
তাহাদের গতিবিধির পথ নাড়ীলমুহ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সংযমের 
দ্বারা তত্তাবংকে করামলকবৎ প্রতাক্ষগোচর করিয়া থাকেন। অন- 
স্তর তাহারা চিন্তকে সেই লেই নাড়ীপথ দ্বারা বহিগিফকাশনপূর্বাক ইচ্ছানুরূপ 
পরণরীরে প্রবি্ঠ করত তাহাতে শ্বপরীরের ন্যায় সুখতঠংখাদি অনুভব 
করেন। এই শরীরে যে-কোন ইন্দ্রিয় আছে, সমন্তই চিত্বাগ্রগা্মী। চিত্ত 
পরশরীরে প্রবেশ করিলে তৎসঙ্গে চিত্তান্গগামী সমুদায় ইন্দিয় তন্মধ্যে 
অর্থাৎ সেই পরকায়ে প্রবিষ্ট হুয়। যোগী আয্মশরীর ত্যাগপূর্ধক পরকীয় 
শরীরে আপনার মন, প্রাণ গু অন্যান্ত ইন্দ্িয়দিগকে প্রতিষ্ঠাপিত করত 
তদ্বারা ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে সমর্থ হন। 

উদ্ানজয়াজ্জলপক্ককণ্টকাদিঘবসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০ ॥ 

প্রাণের উদ্দান-কার্ধ্য জয় হইলে অর্থাৎ স্বাধীন হইলে জল, পঞ্গ ও কণ্টক 
প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় ন!। উৎক্রান্তি অর্থাৎ মরণও শ্বাধীন হয় | 

শরীরস্ত ইন্দিয়গণ বিবিধ কার্য্য নির্বাহ করিতেছে ;--বাহ কাষ্ঠু ও 
আভ্যন্তরীণ কার্য্য। রূপাদি আলোচনা ( অব্ধারণ ) করা তাহাদের বাহ্য 
কাৰ্য্য, এবং জীবন অক্ষত রাখ! তাহাদের আ্ান্তরীণ কর্ণ্য। অপিচ, 
প্রত্যেক ইন্জিয় এক একটা অসাধারণ কাৰ্য্য করিতেছে, এবং সমম্ত ইন্জিয় 
দিলিত হইয়া অন্ত একটী সাধারণ কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছে। বহিবস্থ ও 
তন্নিষ্ঠ রূপাদি নির্ণয় করা তাহাদের যথাক্রমে অসাধারণ কার্য, এবং জীবন- 


বিধং সমাধিবলাদের ভবতি। "তথ! প্রাপ্লিরমাগনাড়ীজ্ঞানমখি। তথ| চ যথ! বন্ধকরদে- 
নাশে পথিজ্ঞন্ত ্বপয়বেশ প্রবেশে! ভবতি তথা যোগিচিন্তপ্ছাপি পরশরীয়ে মুতে জবিতে 
যা প্রবেশে ভবতি। চিত্তে প্রবিষ্টে ইন্সিয়াদীন্তপে তত্র প্রবিশস্তি। ততশ্চ পরশনীর- 
ধ্রবিষ্টো যোগী ভুঁশরীরবৎ ব্যবহরতি। . 

(84 ) স্প্মস্তানাশিল্রিয়াণাং তুবন্বালাবৎ যুগপছুখিত। জীবনশব্দবাচ্য! বৃত্বিরপ্তি। ডে! 


১৬৪ পাতগরলশারদিষ্‌ । 


স্থাপনের মূলীতৃত প্রধত্বিশেষ নির্বাহ করা তাহাদের সাধারণ কার্ধা। সমস্ত 
ইঞ্জিয় জ্িলিত হুইয়া উক্ত সাধারণ কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছে। বহু তুষ 
(ধানের খোশ!) একত্র হইয়া যেমন এক লাধারণ বহিআাল! উত্থাপিত 
করে, তজ্রপ, সমন্ত ইন্দ্রিয় একত্র বা মিলিত হইয়া আভ্যন্তরীণ কার্যয- 
বিশেষ অর্থাৎ জীবন-নামক ( বেঁচে থাকা ) বিশিষ্ট ক্রিয়া নির্বাহ করে। 
অতএব, জীবন-কার্ধ্যটা ইস্স্িয়সমূহের ক্রিয়া-সমষ্টি ব্যতীত অন্ত কিছুই 
নহে। পৃথক পৃথক ইঞ্জিয়ের ধার! পৃথক পৃথক কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সেই 
সকল পৃথক পৃথক কার্যের পৃথক পৃথক নাম আছে। তন্মধ্যে যে ক্রিয়ার দ্বারা 
হৃদয় হইতে স্বুখনাসিকা পর্য্যন্ত গঁদর্য্য-বায়ুর গত্যাগতি সাধিত হয়, সেই 
ক্রিয়ার নাম “প্রাণ? । যে ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালক বায়ু নাভি হইতে 
পদান্গুলি পর্য্যন্ত বসরক্তাদি বহুন করিয়। পরিব্যাপিত করে, সে ক্রিয়ার 
নাম "অপান”। আর বে ক্রিয়া নাভিদেশ বেইন করত তৃক্তদ্রব্যের 
পরিপাক, মলমূত্রাদির পার্থকা ও রক্তাদি উৎপাদন করত যথাস্থানে লইয়া 
যায়, সে ক্রিয়ার নাম “সমান” | যে-ক্রিয়া কৃকাটিকা ( গ্রীবা ) হইতে মস্তকচূড়া 
পর্য্যন্ত সমস্ত দৈছিক উপাদান উদগামী ও বিধৃত করত স্থিত আছে, 
সেই ক্রিয়ার লাম ণউদ্দান” | যে, সর্কশরীরে শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করত 
বল রক্ষা করিতেছে, সে ক্রিয়ার নাম পবান”। এই সকল ইন্জিয়ক্রিয়ারূপ 
প্রাণ-পঞ্চকের মধ্যে যেটার নাম উদান, সংযমপ্রয়োগ দ্বারা সেইটীকে 
জয় করিতে পাঁরিলে অন্ান্ত বায়ুর অথবা অন্তান্ত ইন্দিযক্রিয়ার অব- 
রোধহেতু উদগতি-স্বভাৰ উদান-বাযু অত্যধিক প্রবল হইয়| চাড়ায়। 
সুতরাং যোগী তখন ততংপ্রভাবে জল, পঙ্ক, কণ্টক, _কিছুতেই সংসক্ত হন না। 
জলে তুলবাশির ম্যায় ভাদিতে পারেন, কণ্টকোপরি ভ্রমণ করিতে পারেন, 
কর্দমোপরি বিচরণ করিতে পারেন, উতক্রাস্তি অর্থাৎ প্রাণত্যাগ-নামক 
ষরণকে স্বাধীন করিতেও পারেন, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিধানে প্রাণত্যাগ 
করিতে পাখেন। 


এব প্রাপাদিলক্ষণ। পঞ্চতয়ী ক্রিয় । উদানন্ত জয়াৎ সংযমদ্ধারেপেতরেধাং নিরোধাচ্চোর্থ- 
গামিত্বেদ জগে মহামদাাদে মহতি বা শঙ্গে কর্মে তীক্ষেযু চ কণ্টকেধু ন ঞ্জতে যোগী । 
অধুত্মাপর উপহ্েষ গঙ্ছেং। উৎক্রান্তিরপষপি তেবাং স্বেচ্ছা ভবতি। 


বিভৃতিপাঁদঃ । * 5৯৬১ 


গমানজয়াৎ প্রত্বলনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 


সমান বিজিত হইলে প্রজলন ( বরহ্ষতেজ বা তেজোবিশেষ ) জন্যে। 
যে ইন্সরিয়-ক্রিয়া নাভি আক্রমণ করিয়া, জাঠরাধি বা কারাগ্ি আবরণ 
করিয়া, ভূক্কদ্রব্ের পরিপাক করত রসরক্তাদির সাম্যবিধান করিতেছে, 
তাহার নাম “সমান” । সেই সমান বাঘুকে অথবা সমান-নামক ইঞ্জিয়- 
ক্রিয়াকে জয় করিতে পারিলে প্রজলন অর্থাৎ অতাধিক তেজস্বিতা জন্মে। 
সময়ে সময়ে মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার ভাব, ( উশ্বা ) বাহির হয়, তাহা 
সকলেই জানেন। যুত্তিকার ভ্ায় শরীরেও একপ্রকার উন্না আছে। তাহ! 
মনের ও ইন্সিয়ের ক্রিয়াপ্রবাহ বা বহিষ্করপ ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। 
সমান বায়ু জিত হইলে সেই স্করণ বৃদ্ধি পায় ও শুদ্ধ হয়। (ইহাই বোধ 
হয়, ম্নেচ্ছভাষার 0০০৫ 715011009 )1 সেই কারণেই অল্লতেজা লোকের! 
তাদৃশ যোগীকে অগ্রিতুল্য তেজন্বী বলিয়া! অনুভব করে। 


শ্রোন্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধনংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্‌ ৷ ৪২ ॥ 

কর্ণ ও আকাশ,--এই ছুয়ের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, সেই সঙ্বন্ধের 
প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যশ্রোত্র উৎপন্ন হয় । 

শব্দগ্রাহক ইন্রিয়ের নাম শ্রোত্র। এই ইন্দ্রিয় অহততব হইতে উৎপন্ন । 
ইহার সহিত শব্দক্তমসাত্র-জাত আকাশের এক অনাধারণ *দ্বন্ধ আছে। 
আকাশ পদার্থ আধার, এবং শ্রোত্রেন্বিয় তাহার আধেয়। অর্থাৎ অনপে- 
জ্রিয়টী দেহপ্ক আকাশঙ্তস্বেই অবস্থিত। যোগীরা আকাশের সহিত 
শ্রোত্রের তাদৃশ সম্বন্ধ শাস্ত্র দারা জাত হইয়া! ততপ্রতি সংযম প্রশ্নোগ করেন। 
করিব! দিব্যশোত্র লাভ করেন । অর্থাৎ ভিহাদের শ্রবণেক্িয তপন 
এত অধিক উৎকৃ্ হইয়া দাড়ায় যে, কাহার! শুষ্ক, বাবহিত ও বিপ্রকৃষ্ 
অর্থাৎ স্বদূরবর্থী শব্দও শুনিতে পান। এইরূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুর, 
চক্ষুর সহিভ ডেজের, রসনার সহিত জল-তুতের *ও শ্রাণেশ্রিয়ের সিত 


এ im Vm এপস ta ৭০০ তিশা? শী পপ পা পবা শি পাকি পাপ সকাল ০০৮ ৬ পাপা ৬, এক তাপ iit পাকি পপ 2 পন আর 


(৪১) নানা গ্রমাবেষ্টা ব্যবন্থিভপত্ত সমান্তা জয়া সষামেন বশীকরশাৎ লিরানরণক্ কার গে 
রভুতকেজনা প্রথলত্রড দৃগ্যতে যোগী | এবং প্রাণানিজয়াদপি ভন্বংকরিয়াসিদ্ধিজে রা] । 
(৪২) a শন্দগ।ছকনি:প্রন্নমহঙ্ক'রভবৰ । আকাশ: বোদ। লচ শব্দতন্মাত্ৰ- 
টি 
২১ 


১৬২ পাতঞল-দর্শনয্‌। 


ক্ষিতির যে আধার-আধেয় সন্বদ্ধ আছে, যোগী তাহা জাত হইয়া তদুপরি 
সংযম প্রয়োগ করত দিব্য অর্থাং অলৌকিক স্পর্শদি-শক্তিও লাভ করেন। 


কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্‌ ॥8৩1 


শরীর ও আকাশ,--এই দুয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি সংযম প্রয়োগ 
করিয়া যোগী লঘু অর্থাৎ তৃলর ন্যায় অল্পভার হইতে পারেন। তৃপ্নভাবাপন 
অর্থাৎ অল্পভার হইয়া আকাশে যাতায়াত করিতে পারেন। 

ভাবিয়া দেখ, যেখানে শরীর, সেই খানেই আকাশ। আকাশ এই 
ভৌতিক দেহকে অবকাশ অর্থাৎ খাকিবার স্থান দিতেছে। স্থতরাং 
আকাশের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ কি ? না__-অবকাশ-দান। 
আকাশ এই দেহকে আপনার সর্বস্বানেই স্থান দিতে পারে, যোগী 
এতদ্রূপ নিশ্চয় করিয়া উক্ত উভয়ের (কারার ও আকাশের ) কথিত প্রকার 
সন্বদ্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করেন। ক্রমে উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ তীহা- 
দের জয় ( আপনার ইচ্ছাধীন ) হইয়া আইসে। তৃখন ভাহার৷া আপনার 
শরীরকে তুল অপেক্ষা লঘু, এতদ্রপ 'অনুধ্যান করেন। ধ্যানবলে বা 
সমাধিবলে তাহাদের দেহ লঘুভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন তাহারা বিনা 
ক্লেশেই আকাশে গমনাগমন করিতে পারেন । এই আকাশ-গতি 
অল্পকালে আন্ত হয় না। প্রথমতঃ ক্াহারা পৃথিবীতে জলোপরি ভ্রমণ 
করিতে শিখেন, অনন্তর উর্ণনাভতন্ক (মাকড়সার শুতা) অবলম্বন করিয়া 
উত্ধান্রমণে ব্যাসক্ত হন। পশ্চাৎ তাহারা হূর্যারশ্মি অবলম্বন করিরা উদ্ধীকাশে 
সঞ্চরণ করিতে শিখেন। ভাগবত-পুরাণে বণিত আছে, শুকদেব গোস্বামী 
হুযারশ্মি অবলম্বন করত সর্দজনসমক্ষে সুর্যামগ্ুলপ্রবেশ করিয়াছিলেন । 


প্রৃজং | তয়োধ; সন্বদ্ধ:ঃ আধারধেয়লঙ্গণ্তত্র স'বমাৎ দিবামলেককং শ্রোত্রং জায়তে । 
তেবাং প্রোতেজ্রিয়মলৌকি কশ্বগ্রহণক্ষমং ভবতীত্যর্থঃ। 

(৮১) ধত্ৰ কারন্ুত্াকাশ ইতাংবকাশদানাঁৎ কায়ন্ত তেন সহ সন্বন্ধঃ সংযোগলক্ষণ: 
তত্র সংৰখেন ছি তৎনন্বদাং জিব) লবুনি তৃলাদৌ বাঁ সংঘমেন সমাপত্তিং মদৃঢ়াং তনী! 
তাৰনাং বিধায় 'প্রীগ্ুলধুভাবো যোগী প্রথমং ভুবি জলাদৌ কমেণের্ণনহুতত্তযু পশ্চাদাদিত্য 
রি অনন্তর বথেষ্টমাকাশে গচ্ছভীতি ত।ৎপধ্যদ্‌। 


বিভৃতিপাঁঃ | ' ১৬৩ 


বহিরকল্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ৫ 
বৃহ্রিস্ততে অকল্পিত মনোবৃ'ত্ধর নাম “অহাবিদেহ*। সেই মহাবিদেহ্- 
নামক ধারণাবিশেষে সংযমী হইলে প্রকাশশক্তির যে আবরণ--প্ঠাহা ক্ষয় 
হইয়া যার । ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ ২-- 
শরীরে অহংঞ্ঞান নাই, অথচ চিত্ত বহির্বস্ততে নিমগ্ন, এতদ্রপ চিত্তা- 
বন্থার নাম মহাবিদেহ। এতদ্রপ চিত্তাধস্থা উত্থাপিত করিয়া তদুপরি 
ধম প্রয়োগ করিলে, ক্রমে প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ স্বচ্ছ ও সর্বব্যাপক 
ভ্ঞানশক্কির প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়| তাৎপর্য্য এই যে, সাধক যখন ধ্যান 
ধারণাদি. অভ্যাস করেন, তখন তাঁহারা দৃঢ়তর-সঙ্কল্প ধারধ-পূর্বক “দেহের 
প্রতি আমার যে অহংজ্ঞান আছে তাহা দুর হউক, এবং আমার চিত্ত 
বহিবন্ততেই বিরাজিত থাকুক” বার বার এতদ্ধপ কল্পনা বা চিন্তা করিতে 
* থাকেন। সেই চিন্তা প্রবল হইলে তাহাদের চিত্ত বহির্বস্ততেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহারই শান্বীর নাম “কলিতবিদেহ” | ক্রমে যখন দেহের প্রতি 
অহংবৃত্বির অভাব হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের চিত্ত আপনা আপনই ধ্যের- 
মাত্র বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদৃশ চিত্তের নাম “অকল্লিত মহাবিদেহ” | এই 
ভাকলিত মহাবিদেহ-নামক মানস-ক্ক তির উপর বা তন্নামক ধারণার উপর 
সংযম প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকাশক চিত্তের যে আবরণ ( আচ্ছাদন = যাহা 
থাকার চিত্ত অল্পজ্ঞ অর্থাৎ সকল সময়ে সকল বন্ধ প্রকাশ করিতে পারে না) 
আছে, তাহা বিদুরিত হয়। সুতরাং যোগী তখন সমস্তই জানিতে পারেন 
বা সর্বান্ত হন। র 
স্থূলন্বরূপসূন্ষান্বয়ার্থবত্বসংযযাদ্কৃতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ 
প্রচ্যেক ভূতের স্থল, শ্বরপ্ন, সবন্ম, অযয়িত ও অর্থবন্ব, - এই পঞ্চ- 
08৬) মনো মে শরীরাদ্বহিরস্বিতি কল্পনয়। সনসো যা দেহাছ হবু তিলাঞো জাতে সা 
কলিতবিদেহাখ্যা ধারণ! ৷ তর! চ দেহেহহস্তাবে তাকে সতি শ্বতএব বহিব ত্তর্নপ্তযতে। 
নেইমকরলিতা মহাবিদেহাধ্যা ধারণা । তন্তা' সংষমাং সান্বিকন্ত চিত্বন্ক বঃ প্রকাশ: আপোক- 
প্রমরঃ তন্ত যদাবরণং ক্লেণকর্শ্মাদিপক্ষণ: তত্ত ক্ষয়ে বিনাশে। ভঁতি, সর্ববং চিত্রণলং ক্ষীয়তে। 


ততঃ সৰ্বষ্ঠতাল'ভ ইতি সংক্ষেপং 1 
(8৫) দূলঞ্চ সবরূপঞ্চ পৃক্র্চানয়প্চার্থবন্থঞেতি ঘন: | তেষু স'যমাত্রজ্জয়: তথ ইঈদমত্র 


তাংপর্য্যন--পৃথ্ন্যদীনাং তৃতানাং সুলত্বাদীনি লক্ষণ রূপ!ণ।ইবস্থবাণিশেহয্সপ! ধর্ম্মা: সত্ি। 


৯৩৪ «৭ পাতিজল-দপনহ্‌। 


বিধি দ্বপ বা অবশ্থাবিশেষ আছে। তৎপ্রতি সী হইলে তৃতজয় অর্থাৎ 
মহাতৃত সকল বশীভূত হয়। 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,_-এই পাঁচপ্রকার মহাভূত। ইহা- 
দের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য ( অবস্থানথযায়ী 
গ্রভেদ ) আছে। তদনুলারে উহাদের পৃথক পৃথক নামও আছে; স্কুল, 
স্বরূপ, সুক্ষ, অনয়িত্ব ও অর্ধবন্ধ। অবস্থান্ধোতক এই সকল নামের তাত 
পর্য্যার্থ এইরূপ +-- 

১ম, গুলাবস্থা বা গ্থুলরূপ। ভূতগণের বর্তমান বা পরিদৃশ্টীমান অবস্থা-- 
যাহা এক্ষণে স্থুলতম বা পরিপুষ্টশনাদিগুণের আধার হইয়াছে__তাহাই 
তাহাদের স্থল রূপ। দৃশ্তমান পৃথিবী, দৃশ্যমান জল, দৃশ্যমান তেজ, দৃপ্ত- 
মান বায়ু, দৃশ্যমান আকাশ,--এ সমস্তই স্থুলাবস্থা বা স্থলরূপ । 

২য়, শ্বরূপাবস্থা। পৃথিবী কঠিন বা কর্কশ, জল সিদ্ধ ও শীতল, "তেজ 
উষ্ণ, বায বহুনগীল, ব্যোম সর্বগত। পৃথিবীভূত স্বতঃসিন্ধ কঠিন। জলহৃভ 
শ্বতঃসিদ্ধ মিগ্ধ। ইহা! শরীরসন্বন্ধী মজ্জা-পুহি ও বলাধানের কারণ। তেন 
স্বতঃসিদ্ধ উষ্ণ ও তীক্ষ। ইহা দেহে, জঠরে, হুর্যো ও পৃথিবীতে সমবেত 
বা তন্বস্তাবে আছে। এই সকল ভাৰ বা এই সকল অবস্থা পৃথিবীর, জলের ও 
তেজোভূতের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এইরূপ বায়ু ও ব্যোমভূতেরও 
গুণগুণিভাব লইয়া স্বরূপাবস্থা নির্ণয় করিবে। . 

ওয়, সুস্্রূপ বা হুন্মাবন্থা । ভূতের হুশ্মর্ূপ পরমাণু ও তন্মাত্রা। 

৪র্থ, অন্বরিত্ব। প্রত্যেক ভূতই সত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণের দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত। ' কেননা, সকল তৃতেই সান্বিক, রাঞ্রসিক গু তামসিক ধর্ম্ম 
দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সকল তৃতই প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি,_এই তিন ধৰ্ম্মে 
অধিত। ভূতের এতদ্রপ অবস্থাটা ইহশীস্ত্রে অন্বয়-নামে অভিহিত হয়। 

৫ম, অর্থবন্ধ। ভোগ প্রদানসামর্থ্যের নাম অর্থবন্ব। পৃথিব্যাদিভূতগণ তাদৃশ 
সামর্থোর ( শক্তির ) দ্বারা ভোগ ( স্ুখহুঃখাদি ) জন্মাইতেছে। এই ভোগসামর্থা 
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তত্ত্র তাবৎ দুভানাং পরিদন্তমানং গন্ধাদ্যাধারতর়াহবস্থিতং বিশিষ্টাকারযদ্বা রূপং সুলঙ্‌। 
স্বরপকযাং হখাক্রমং কাটিত্ন্েহৌফাপ্রেরণনর্ববগামিত্বলক্ষণম্‌। তৃতীয়মেষাং রূপং যং কার- 
পত্বেনোবস্থিতস্বন্‌ । হখ। পরমাণবপ্তস্নাত্রণ চ। চতুর্থমেষাং রূপমন্বয়ঃ | প্রকাশ'বৃততিস্থিতিকূপতরঃ 


-বিভৃতিপাদঃ। ১৯৫ 
থাকাই অর্থবব | সংযম দ্বারা উত্তা পঞ্চবিধ রূপ জয় ( সাক্ষাৎকার) করিতে 
পারিলে ভূতগণ ইচ্ছানুগামী ( আজ্ঞাকারী ) হয়। পরন্ত উক্ত পঞ্চবিধ রূপ 
একবারে অর্থাৎ যুগপৎ জয় কর! যায় না। প্রথমে স্থূল রূপ জয় ধরিতে হয়, 
অনন্তর সোপানোরোহণ-ভ্তায়ে যথাক্রমে স্বরূপ, সুন্ম, অম্বয় ও অর্থবস্থ রূপ 
প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এবংবিধ ভূতজ্জয়ী যোগীরা না করিতে পারেন, এমন 
কাৰ্য্যই নাই। আমরা যোগী নহি, ভূতের কোনগুড একটী রূপ সম্পূর্ণরূপে 
জ্ঞাত নহি, সেই কারণে আমরা নূতন ভৌতিক কার্য্য জন্মাইতে পারি না। 
ইচ্ছা প্রয়োগ করিতেও পারি না। করিলেও কৃতকার্যয হইতে পারি না। 
কিন্ত ধাহার৷ ভূতজয়ী যোগী, তাহারা সংযমের দ্বার ভূতের উক্তবিধ পাঁচ 
অবস্থা ( ve 50665 ) জ্ঞাত আছেন, এবং তাহারা অশ্মদাদির জঞানাতীত 
কার্য করিতে সক্ষম । ভূত জয় হইলে, ভূতের পঞ্চবিধ রূপ প্রত্যক্ষ গোচর 
হইলে, কি হয়? তাহা গুন ।-- 

ততোহণিমাদিপ্রাছুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্বন্মীনভিঘাতশ্চ ॥ ৪৯ ॥ 

ভূত জয় হইলে অণিমা প্রভৃতি অষ্ট মহাসিদ্ধি, কায়সম্পৎ ও কারিক 
ধর্ের অনভিঘাত অর্থাৎ অবিনাশ হয়। ( অর্থাৎ তিনি কোনও ভৌতিক 
ধর্মের দ্বারা অভিভূত হন না)। ইহার লবিস্তর বর্ণনা এইরূপ £-- 

অণিমা (১), লঘিমা (২), মহিমা (৩), প্রাপ্তি (৪), প্রাকাম্য ( ৫), 
বশিত্ব, (৬), ঈ্শিত্ব ( ৭), এবং যত্রকামাবসার়িত্ব (৮), এই আট মহা- 
সিদ্ধির নাম এঁখর্ম্য। ঈশ্বরের এবংবিধ শ্বতঃসিদ্ধ অষ্ট নহাগুণ আছ ; সেই 
সকল গুণ বা তৎসদৃশ খুণ সাধনবলে অন্য আতস্মাতেও আবিই হয়। সেই 
কারণে প্র সকল মহাগুণকে এশ্বর্ধয নামে উল্লেখ করা হয়| তৃতজজর়ী হইলে 
ওঁ সকল মহাগুণ জন্মে ॥। সংঘম দ্বারা যদি ভূতের প্রাগুক্ত-স্থলর্নপ জয় করা যায়, 
প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, তাহা হইলে তদ্দারা প্রথমোক্ত চতুর্বিধ মহাসিদ্ধি 


নর্বত্রেবান্বেতীত্যন্বয়ে। গুপবন্ষম্‌। পঞ্চননেধা: রূপনর্ববন্ধম। 'চোগাপবর্গপ্রদানসামর্থামিতি 
হাবৎ। এতেধু ভূহানাং কার্যান্বরূপহেতুমু পঞ্চ রূপেদুপ্সুলাদিকুঙজেণ সাংযমাৎ স'ঘমেন ছি 
তন্ন্রপনাক্ষাৎকরণাৎ ভৃতানি যোগিসক্ল্লানুসারীণি ভবন্তি বংসপুলারিপ্য ইব গাবঃ। 

(8৬) তৃত; ভৃতনয়াং। অত্রাযং বিভাগ: স্লসংঘসয়াদণিদা! লখিম| মহিমা প্রাপ্তি- 
শ্চেতি চতর সিদ্ধয়ে। ভবস্তি। স্বরপদংঘমজয়াং প্রাকামাদ্‌। ুঙ্্সংঘনজয়াৎ শিমু । অন্বয়- 


১৬৬  ,  পাতঞল:দশনষ্‌। 


খাত করা যায়। অর্থাং অণিমা সিদ্ধি, লবিমা সিদ্ধি, মহিমা সিদ্ধি ( মতাস্তরে 
মহিমা শব্দের পরিবর্ধে গরিমা শব্দের উল্লেখ মাছে) এবং প্রাপ্তিনামক মহা- 
সিদ্ধি উপদ্িত হয়। সংযম দ্বারা বদি প্রাগুক্ত ভূতের ন্বরূপ-অবস্থা 
গাংঙ্ষকৃত হয়, তাহ! হইলে প্রাকামা-নামক মহাপিদ্ধি জন্মে | যদ্দি ভৃত- 
সমূহের লুক্মরূপ বিজিত ( প্রত্যঙ্গীকৃত) হয়, তাহা হইলে বশিত্বনামক 
মহাসিদ্ধি জন্মে। যদি তাহাদের অন্বয়রূপটা জিত হয়, তবে ঈশিত্ব-সিদ্ধি 
জন্মে, এবং অর্থববরূপ জয় হইলে তদ্দারা যত্রকামাবসার়িত্ব-নামক চরম 
ধীরবর্যা লব্ধ হয়। এক্ষণে অণিম! সিদ্ধি কি? তাহা শুন ।-- 
*. ১ম, অণিমা । শরীর আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংঘমবলে অণু 
অর্থাৎ পরমাণুহুল্য ক্ষুদ্র হইবার শক্তি । 

২য়, লঘিমা। গুরুভার হইলেও তুলবৎ লঘু হওয়ার সামর্থ্য । 

ওয়, মহিম| | ক্ষুদ্র হইয়াও পর্বতাদি প্রমাণ অর্থাৎ বৃহৎকার হওয়ার সামর্থ্য 
(ইহাকে কেহ কেই গরিমা সিদ্ধিও বলেন )। 

৪র্থ, প্রাণি । ইচ্ছামাত্রে দূরস্থ বস্তুকে নিকট-লভা করার সামর্থ্য । 

৫ম, প্রাকামা। ইচ্ছাশকির অব্যাঘাত অর্থাৎ সফল ইচ্ছা । পর্বতাত্ান্তরে 
কি ভূমধ্য প্রবেশ করিব, এরূপ ইচ্ছা হইলে তাহ! দিন্ধ করিবার সামর্থ্য । 

৬, বশিত্ব। যে শক্তি থাকায় যোগীর নিকট ভূত ও ভৌতিক পদার্থ 
সকল বশীভূত ( আজ্ঞাকা রী হইয়। ) থাকে। | 

৭ম, ঈশিত্ব। ভৌতিক-পদার্থের প্রতি কর্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য । অর্থাৎ 
যোগীরা ভৃতকে 'ও ভৌতিককে যখন যেরূপ করিতে ও রাখিতে ইচ্ছা 
করেন, সেইন্ধপ ক্লুরিতে ও রাখিতে পারেন। 

৮ম, যত্রকামাবসায়িত্ব | অর্থাৎ সত্যসক্কল্নতা। ভূত ও ভৌতিক বস্তুর 
প্রতি তাহার! যখন যে শক্তির উদ্দেশে সঙ্কল্প উৎপাদন করেন--সে সকল বস্ত 
তখনই তদ্রপ, শক্তিবিশিই হয়। যোগীরা এতজ্রণ সত্যনঙ্ক্নতার প্রভাবে 


সংঘমজায়াৎ টশিত্বন্‌ । অর্থনন্থসংঘমজয়াৎ হত্রকামাবসান্িত্বস। যহানপি ভবভাণুরিভাইশিম| ॥ 
মহানপি লবুকূ স্বা তূণ ইবাকাশে বিহ্য়তীতি লঘিম।। অল্পোইপি নাগনগগগনপরিমাপে। ভব- 
তীজি মাহ্সা (গরিসা ইন্জি বাঁ)। ইচ্ছামাত্রেণ সর্ব্বে ভাবা: দর্লিহিভা ভবস্তীতি প্রাপ্তি: । 
যথা তুমি এবারুলযজেণ স্পৃশতি চক্্রমসম্‌। ইচ্ছানভিঘাত; প্রাকান্স। নাহি তৃতরপৈ- 


বিভুতিপাদঃ। -০৭, 


বিষকে অমৃতশক্তিসম্পন্ন করিয়া মৃত জীবকে জীবিত করিতে পারেন, অমৃত- 
কেও বিষশক্রিযুক্ত করিয়া জীবিত জীবকে মৃত করিতে পারেন। 

এই আট এরশ্বর্যা লন্ধ হইলে তংদঙ্গে আরও দুইটী মহাসিঙ্গি জন্মে। ভূত- 
গুণের দ্বারা তাহাদের শারীরিক ক্রিয়ার অপ্রতিবন্ধক এবং উত্তম কায়- 
সম্পৎ। এই ছুইটী সিদ্ধি অর্থাৎ কাম্সম্পৎ ও কারিকধন্মের অব্যাধাত 
এই ছুই সিদ্ধি পূর্বোক্ত অষ্ট মহাসিদ্ধির অনুগামী । কায়সম্পৎ কি, তাহা পর- 
সুত্রে ব্যক্ত হইবে। কারধর্শের অপ্রতিবন্ধক কি, তাহ! বলিতেছি। শরীরম্থ 
রূপ, মুত্তি ও অন্ান্ত ধর্ম্ম অবিনশ্বর-তুল্য হওয়া। এ কথার অথ এই যে, 
অগ্নি তাহার রূপকে ও মুক্তিকে দগ্ধ করিতে পারিবে না, বায়ু তাহার 
শাবীরিক রসাদি শোষণ করিতে পারিবে না, জল তাহার শরীরকে ক্লিন 
করিতে অর্থাৎ পচাইতে পারিবে না, ইত্যাদি। 

যোগীদিগের ওঁ সকল সিদ্ধি নিশ্ধর্য্যাদ অর্থাৎ অসীম নছে। এ সকল 
এ্বর্য্য ফাহাদের সীমাবদ্ধ বা সসীম। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। 
যৌগ-বলে তাহার! ঈশ্বরস্থষ্ট বস্তুর শক্তি ও গুণাগুণ অন্যথা! করিতে পারেন, 
কিন্ত সম্পূর্ণ ব্যতায় করিতে পারেন না। ুর্ধ্যকে চন্দ্র করিতেও পারেন না, 
চন্ত্রকেও সূর্য্য করিতে পারেন না। পারেন কি ?-- তাহাদের শক্তি বা ক্রিয়ার 
বিপৰ্য্যয় করিতে পারেন । এক্ষণে কায়সম্পৎ বলা যাইতেছে 1৮ 


রূপলাবশ্যবলবজুসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ 8৭ ॥ * 


মুর্ধাদিকিরিচ্ছ। বিহচ্যতে | ভুষাবৃল্সজ্জতি চ বথোদকে। ভুক্কানি ছোতিকানি ৮ 
বশকৃতনি তবস্তীতি বশিত্বম | তে যানি বখ! ব্যবস্থাপয়ন্তি তানি ভখৈবাবতি্নু ইতার্থ:। 
ভুতানামুৎপঞ্ভিবিনাশবৃছানামীঠে নিয়মরতীতীশিক্বম্‌। বশ্মিন বিবয়েছন্য কাম ইচ্ছা! জায়তে 
তশ্সিন্নেবাইক্কাইবসায়ে। ভবস্ভীতি সহ্যসঙ্কজতা এব যত্রকামাবসারিত্বদ । বিজিতার্ধববে। যোগী 
হং বদর্থতয়া সঞ্কল্লয়তি তৎ তন তপ্রৈ প্রয়োজলায় কঈতে। ধরণ! বিষমপামৃতকার্য্যে সক্ষম 
" সোনরন্‌ জীবয়তীতি । এতান্তষ্টাবেখ্বর্ধাশি কাঁয়সম্পচ্চ তন্ধর্ধানভিখাতল্চ ভবতি। কায়ন্ত যে 
ধর্ম করপাদরন্তেযাদনতিঘাতোংনাশো হবতি । নান রূপমগ্নিদ হতীত্যাদি বথাবণমুহলীয়দ্‌। 

(৪৭) রা চন্ুঃপ্রিয়ম্‌ ॥ লাবণ্য: সর্ববাঙ্গসৌন্ধ্যেম । বলং বীর্য্যস । বন্সন্তের স'হ্নন- 
মৰ্ঘববুহেচনৃঢ়ঢ়া নিবিড়ে। বা বহতা তত ভাবে। বন্ৰানহননত্ৰদ্‌ । এতানি কারন পম্পৎওগা:। 


S৬৮ পাতঞ্জল-দর্শনস্‌ । 

রূপ, লাবণ্য, বল ও বজতুলা দৃঢ় শরীর ও বেগশীলতা প্রভৃতি শারীরিক 
গুণবিশেষের নাম কায়সম্পৎ। 

গরঁহণন্বরূপাস্মিতাম্বয়ার্থবত্বসংযমাদি ন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ | 

ইঞ্জিরদিগেরও গ্রহণ, স্বরূপ, অন্মিতা, অন্বর ও অর্থবস্ব,__এডরামক 
পাচপ্রকার রূপ বা অবস্থা আছে। সংযম দ্বারা সেই সকল রূপ জয় অর্থাৎ 
প্রতাক্ষীকৃত হইলে ইন্সিযগণও বশীভূত হয়। 

কথাখুলির তাৎপর্য্য এই যে, তৃতপঞ্চকের স্ায় ইন্ত্রিয়পঞ্চকেরও পাচ 
প্রকার অবস্থা খা রূপ (5085) আছে। তাহাদেরও ক্রমিক নাম গ্রহণ, স্বরূপ, 
অশ্মিতা, অন্বয় ও অর্থবন্ব। চক্ষুরাদি ইন্জিয় যখন রূপাদি পদার্থ প্রকা- 
শের জন্য প্রবৃত্ত থাকে, তখন তাহা তাহাদের গগ্রহণ'-নামক অবস্থা। ইহাই 
তাহাদের প্রথম রূপ। তাহারা যখন গ্রাহাবস্তকে প্রকাশ করে, তখন 
তাহাদের : সেই 'প্রকাশ-ধর্মীকে শ্বূপ' আখ্যা দেওয়া হয়। তৎসঙ্গে যে 
সাত্বিক অহঙ্কার অনুস্যত থাকে, সেই সাত্বিক অহঙ্কার তাহাদের “অশ্মিতা”- 
নামক তৃতীয় রূপ। ইন্দ্রিয়গণের মুল কারণ গুণত্রয়, সেই গুগত্রয়যুক্ততাই 
তাহাদের “অন্বয়'-নামক চতুর্থ রূপ। ইন্ত্রিরগণেরও ভোগ-প্রদান-সামর্থ্য আছে, 
সুতরাং সেই ভোগপ্রদানসামর্থাঘটিত রূপটী পঞ্চম ও অর্থবস্ব নামে গণ্য। 
যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণের এবংবিধ পঞ্চ-রূপে কৃতসংযম হইয়া ইন্িয়দিগকে জয় 
অথাৎ বশীভূত করিয়া থাকেন। 

ততোমনোজবিত্বমবিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥ 

তাহা হইতে, ইঞ্জিয়জয় হইতে, যোগিশরীরে মনস্তলা গতিশক্তি জন্মে, বিদেহ 
অবস্থাতেও এন্মিয়িক জ্ঞান থাকে, এবং মূলপ্রক্ৃতিও বশীভূতা হন। 

মনোষ্চবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় অন্ুত্তমগতি। ভাব বা তাৎপর্য এই যে, 
মন যেমন নিশ্রীতিবন্ধকে সর্বত্র গমনাগমন করে, ইন্ছ্রির জয় হইলে 
08৮) ইত্রিয়াণাং শিষয়াতিমৃখী বৃত্তিগ্র্থপদ। এনচ্চ তেষাং প্রথমং রূপষ্‌ । প্রকাশকত্ব- 
ফৈযাং স্বর্নপদ্‌ । ভচচ তেষাং দ্বিচীয়ং কপমূ। জহঙ্কারান্থগসোইশ্মিতা। সা চ তেষাং ভৃতীরং 
ফপম্‌। অস্বযার্থবন্ধে চতুর্থ পঞ্চমে ব্যাখ্যাতে।- 

(8৯) ততঃ উত্রিন্য়াৎ। মনোসুবিত্বং যনোবং কারক্ানুত্বষগতিগীত১। অবিক্রণতাধঃ 
দেহনিরপেক্ষাণামিক্রিয্নাণাং মূত্বাহার্থজানে বৃদ্ধিলাত;। প্রধানজয়; প্রকৃতিবস্ততা 


বিভৃতিপাদঃ । ১৬৯ 


ভংসঙ্গে শরীরেও নিপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ অব্যাহত গতিশক্তি আগমন করে। 
ম্পইকথা এই যে, শরীরকে শিলামধোও প্রবিষ্ট কবান যায়--কিছুমাত্র 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। বিঠীয় সিঞ্ধির স্বরূপ এই নে, *বিগতদেহ 
হইলেও, দেহশূপ্ত হইলেও, দেহাভিমান না থাকিলেও, চক্ষরাদি ইন্দিয়ের 
করণত্ব থাকে অর্থাং জ্ঞানোৎপাদন-সামর্থা প্রবল থাকে । বিকরণসিদ্ধ 
মোগীরা দূরস্থ বস্তু জানিবার জন্য শরীর লইয়া সেই সেই স্থানে যান না। 
একস্কানে থাকিয়াই হাহানা দিকবিদিকস্থিত, দৃবাবদূরহিত,। অতীত 
অনাগত ও বর্ধমান বস্ত জানিতে পালেন। রস্ত “প্রধানজয়” শব্দেৰ অর্থ 
এই যে, ইন্দ্িয়গণের অগ্গর-নামক চরণ কূপ জিত হইলে তাহাদের মৃল- 
কারণ প্রকৃতি বশত়তা বা আল্দ্াকাবিণী হইয়া থাকেন; অর্থাৎ তংপ্রতি 
যোগাব সম্পূর্ণ আধ্বিপতা থাকে। 
সন্্পুরুষান্যতাখ্যাতিমা্রন্য সর্ববন্গাবাবিষ্ঠাতৃত্বং সর্ববজ্ঞাতৃঞ্চ ॥৫০॥ 
সব অথাৎ মহনব-নামক বুদ্ধি (মন )। পুরুষ অর্থাৎ গদ্ধ চিদাস্ম।। 
'অন্ঠতাখ্যাতি অর্থাৎ পার্থকা-বিজ্ঞান। সব-পুকমের পার্থকাবিজ্ঞানের প্রতি 
কৃতসংযম হইয়া মোগৈগণ সকল বস্তুর উপর অধিষ্টাত্ব (আধিপন্য ) ও 
সমুদায় বস্তুর জ্ঞান, এই ছুই ক্ষমতা লা কখেন। 


bd 


তদ্বৈরাগ্যাদপি দোববাজন্ষয়ে কৈবলাম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
উক্কপ্রকার মিন্ধি উপস্থিত হইলে উতপতি নদি বৈরাগা জন্মে, তাত! 
হইলে, ত ভাদুশ মাগীর দোখের (বুদ্িনালিন্ের । মুপকারণ (পুর্ন আবিদা 
প্রভৃতি) ন্ট হইর। মায় এবং কৈবগ্য অগাধ স্গপ্রঠিষাঙ্গপ স্কিভিপধাহ 
লাভ হন্গ। তাৎপর্যা এই দে, ভংকালে তাশ খোর পতি প্রিক্তির অধি- 


কার বা মালিসন থক ন!, স্ব তবাং কৈৈবলা সা নন্দ তয়। 
আশাত" “সপ” | খাভিঞগনন | পুরো ক্রস্ব'ৰ্ণ- 


শাসিত au 


(৫১) না বু EN পুন: 
স'ঘমেশ যদ সাস্ত্রলাত ভদক্যানমুত্পদ [5 বর্ণি5৫৭ক হুহ্াতি নান াপসপশ তন্ন তই 
স্থিতন্ত তন্বৃত্িপরগ্ত বা যোগিন; লর্বভাবাধিটাতহ গুণ স্রাপারণানান্‌ প্রতি শ্গামিবদা- 
ক্রমশনামর্থা সঙ্ঙ্গাভরক শাস্টোদি তাবাপাপ্যহেলাবগ্ডি হানা: নেন পা গদ্ধন্গা নন | 

(২১) তলা উপুষ্টা? সিদ্ধ বং নৈরাশা তক্লাহ শোবানাত পগবানাং বাসন পিপা- 
দয়ণ্তেযাং ক্ষয়াত ব্াগৎ কৈরলান্‌ আসনে উদ বিদন্জুহ জুই তি ৰং! 

| 


ঢ ২২ 
e 


পি 


১৭০ পাতঞ্জল-দশনম্‌ । 


স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণৎ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥ 

তৎকালে স্যানিগণ, স্বর্ণাদিস্ানের অধিপতিগণ, তাদুশ পরবৈরাগ্যবস্ত 
যোগীদিগকে উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ নানাবিধ পলোভন প্রদর্শন পূর্বক আহ্বান 
করেন। এজন্য তাহাদিগের হিতার্থ উপদেশ করা যাইতেছে, ভাহার। 
ঘেন সে সকল উপনিমন্ত্রণে সঙ্গ অর্থাৎ ইচ্ছাবস্ত অথবা বিস্মিত না হন। 
ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এইনপ £-- 

যোগ, অব অনুসারে চতুমিধ। যোগের আরপ্ত হইতে পূর্ণতা পর্য্যন্ত 
পৰ্য্যালোচনা করিলে যোগের ও নোগীর চারি প্রকার বিভাগ দুষ্ট হইবে। 
তদনুসারে ঠাচাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যণহ্ৃত হয়| যথা প্রথম, প্রথম- 
কলিক। দ্বিতীয়, মধুভমিক। চগীয়, প্রজ্জাঙ্টোতি ; এবং চতুর্থ, অতিক্রান্ত 
ভাবনা । যাহারা ঘোগাভাংতুন অভিনব, দোঁগ ধাতীদেব অবিচালিত বা 
দৃঢ় হয় নাই, সংঘমাভাচস রত থাকিয়াও ধারা সংযমকালে বা সমাধি- 
কালে কোনক্প সিদ্ধি দেখিতে পান না, কেবলমাত্র অহাল্প আলোক 
অথবা অত্যরজ্ঞান-বিকাশ-মাত্র অনুভণ করেন, তাদৃশ যোগীর শাস্ত্রীয় নাম 
প্রথম-কল্লিক। যাঁহারা এই প্রথম কল্পিক অবস্তা অতিক্রম করিয়া মধুমতী' 
নামক দ্বিতীয় অবস্থা পাইয়াছেন, খতস্তরা-নামক প্রত লাভ করিয়া ভূত 
ও ইন্দ্িয়দিগকে বণীভৃত করিয়াছেন, অতপর যাহারা সন্নিহিতোক্ত- 
সিদ্ধি ( নর্বভাবাধিঠাতৃহ ও সর্বজ্ঞাত্ক ) লাভের জন্য যন্তুমান,.--তাহাদিগকে 
মধুভূমিক যোগী বল! যায়। যাহারা মধুতুমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
দেবগণের অক্ষোভা হইয়াছেন, পুর্ষোক্ত স্বার্থসংষমে "সিদ্ধ হইবার জন্ত 
যত্ববান আছেগ, উহাদের নম পত্ঞাজোতি। এই প্রজ্ঞাজ্যোতি অবস্থা 
অতিক্রম কলিয়। ধাহানা অতাধিক বিবেকজ্ঞালসম্পন্ন হইয়াছেন, যাহারা 
বিবেক-জ্ঞানেয় অবান্তর ফলের প্রতি বিরক্ত, সঙ্গাধিকালে ধাহাদের 
কোনরূপ বিশ্ব উদ্ভব হয় না, এবং ধাহারা জীবনুত্ত যোগী, তীহাদের 
নাম অতিক্রান্ত ডাবনীয় ।, এই চত্ুধিধ যোগীর মধো ধাহারা প্রথমকরিক, 
৫৫২) তাৰৃ্টাং 'সন্ধাবস্থায়।" স্ব ন'ভ, দ্দগদিস্থানন্বামতিরুপ,ননন্বণম্‌ আহ্বানাদিকং ্রার্থনং 
বা, স্কে| ইহ প্বীষতাস্‌ আনন স্থানে হমাভামিভার্দিবিধ, 'কয়তে, পুপ্য়মিষ্টপ্রসঙগাং তত্র নঙ্গং 
কামঃ শ্রঃয়। বিস্ময়: অসহো মমাহহ। যোগ শুভর ইত্যাদি বিধ; তথোরক রণ: ক্র মেব। নাপ 


বিভৃতিপাদঃ। ১৭১, 
তাহারা কোন দিক্ধপূরুষ কিংবা কোন দেবতা দেখিতে পান না)" সুতরাং 
দেবগণকর্তক তীহ়াদিগের আমন্বণ সম্ভাবনা নাই। দেবগণ প্রোক্তলক্ষণ 
মধুত়মিক প্রস্ততি ত্ৰিবিধ ঘোগীকেই দেখা দেন এবং ত্রিবিধ দিবান্তোগ 
দেখাইয়া প্রলোভিত করেন। দিবাপূরুষ দেখিয়া, দিব্য ভোগ উপস্থিত 
দেখিয়া লু্ষ ও বিস্মিত হওয়া উচিত ননে। যোগপ্রভাৰ অদ্ভুত, ইহ! 
মনে করিয়া হৃষ্ট হওয়া অন্ুচিত। দিবাভোগে লুন্ধ হইলে, যোগ প্রভাবের 
প্রতি আশ্চর্য্য বা বিন্বনজ্ঞান জন্মিলে, কৈবপ্যের বা মোক্ষলাভের বিঘ্ন হয়। 
লুক হইলে যোগভঙ্গ হয়, পতন হয়, এবং বিস্মিত হইলে কৃণরুত্যতাঞ্জান 
জন্মে; সুতরাং সঙ্গ বা তোগেচ্ছা, বিশ্ব বা মান্ছর্যাএই দুইটীই বিল্ন। 
তবে, ভংক্ষণাৎ তাহা বঙ্দন করিবে। কোন কমেই যুদ্ধ অথবা পৃন্ধ তইবে 
না। মুগ্ধ এ ল্দ না হইলেই মুকিলাত হইবে, অন্যথা যে সংসার সেই সংসারই 
থাকিয়া যাইবে। 


হ্ষণতৎক্রমযোঃ সং্যমাদ্িবেকজৎ জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 

ক্ষণ এবং তাহার ক্রম ( পর্দাপরীভাব ), এতদ্বিতয়ের প্রতি সংযম 
প্রয়োগ করিলে ভাতা হইতে নস্বিবেকবিসয়ক জ্ঞান জন্মে | 

পরমাণু যেমন ভৌতিক-ছুনোব নিরভিশয় লক্ষ অংশ, ক্ষণ তেমনি সপ 
কালের (দণ্ড ৫ মুহ প্রড়তিন ) সুন্ম অংশ । কক্মাতম ক্ষণ গুলি পূর্বাপরী তাবে 
অঠীত ও আগত হইয়া লোকের বুদ্ধিগম্া হইতেছে সভা) কিহত তাহা বস্ত 
নহে। তাহা সৌরিক্রিয়া-উপলক্ষিন্ত এক প্রকার বুষ্ধিগ্রতেদ মাব। তাদশ পথ 
সমূহ, “যে পূর্বাপনীভাবে আগত 'ও অনাগত হইতেছে, সেই, পূর্বাপরীভাব 
ইহশান্ৈ ক্ষণক্রম বলিপ্লা পরিভাদিত। ক্ষণের ও ক্ষণকমের অথাৎ ভাদুশ 
ক্ষণধারার প্রতি সংযম প্রয়োগ করিয়া থাকিলে, ক্রমে সেই সকল ক্ষণ ও 


০৯ আপ ০ পপ পা ০০ পন শি 


সঙ্গে! দাপি শ্বয়ো বিস্ময়; কর্তা উত্থট। সঙ্গকরণে পুনবিষয়ভোগে পততি, শ্য়করণে তু 
কৃতকৃত্যামাল্নানং মনা ন সমাধাবুংমহত ইতাভি প্রায়; । ৪ 

° (৭৯) পরমাধুবৎ পরনদাপকর্ষপর্যান্ত: কাল: ক্ষণ: । পোর্কপর্দোণ তৎপ্রবাচাণ্চ্চেদঃ 
কস: । ' তত্র সংযমাৎ স'যষেন তংসাক্ষাৎকরণাৎ নিবেকজ্র* জানযৃৎপদ্যতে। যোগী:দন্রং 
প্রমাণ দিকম্‌ আপি মহদাদিকং বিষেকেন ভেদেন জান্তা তীত্ার্থ;। 


১৭২ পাতঞ্জল-দশনম্‌ । 


তাহাদের ক্রম ( পূর্বাপরীভাৰ ) প্রতাক্ষ হয় । তখন তাহা হইতে অলৌকিক 
জব্যবিবেকৃ-বিজ্ান জন্মে । তাৎপৰ্য্য এই যে, সংবম দ্বারা সুক্মতম ক্ষণ ও 
তাচার ক্রম প্রত্যক্ষ কৰিতে পারিলে তুদবগাহা গুথক্‌ পৃথক্‌ সুঙ্ষাবস্ত জানা 
যায়। ইহা অনুক, উঠা অমুক, এই মহতত্ব, এই অহগন্ত্ব, এই পরমাণু, এই 
দ্যণুক, ইত্যাদি প্রকারে পত্যেক পদার্থ সাক্ষাংকৃত হইতে থাকে । 

যে স্থলে সমানজাভায় ও সযমলক্ষণাক্রান্ত ছুষ্ট বা ততোধিক বস্ত 
একত্র অর্থাৎ মিশ্রিত থাকে, সে স্থলে তাহাদের পার্থক্য সঙজে অনুভুত 
হয় না। যে স্থলে ক্ষাতির দারা, লক্ষণের দ্বারা ও দেশের দারা, ভাভাদের 
ভিন্নতা অবদারণ অসস্ভর, তাদৃশ স্থলে উক্তবিধ সংযম অর্থাৎ ক্ষণের ও 
ক্ষণক্রমের প্রতি সগ্যম পায়াগ করিবে । করিলে তত্বাবতের তেদ প্রতিপত্তি 
অর্থাৎ ভিন্নতাজ্জান জন্মিবে। ইহার বিশদ ব্যাখা এইরূপ ১-- 

অন্ততা অর্থাৎ ভেদ । তাহার অননচ্ছেদ অর্থাৎ নিশ্চয় । লোক যে ইভা 
অমুক, তাহা অমুক, এটী এক বস্তু, ওটা অন্ত বস্তু--এইদ্রপ ভিন্নতা 
নিশ্চয় করে, তাহ! জাতি, লক্ষণ ও স্তানবিশেমের দ্বারাই করে। কোথাও 
জাতির ছারা, কোথাও লক্ষণের দ্বারা, কোথা ৪ বা স্থানের দ্বারা, বস্তুর 
পার্থক্য অবপারণ করে। গোরু ও বনগোরু এক স্থানে থাকিলে তছুভয়ের 
ভিন্নতা কেবল জাতির দ্বারাই নিরীতি হয়। কেননা, গোর একজাতি 
এবং বনগোরু অগ্ঙ্গাতি । সুতরাং জাতির ভিন্নতা কেঁখিয়৷ জাত্য-পদার্থের 
ভিন্নঙ। সহজেই নিৰ্ণীত হয়। ছুইন্ধপ ছুইটী গোরু একস্থানে থাকিলে তদছু- 
ভয়ের ভিন্নতা জাতির দ্বাসা নিণীত হইবে না, কিন্ত লক্ষণের দ্বারা হইবে। 
লক্ষণ অর্থাৎ শ্বেত, পীত, লোহিত, কাণতা ও শঞ্জতা প্রভৃতি চিহ্ন। 
সুতরাং এটী শ্বেত গোরু, ওটী পীত গোরু,_এরূপ ভেদবুদ্ধি লক্ষণের দ্বারা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরস্ত ঠিকু সমানাকার দুইটী আমলকী যদি 
এক দ্থানে থাকে, তাহা হইলে, তদৃভয়ের ভিম্নতা-জ্ঞান, না জাতির দ্বারা, না 


(৫৪) জাভিলক্ষণা(দিহ্বীলায়োঃ পদাৰ্থয়োধত্র জাতা। লক্ষণেন দেশেন বা অন্তভাইন- 
বচ্ছেদে। স্তিন্নতাবধারণং ন ভুবতি তত্রাপি ততঃ ক্ষণসংঘমজ-বিবেকজানাৎ তত্গ্রতিপতিঃ ত ল্য 
বন্ত নাং ভেদেন জ্ঞানং যোগিন।ং ভবতীতি শেষ: । ৭ 


বিভৃতিপাদঃ। *. ১৭৩, 


লক্ষণের দ্বারা, কোনওটীব দ্বারা জন্মে না । সে স্থলে দেশের অর্থাৎ স্থিতি- 
স্থানের দ্বারা তাহাদের ভিন্নতা-দ্রান জন্মে । এটা পূর্বে আছে, এটী 
তাহার পরে আছে, এটী এতংস্তান অধিকার করিয়া আছে, ওটী তাহার 
পরবর্তী স্থান আক্রম করিয়া আছে ;-_এতদ্রপ স্থানভেদ অবলম্বন করিয়াই 
তছুভয়ের তিন্নতাবোধ জন্মিয়া থাকে সত্য; কিন্তু আবার এমন আছে, 
এমন মিশ্রিত-দ্রব্য আছে যে, না জাতি, না লক্ষণ, না দেশ, কোন ওটার দ্বার! 
তাহাদের পার্থকা অনুভব করা যায় না। তাদশঙ্থলে ক্ষণসংযমী যোগিগণ 
পূর্বোক্ত ক্ষণসংযমজাত বিবেকজ্ঞানেন দ্বারা তন্বাবতের পার্থক্য বা ভিন্নতা 
অনধারণ করিয়া থাকেন । সর্াংশে সমান, এরূপ দুইটা আমলকী রাখ। 
কোন একটা উপলক্ষা অবলম্বন কনিয়া, যোদীর মন ও চক্ষু অন্যদিকে 
আসক্ত করাও । অথবা তাহার চক্ষু বন্ধের দ্বারা আনত করিয়া দাও । 
অনন্তর আমলকী গুলি উল্টাপাল্টা করিগা দাও। অথবা তাহার একটা 
উঠাইয়া লও। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোনটী কোথায় ছিল 
এবং কোন্টী অপহৃতু হইয়াছে। আমরা জিন্াসিত হইলে বলিতে পারিব 
না, তোমরা ও বলিতে পারিবে না; কিন্তু যোগীরা বলিতে পারিবেন। যোগী 
তৎক্ষণাৎ বলিবেন, অমুকটা অমুক স্থানে ছিল এবং ব্সমুকটী অপহৃত 
হইয়াছে । তীভারা যে ক্ষণ ও ক্ষণক্রম জ্ঞাত গাছেন, তাহাদের যে সংদম- 
জনিত উৎকৃষ্ট বিপেকজ্ঞান সরিহিত "মাছে, আমলকীর কণা দূরে থাকুক, 
তৎপ্রভাবে তাঁহার! সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন । 
তারকং সর্ধববিষয়ং সর্নবখাবিষয়মক্রমঞ্চেতি , 
বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৫॥ 

বিবেকজ-জ্ঞান-যাহাী ক্ষণলংযম-প্রভাবে উৎপন্ন হয়-যাহার ফলাফল 
এইমাত্র বলা হইল-_তাহারই চরমাবন্থায় “তারক” জ্ঞান জন্মে। জগতে 
যেকিছু বন্ধ আছে--সমস্তই এই তারক-চ্ঞানের বিষয়। তারক জ্ঞান 
স্উদিভ হইলে ভদ্দারা প্রকৃতি ও মহত্ব প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ এবং সেই 


(৫৫) নাবমবলাদপ্থ্যায়াং ভুমিকা ়ামূৎপন্ন: বিবেক জোন? হারয়তাগাধাৎ লানার- 
সাগরাদ্‌ যোগিন্ম্ভি তারকমিতাচাতে। তচ্চ সর্বাধিষযং সর্বাণি বপ্তরূপাণি বিষয়! যক্ত 


১৭৪ '" পাতপ্পল-দর্শনিন । 
সেই পদার্থের সমুদায় প্রকার ( লক্ষণালক্ষণ ) প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। 
এই জ্ঞান যুগপৎ সর্বাবন্থ ও সর্ন-মবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাই ইহার 
ক্রম নাই! তারক জ্ঞান উদিত হইলে যুগপৎ সমস্ত বস্তু ও বস্তুর সমুদায় 
অবস্থা উক্ত তারক-ক্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । এই জ্ঞান ষোগীকে 
সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করায় (মুক্ত করায়) বলিয়া ইহার শাস্ত্রীয় 
নাম “তারক” । 
সত্বপুরুণয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্য মতি ॥ ৫৬ ॥ 

উক্ত বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা স্বর অর্থাং বুঞ্ধিতব্ের এবং পুরুষের 
অর্থাৎ আম্মার সমাক্‌ সংশোধন হইলে কৈবলা অর্থাং নোক্ষ হয় | 

যোগবলে বুদ্ধিত নিয়ল হইলে, বুদ্ধিনিষ্ঠ রজোপ্তণ ও তমোগুণ 
দগ্চকল্প হইলে, অর্থাং বুদ্ধির কলঙ্কভাগ অপনীত হইলে, বুদ্ধিতে তখন 
আর কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হইবে না। বুদ্ধি তখন স্টির, গভীর, নিশ্চল 
ও নির্শল হইবে, সুতবাং নির্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।  বুদ্ধিজ্রবোর 
তদ্ধপ অবস্থা হওয়ার নাম “সন্বগুঞ্ি” | সত্বশ্ুদ্ধি হইলে নিত্যাশুস্ধ আম্মার 
কলিত [ভোগ তিরোহিত হইবে । এইরূপ ভোগনিবৃত্বি আত্ম-শুদ্ধি নামে 
পরিচিত । ফণিতার্থ এই যে. সবের শুদ্ধি অথবা আত্মার শুন্ধি (গুণাতিমান- 
তাগ ) সমানরূপে সাধিত হইলেই আম্মার কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ হর । 


তত্তধাবিধম্‌ | সর্বদা সর্বপ্রকার স্ব প্রকারবিষয়ম্‌। সর্ববাবস্থাবৰোধকমিত্যর্থচ । অক্রমঞ্জেতি 
যুগপদেব করামলকবত সর্ববসমূ।ব-ন্বনমিত্যর্থ: | 

(৩৬) সত্তবন্ত বৃদ্ধিদ্রবাস্য বৃত্বিশৃষ্যতা শুদ্ধিঃ। পুরুষন্তাপি তদ! কল্সিতভোগশৃন্তা 
শুদ্ধিঃ। এবং ওয়ো; শুদ্ধিসামো সতি কৈবল্যং মোক্ষে। ভবতীতি শেষঃ। 


কৈবল্যপ্দঃ। 
“সর্বসা'ধনসিদ্ধীনাঁং বা স্যাৎ [সদ্ধিরনুভ্তম] । 
কৈবল্যরূপা তন্মাত্রং সীতারামৎ নমাম্যহম.1% 
প্রথমপাদে সমাধি প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । দ্বিতীয়পাদে সাধল- 
প্রনালী বলা হইয়াছে । তৃতীরপাদে যোগীদিগের এশর্য্য বা ক্ষমতা লাভের 
উপায় বলা হইয়াছে । এক্ষণে এই পাবে তাহার চরম ফল মুক্ষির কথা বল! 
হইবে। প্রসঙ্গক্রমে পূর্বোক্ত সিক্ধিগুলির বিষয় প্র ও প্রদর্শিত হইবে। 
জন্মৌধিমন্ত্রতপঃসমাবিজাঃ সিকয়ই ॥ ১ ॥ 
পূর্বোক্ত দিন্ধিলকল জয়, ওবপি, মন, তপপ্ত। ও সমাধি হইতে উৎপন্ন 
হইতে দেখা ধায়। 
তৃতীয়পাদে যে-সকল সিক্ধি বলা হইম।ছে, সে-সকল দেখিলে সাধক 
মনে করিতে পারেন, নিক্গি পাঁচপ্রকীন উপায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
বিবেচনাপূর্বক দেখিলে প্রভীত হইবে, দিগ্গির মূল কারণ একই অর্থাৎ 
একমাত্র সমাধিই সমস্তসিদ্ধির মূল, আর সমস্ত উদ্তেগক। যোগিসম্প্র- 
দায়ের মধ্যে ও তাহাদের শাস্ত্রে একপ সংবাদ আছে যে, পর্বে যোগীর! 
জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপন্তা ও সমাধির দ্বাণা বিশেধ বিশেষ সিগ্চিলাভ 
করিয়াছিলেন । স্ভারো শুনা গিয়াছে, কেহ কেহ কেনার জন্মের 
দ্বারা, কেহ ওষধিবিশেষ সেবা করিয়া, কেহ মদ জপ করিয়া, কেহ ভপপ্যা 
করিয়া, কেহ কেবলমাত্র সমাধি অবলম্বন কিয়া গিষ্ক ভইয়াছিলেন। 
পক্ষিক্ষাতি যেমন জন্ম দ্বাৰা আক্কাণগমনাদি-নিদরে সিদ্ধ, ঠেননি, কপিল 
প্রভৃতি গধি জন্মের দ্বারাই জ্ঞান, নৈরাগা ও এশনা বিধে সিদ্ধ। আকাশ- 
সঞ্চরণাদি যেমন পক্ষিজাতির সাংসিদিক, সহঞ্জাত,-জ্ঞান, বৈরাগা ও 
এশর্য্য, এ সকল তেমনি কপিলাদি খধির সাংসিঞ্ধিক বা সহজাত । পক্ষি- 
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১ (১) জন্মসমনন্তরং জায়স্ত ইতি জন্মা: ; যথা পক্ষযাগীনামাকাশগমনাদয়) মপা বা 
কপিলাদীনাং জ্ঞানাদয়ঃ | ওষধবিশেষসেবয়। জারগু ইত ওষবিজাত; যথা মগুব্াাদীনাব্‌। 
মন্রপাদেব জায়ন ইত মন্রজাঃ) যথা গালবাপানান। তপনা এব জান উঠি তপোগাঃ ; 
১ বিখামিত্রাদীনান। এভাশ্চতনঃ সিদ্ধয়, পূর্বতন প্ত:বোগ্দ। এব জনাদিশিহিতেন 


১৭৬ পাতগুল-দর্শনমূ। 


জাতির হ্যায় ইহারাও খর সকল গুণ বা ক্ষমভাবিশেষ কেবলমাত্র জন্মের 
দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। পাতালাদি লোকের কোন কোন অধিবাণী 
রসায়ন বাঁ ওয়ধবিশেষ সেবা করিয়। অনেক প্রকার সিদ্ধি আয় করিয়া- 
ছিলেন (শরীরের ৪ মনের পরিবর্তন ও অশেষ বিশেষ ক্ষমতার উন্নতি 
করিয়াছিলেন )। ভরতখগুবাসী মাগুব্য প্রকৃতি কতিপয় খবিও রসায়ন 
বা ওঁষধবিশেষ সেবা করিয়া সিদ্ধিনিশেষ লাভ করিয়াছিলেন । কোন খষি 
কেবল মন্ত্রঞ্গপ করিয়া এবং অন্তান্ত খধি কেবল সমাধি অবলম্বন করিম! 
সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সকল শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, 
সিদ্ধিলাভের প্রতি পঞ্চবিধ কারণ আছে। কিন্তু যুক্কিচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে 
দেখা যাইবে, অন্তপ্রকার কারণ কেবল উপলক্ষামাত্র । একমাত্র সমা- 
ধিই উহার (সিদ্ধির ) মূলকারণ। জন্মান্তরের দুঢাভান্ত ফলোন্মুখ সমাধিই 
ইহজন্মে জন্ম-বিশেষ দ্বারা, 'উষধবিশেষের দ্বারা, মন্ত্রজপের দ্বারা ও তপস্তার দ্বারা, 
উদ্বোধিত বা প্রত্তিবন্ধকশৃন্য হইয়া সিদ্ধিনামক ফল উৎপাদন করে। তাৎপর্য 
এই যে, ফললাভে বিলম্ব হইলেও কেহ যেন হতাশ্বাস না হন। এক্ন্মে না 
'হয়-ত জন্মান্তরে হইবে, এরূপ পাপ নান দৃঢ় করুন। _বস্তুতঃ বিশ্বাস না. থাকিলে 


s\ a 2 পিপীর্ী 


রিল ও প্রকৃত্যা পূরাৎ ॥ ২ ॥ 

প্রকৃতির আপুবণ দ্বারা জান্যস্থর পরিণাম অর্থাৎ এক জাতির পরিবর্তে 
অন্থজংতিত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহার তাংপর্সাবাখা! এইরূপ £__ 

সিদ্ধিলিগ্া, যোদীব যোগ যখন, অনন্ত তীর চয়, যোগী বা তাপস 
তখন অন্তগ্জাত হইয়া যান। তিনি তখন মানুষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 
দেবত প্রাপু হন 1 ক্ীতীব সেই মানব-দেহ ও মানবমন তখন অত্যন্ত পরি- 
বর্ধিত হইয়া যার । পরিবঞ্কনপ্রভাবে তাহার সে দেহ ও মন দেবদেহে 'ও 
দেব-মনে পরিণতি প্রাণ হয। শুনা যায়, নন্দীশ্বর-নামক জনৈক মন্ুমযবালক 
বাহাস্টে। অঙএনাংয বিশ্াপেন প্রবৃত্ত! । ইহ দিদ্ধাদ্শনেংপি, জন্মান্তরে | ভৎসাফলযাৎ। 
সমাধিজা: লি্বয়ঃ কায়ে ন্বয়াণাং পৃৰ্বেক্ত। এব। 

(২) অস্ত্র! জাতিঙ্গাভাপ্তরম্। তদ্গপঃ পৰিণাম ; তি্দগ্গঞ্জাতিপরিণভানাং মনুযাঙ্গাতিন্ে 
পরিণাম; অপিবা মনুধাজাতিপরিশতান৮ কায়েন্রিয়াপণাং দেবাদজতিত্তে গরিপবসঃ। লৌোংয়ং 


কৈবল্যপাদঃ। "5১৭৭ 
উংকট তপঃপ্রভাবে শিবপার্যৰ (দেবতা ) হুইরাছিলেন। এ সকল সংবাদ 
মিথ্যা নহে। তপঃশ্রভাবে জ্াাতাস্তর-পরিণাম হওয়া অসম্ভব নহে। প্রকৃতির 
আপুরণ অর্থাৎ এতৎশরীরে অন্ত উপাদানের প্রবেশ, কাষ্ঠে প্রস্তরীয় 
উপাদান প্রবেশের তুল্য। কাষ্ঠ পাথর হওয়া যেমন সুসম্ভব, এক শরীর 
অন্য শরীর হওয়াও সেইরূপ সুসম্ভব। মানবাস্থি সকল কালে প্রকৃতির 
আপুরপে প্রস্তর হইয়াছে, এবং কাষ্ঠও পাথর হইয়াছে, ইহা অনেকেই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । ইংরাজ পণ্ডিতের! এরূপ হওয়াকে “Fossilized” 
বলেন, আমরা না হয় “প্রকৃতির আপুরণ” বলিলাম । কাষ্ঠশরীরে যদি 
প্রপ্তরীয় উপাদানের আগমন হইতে পারে ত অবশ্যই মনুম্যশরীরে দৈব" 
উপাদানের আগমন হইতে পারিবে । শরীরের উপাদান পঞ্চ মাভৃত, এবং 
ইন্দিয়ের উপাদান অন্দিতা অর্থাৎ চৈতন্ত-প্রতিবিষ্বত বৃদধিতন্ব। ওঁ ছুই 
বসন্ত সুর-নর-তির্য্যক্‌ সমস্ত শরীরের ও তত্বন্তী সমস্ত ইত্দ্রিয়ের আরস্তুক । 
পণুশরীরও ভূতবিকার, মানবশরীরও ভূতবিকার। যে অন্মিতা হইতে 
পশুর মন জন্নিয়াছে, সেই অস্মিত হইতে মানব-মনও জন্মিয়াছে। অতএব, 
সমুদায় শরীরের ও* সমুদায় ইন্দরিয়ের প্রকৃতি এক ও সর্বব্যাপিনী। এই 
সর্বব্যাপিনী প্রকৃতি যে, ধন্্াধন্মনামক গুণবিশেষের ছারা বা আত্যন্তরীণ 
শক্তিবিশেষের দারা স্ষভিত বা উত্তেজিত হইয়া পরিণামাস্তর উৎপাদিত 
করিতে পারে, এ কথা কোন ক্রমেই অবিশ্বান্ত নহে । 'পক্তির অনুগ্রহ 
হইলে ক্ষণমপোই এক জাতি অন্য ভাতি,__এক দেহ অন্য দেহ, অর্থাৎ 
নরদেহ দেবদেহ হইয়। যাইতে পারে। সর্বধ্যাপিনী ও সর্বশক্তিমতী প্রকব- 
তির সর্বত্রই সর্ববিধ পরিণাম হওয়ার যোগাতা আছে; পরুস্ত তাহা তহত্ী 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নামক গুণবিশেষের দ্বারা আবৃত বা প্রতিবন্ধ থাকে । সেই জন্যই 
তিনি (প্রকৃতি ) নিয়মিত পরিণামের অন্থগতা থাকেন ; বিশৃষ্খলরূপে পরিণত! 


র্প। me পপ রা শপ এপ পপ ৯৯ আদ সবল লান শশা আপা শখ 1a eh এ পপ একতা পচ পার পা পন আপন 


জাত্যস্তরপরিশামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ। কান্ত হি প্রকৃতি: পৃথিব্যাদীনি। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রকৃতি- 
রশ্মিতা। তদবরবানুপ্রধেশঃ আপুরঃ। স চ তশ্মাততশ্র্িকতীতি শেষ: । অয়: গাব: 
প্রধানাদঘ্ং পৃথিব্যস্তাঃ প্রক্কৃতয়ঃ | তাসাঃ সর্বত্র সন্বাৎ নরাদিদেহাবরবেরু ধৰ্্মাদিনিমিপ্তানু- 
রোধেন ভদবরব]ণুপ্রবেশাস্তবন্ধি জাত্যাদিপরিশামোহনিকণবৎ । লোকে ব্ঘ! অগ্নিকণন্ত 
প্রকৃতান্্হ্বনাদৌ বহহ্পাদিষগলব্াপিহ: দৃষ্টং তহবদিতার্ক। 

২৩ 


১৭৮ পাতপ্রল-দর্শনম্‌ । 


হন না। কিন্তু যখন জীবের ধর্ম্মবল অত্যস্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন তাহার অধৰ্ম্ম 
নামক আবরণ অথবা প্রতিবন্ধকারণ ন হঈয়। যায়। সুতরাং 'অধর্ম্ 
তাহার মে পরিণামকে আবৃত বা 'অবক্ুদ্ধ রাখিয়াছিল, অর্থাৎ হইতে দিতে- 
ছিল না, প্রতিবন্ধক-শূন্ত হওয়ায় তাহার সেই পরিণাম আরব হয়, অন্ত- 
বিধ পরিণাম তখন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ধর্মের ও অধন্দের সমকক্ষত। 
বা তুলাবল থাকা প্রযুক্তই প্রকৃতি এখন নর-শরীরে পরিণত! হইতেছেন 
বটে, কিন্তু যদি এখন ইহাতে ধর্মের তীরতর তীক্ষতর বা প্রবলতর বেগ 
উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, এই মুহূর্কেই অধর্মদ্মের শক্তি হাস ও 
দেবশরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নাশ হইবে। হুইয়া এই নরশরীরেই দেব 
শরীরের উপৃযুক্ উপাদান আমিবে। অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই দৈব-উপাদান 
ইহাতে আপুরিত হইবে । আপুরিত হইলেই এই নর-শরীর দেবশরার 
হইবে। কণ-পরিমিত বহ্নিতে তৎসজাতীয় প্রক্কতির আপুরণ আরম্ভ হইলে 
বিস্তীর্ণ বনও মথন বহ্ছিবূপে পরিণত হয়,_তখন প্রক্কতির আপুরণে মানব- 
দেহ যে দেব-দেহে পরিণত হইতে পারে না, ইহা অন্তায্য বিশ্বাস। 


নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাঁং বরণভেদস্ত্ ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ॥৩॥ 

নিমিত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাধৰ্্ব-নামক জীবগুণ জীত্যন্তর পরিণামের সাক্ষাৎ 
কারণ নহে । উহার দ্বারা মার প্রকৃতির আবরণ ভঙ্গ হয়। সুতরাং উহা 
কৃষকদিগের ন্যায় আবরণভঙ্গকারী মাত্র । ৮ 

তাৎপৰ্য্য এই যে, যোগীরা দেখিয়াছেন, কায়িক বাচিক ও মানসিক 
ব্যাপারের ছারা চিত্তনীমক গ্রক্কতি প্রদেশে গুণবিবিশেষ বা সামর্থাবিশেষ উদ্ভ ত 
হয়। লেই উদ্ভুত গুণগয়সংশ্রিষ্ট প্রকৃতির অর্থাৎ সেন্্রিয় দেহের সর্ববিধ 
পরিণামশক্তি থাকিলেও তাহা অবরুদ্ধ থাকে। অর্থাৎ, উহাতে যখন 
তখন মে সে পরিণাম হইতে পারে না। ধৰ্ম্ম অধন্মা-পরিণামের এবং 
অধৰ্ম্ম ধশ্ধ্য-পরিণামের' প্রতিবন্ধকতা করে। প্ররৃদ্ধির যে অংশে এখন অধর্ম্ম্য- 
পরিণাম চলিতেছে অর্থাং তির্াকশরীররূপ পরিণাম ঘটিয়াছে,-সেই 
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(৩) নিমিদ্ধং ব্মাদি। তচ্চ প্রক্কৃতীনাং অপ্রয়োজকং অর্থান্তরপরিণামে প্রবন্ধকং ন 
ভধতি তৎকার্ধ্যত্বাং। ন হি কারণং কাধ্যং প্রবর্তয়তীতি দৃষ্টম্‌ | তহম্ত নিমিত্াৎ তু বরণতেদঃ 
বয়ণপন্ত প্রতিবন্ধকন্ত ভেদে! বাধঃ ক্ষয়ে! বা ভষতীতি শেষ; | অত্র ক্ষেত্রিকবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যধা 


কৈবল্যপাদঃ। ১৭৯ 


এখন ধর্ম্মা-পরিণাম অবরুদ্ধ আছে। দেব-শরীর-পরিণাম হওয়ার সামর্থা 
খাঁকিলেগ তাহা অধৰ্ন্মের দ্বারা রুদ্ধ থাকার কার্াকাঁবী হইতেছে না। ধর্ম্ম- 
বল প্রবন্ধ হইয়া! যদি ধন্ধ্য-পরিণীমের প্রত্তিবন্ধক অধন্থকে নষ্ট করিয়া দেয় 
অথবা অভিভূত করিয়া দেয়, কিংবা অধন্মবেগ প্রবল হইয়া অপন্মা-পরিণামের 
প্রতিবন্ধক ধর্মকে হান প্রাপ্ত করায়, তাহা হইলে তখন নিশ্রতিবন্ধকে 
দেবশরীরে তির্যাক-পরিণাম ও তির্যাক-শরীরে দৈব-পরিণাম উপস্থিত হইতে 
পারে। নিয়গমন-স্বভাব জল সেতুর দ্বারা বন্ধ থাকিলে নিয়ে যাইতে 
পারে না, ইহা দেখিয়া কুমকেরা নিম্নে জল লইয়া যাইবার জন্য কেবল মাত্র 
সেতুটী (ক্ষেত্রের আলি ) ভাঙ্গিয়া দেয়, অন্ত কিছুই করে না। গতিরোধ- 
কারিণী মুন্টিকার উচ্চতা নট হইলেই জল "আপনা হইতেই নিষ্পচিবন্ধকে 
নিয়ে প্রবাহিত হয়। ওই যেমন দৃট্টা্। তেমনি, উৎকুষ্ট শরীর হওয়ার 
প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলেই নিকৃষ্ট শরীর আপনাপনি উৎকৃষ্ট শরীর হইয়া পড়ে। 
প্রক্কৃতিই জাতান্তরপরিণামের মূল, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের 
সাহাযাকারী মাত্র। নন্দীশ্বর মুনি যে তপশ্যার দ্বার! মমুমাজাতির পরিবর্তে 
দেবজাতি হইয়াছিলেন, তাহা কথিভপ্রণালীতেই হ্ইয়াছিলেন। অর্থাৎ 
তপস্তালঙ্ধ ধর্দের দ্বারা হার দেবশরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইয়া 
ছিল, তাই তিনি নরক্কাতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবজাি হইয়াছিলেন। 


নিশ্মীণচিভাহন্য ম্মতামাত্রীৎ ॥ ৪ ॥ 


প্ররন্তিভেদে প্রযোজকৎ চিভ্মেকমনেকেযাম্‌ ॥ ৫ ॥ * 
কেবলমাত্র অস্মিতা হইতেই তাহারা বভচিন্ত অর্থাৎ বহু ক্রান্ুুকরণ সৃষ্টি 


চাক 


ক্ষেত্রিকং কু্ী বল জলাপগ্রান্তদেশাদ্শাররণনেদননাহং করোতি ভাজচ্চ কাল" লয়মেন কেদারা- 
স্তরে প্রবর্থতে তছদিরার্থ: ৷ ধর্লেণাদ্শ্নিরাংস প্রকুতয়ং আয়মেষ দেনাদিপরিণামে প্রধর্ষতে 
গাপাতিশয়েন চ পুপ্যপরিণান প্রতিবন্ধে তির্যাগাদিপরিণামঃ প্রবর্ধত ইতি দিক । 

(৪) যোগপ্রতাবাৎ নিশ্মায়ন্ত ইতি নিন্মাণানি। তানি ডিত্তানি ফোগিনাং অন্নিতামার্রাৎ 
প্রাহবন্থীত্ধি বাকাপেষঃ। অয়স্তাবঃ--যোগী যদ! যুগপন্ঠোগার্ধং বায়বাহান ( বহন কায়ান্‌ ) 
নির্শ্বিনীতে তদা ত্য, সঙ্গল্লাধীনপ্ররুত্যাপুরাৎ কাঁয়বৎ অশ্মিতাবাহাৎ আঙ্গারাখা প্রকৃতের্হি- 
রণবৎ বহুনি চিত্তাঁনি প্রসরস্থি । « 

(৫) অনকেষাং তেৰাং নি্ন্মিতানাং চিত্তানাং প্রতত্তিভেদে অতিগ্রায়নানাগ্ধে একস এব 


১৮০ পাতঞ্জল-দশনিষ্‌। 


করিয়া থাকেন; এবং ভীহাদের একমাত্র সহজাত চিৱই সেই সকল সৃষ্ট 
অত্তঃকরণের প্রবর্কক। (ইচ্ছাদি উৎপাদনের কর্তা )।' 

প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃতির আপুরণ হওয়ার আপনা হইতেই 
জাত্যন্তর পরিণাম সিদ্ধ হয়,_যোগিগণের কায়বাহন্থইও তেমনি সেই 
একমাত্র মুল প্রকৃতির আপুরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। যোগীরা যখন ভোগদ্বারা 
গীত্র শীত সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হন, "আপনার অলে'কিক ক্ষমতা 
অন্থভব করিতে বাঞ্চা করেন, তখন তাহারা যোগবলে অথবা ইচ্ছা-শক্কির 
বারা এককালে বহু শরীর স্য্টি করিয়া থাকেন। শ্বেচ্ছানির্মিত সেই সকল 
শরীরস্থ চিত্ত তাহাদের ইচ্ছান্থষ্ট অর্থাৎ সে সকল চিত্ত তাহাদের ইচ্ছার 
প্রভাবেই অস্মিতানীমক মুল-অহংতত্ব হইতে অগ্রিষ্ষ লিঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন 
হয়। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল যে, আমর! যেমন অলাতে ( অগ্রাঙ্গারে ) 
ফুৎকার প্রদান করিয়া শত সহস্র স্ষলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারি, তাহারা 
তেমনি খন্মিতার উপর ইচ্ছা প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে অসংখ্য মন বা 
অন্তঃকরণ স্থাট্রি করিতে পারেন। সেই সকল হচ্ছাস্থ্ট মন তাহাদের সহ- 
জাত ও যোগবশীক্ৃত চিত্তের অধীনে থাকে এবং তদ্বারা ঙীহার! ইচ্ছান্তুরূপ 
ভোগ ও খশর্য্য অনুভব করেন। তাঁহাদের সমাধিপরিক্কত সহজাত চিত্ত 
যখন যেরূপ ইচ্ছা করে, সেই সকল ইচ্ছাস্থ্ নুতন চিত্ত তখন সেইরূপ 
কাৰ্য্যই করিতে বাধা হয়। 


তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্‌ ॥ ৬ ॥ 


জন্মনিদ্ধ, ুষধসিদ্ধ, মন্ত্সিদ্ধ। তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসি্ধ,্পএই পাঁচ- 
প্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিসিদ্ধ চিত্তই পাপশূন্ত হয় অর্থাৎ তাহাতে কোন- 
রূপ কর্মবাসনা। ম্পৃষ্ট হইতে পারে না। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপ :_ 
পূর্ব্বোস্ত পঞ্চবিধ সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ, ওঁষধসিদ্ধ, মন্ত্র- 
সিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ ষোগীদিগের মধো, ধাভারা সমাধিসিদ্ধ,_ 


0 শিওর কর Henne o দি স্পা ০৮০৯ আজ 


যোগিনশ্চিত্তং প্রয়োজকং প্রেরকং ভবভীতি শেষ: । নস ধথা বয়ে শরীরে মনশ্চক্ষুপ্রাণাদীৰি 
বধেষ্ট' প্রেরয়তি ভখী কারাস্তরেধগীতি তাঃপয্যমুদ্রেয়স্‌ । 
(৬) তত্র তেব তেহু চিত্তেযু মধ্যে সমাধিজ চিতং অনাশকং কৰ্ম্মবাসমাপ্ত্তং মোক্ষার 


কৈবল্যপাদঃ ১৮১, 
তাহাদের চিত্তই প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈবল্যের উপযুক্ত । কেননা, ক্কাহাদের সেই 
সমাধিজ বা ধ্যানজ্গ চিত্তে কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মবীজ থাকে না। কিঞ্চিংকাল 
থাকিলেও দধ্ধপ্রায় হইয়া থাকে। দগ্ধবীজে যেমন প্ররোহ জন্মে না, 
সমাধিদগ্ধ কর্মবীজেও তেমনি সংসারাঙ্কুর জন্মে না। সুতরাং মুক্তি হয়। 


কল্মাশুরুরুষ্জৎ যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্‌ ॥ ৭ ॥ 

যোগীদিগের কর্শ অগুরুরুষ্ণ। তন্তির-ব্যক্তিদিগের কর্ম তিনপ্রকার ; 
অর্থাৎ শুরু, কষ? ও মিশ্র । ইহার বিবরণ এইরূপ £-_ 

মনুষা, শরীরেব দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাকোর দ্বারা যাহ! কিছু অনুষ্ঠান 
কবে, অথবা যাহা কিছু অন্রভব করে, সেই সমস্তই তাহাদের চিত্তে বা অস্তঃ- 
করণময় সৃক্ষশবীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায়, ভবিষ্যৎ পরিণামের 
বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ 
তাহাদের বর্তমান জীবনের পরিবর্ত্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্ত্তঃ 
অনুষ্ঠিত ও অনুভূত ক্রিয়াকলাপ মাত্রেই শক্ত! প্ৰাধ হইয়া জীবের চিত্তে 
থাকিয়া যায়. অর্থাৎ অদৃষ্ঠরূপে অঙ্কিন্ধ থাকে (ছাপ, লাগা বা দাগ্‌ লাগার 
সভায় হইয়া থাকে )। কালক্রমে সেই দাগ বা সংস্কার প্রবল হইয়া! স্বীয় 
আধারকে (জীবকে ) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাতিত করে। সেই ধকল দাগের 
বা সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্শ্ব এবং পাপ ও পুণা ইতাদি। 
শারীর-বাপার ও মানস-ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম সাধারণতঃ 
তিনগ্রকার। গুরু, কৃষ্ণ ও গুক্লক্ষ্ণ অর্থাৎ নিশ্র। যাহারা কেবল তপঠ্যায় 
ও ভ্ঞান-আলোচনানন রত থাকেন,_ তাহাদের তঙ্জনিত কর্শ্ম সকল শুরু। 
যাহারা দুরাত্মা--যাহারা প্রাণিহিংস। প্রভৃতি চগ্ষার্য্যে রত থাকে, তাহাদের 
কৰ্ম্ম বা কর্মসংস্কার কষ্খ। যাহারা কেবল যজ্ঞান্দকার্যে রত থাকেন, 
তাহাদের কর্ম শুরুকৃঞ্জ অর্থাৎ বিমিশ্র। শুরুকর্ম সকল ভবিধাৎ 
উন্নতির, কৃষ্ণকর্্ম সকল অধোগতির, ও মিশ্র কর্ম সকল মিশক্ষলের বীগ। 


যোগ্যমিতার্থ:। জন্মাদিপঞ্চপ্রভবস্বাৎ সি্ধীনাং চিত্বমপি ভৎপ্রতবং পঞ্চবিধহিতি বিভাব্যম্‌ । 
(৭) যোগিনঃ কর্দ অশুরুকৃষ্ণং শুরুরকাদিবিলক্ষণষ্‌। ইতরেষাম্‌ অযোগিনাত কর্ণ 

জিবিধং গুরুং কৃষ্ণ: শুরীকৃফঞ্ষেতযর্থ:ঃ| বাঘুনংসাধাং সুখৈক্ফলকং শুরুম্‌। ভচ্চ তপঃ স্বাধ্যায়- 

শীলাদাং তব) ছু:খোততরফলকং কৃকন্‌। ভন ছয়াঝানাস্তবতি। হুখদুঃংখমিশ্রফলকং কর্ণ 


‘১৮২ -, * পাঁতঞজল-দর্শনষ্‌। 


শুরু-নামক কর্শবীজ হইতে দেবশরীর, কৃষ্ণ-নামক কর্ধবীজ হইতে পঞ্জ- 
পঙ্গ্যাদি-শরীর, এবং নিশ্রকর্শ-নামক বীঞ্জ হইতে মানব-শরীর উৎপন্ন হয়। 
যাহার! 'যোগী--যাহারা ত্যাগী বা সন্গ্যাসী_তীহাদের এওঁ তিন প্রকা- 
রের কোনপ্রঝার কর্ম উৎপন্ন হয় না। তাহাদের কর্শ স্বতন্ত্রপ্রকার। 
তাহাদের চিত্ত সর্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে, এবং তাহারা অভিসন্ধি 
পূর্বক কাৰ্য্য করেন না, কুকর্ম্ম সুকর্্ম কিছুই করেন না, সুতরাং তাহাদের 
কর্খ প্রথক। যদিগ তাহারা কখন কখন জীবনধারণের উপযুক্ত কোন 
কোন কর্খ করেন, তথাপি, তাহাদের চিত্তে তজ্জনিত সংস্কার বা ভবিষ্যৎ 
সংসারবীঞ্জ উৎপন্ন হয় না। কেননা, তাঁহারা সকল সময়েই কামনা" 
শৃন্য থাকেন এবং কৃত কর্ম 'সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। ক্ষণকালের 
জন্যও তাহা তাহারা কামনার দ্বারা চিত্তে আবন্ধ রাখেন না। কাযে 
কাষেই তাঁহাদের সে সকল কর্মের সংস্কার জন্মে না। নিষামচিত্ত পদ্মপত্র- 
তুল্য এবং ফলাকাক্ষাবন্ষিত কর্ম্ম জলবিন্দৃহুল্য জানিবে। 

গ্রসঙ্গক্রমে কর্মের ভবিষাৎ পরিণাম অর্থাৎ ফলোৎপত্তি সম্বন্ধে ছুই 
একটী কথা ৰল! আবশ্যক হইতেছে। . | 


ততন্তদিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্িবাঁসনানাম্‌ ॥ ৮ ॥ 

ফলকালে সেই সকল করুতকর্মবের বিপাকের অর্থাৎ ফলোৎপত্তির অন্গুণ 
(পরিপোষক ) বাসনা সকল অভিব্যক্ত হয়, "মবশিই ধাসন! সকল অব্যক্ত 
থাকে । ইহার তাংপর্য্য বা টীকা! এইরূপ £-- 

যোগী মনুস্য শুক্র, কৃধা, অথবা মিশ্র, যে কোন কর্ম্ম উপার্জন করুন, 
কোন কন্মই এক সময়ে ও একরূপ ফল প্রসব করিবে না। কতক জাতি, 
জন্ম, আযু ও ভোগ প্রসব করিবে,কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের 
ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্বতি বা স্বরণাত্মক জ্ঞান উপস্থাপিত 


পক, পপর বি সপ তা পপ অর জা বি 


সণ 


পুরুকৃষম্‌ । তচ্চ যাগরতানাস্তবতি। ঘোগিনাস্তু সন্াসিনাং বাহগাধনসাধ্যকর্দ্বত্যাগান 
শুরুকৃফং ক্ষীণক্লেশডবান্র কৃষ্ণং ফলমনভিধ্যার কৃততাদীশ্বরাপিতান্বাচ্চ ন শুক্লমিতি আষ্টব্যষ্‌। 
(৮) ততঃ তন্মাৎ জিবিধাৎ কর্ণ; তন্ত ৰিপাকন্ত জাত্যাযূর্ঠোগরূপন্ত এব অনুগ্ুণানাং 
অনকপাণাং বাসনানাং অভিব্যক্তিন' ব্রিকদ্ধানাম্‌ । ইখ্মত্রাবধেয়ম্_-দ্বিবিধাঃ খলু বর্শবাসনাঃ 
শ্ৃত্নিত্রেফলাঃ জাতাভুরভোগফলাশ্চ শুবন্তীতি শেষ । তত যে ময়ণকানে দিলি একং জন্মা- 


কৈবল্যপাদঃ | | + 7/১৮৩" 


করিবে। বজন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্শবাসনার মধ্যে কতক মরণ্বকালে 
অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জন্মের আরস্তক হয়, কতক বা তজ্জন্মের উপযুক্ত রুচি 
উৎপাদন করে। মনুয্যের যে সকল মনোবুতিকে আমরা এখন প্রবৃর্ত্তি, রুচি, 
ইচ্ছোদ্রেক ও ভোগেচ্ছা প্রভৃতি বহু নামে উচ্চারণ করি, সে সকল 
মনোবৃত্তির কারণ পূর্বসঞ্চিত কন্মবাসনা। পুর্বসঞ্চিত কর্ম্ববাসনা বা 
কর্মমসংস্কার সকল ইহ-জন্মে উত্তেজিত হইলেই তাহা প্রবৃত্তি ও কচি প্রন্তৃতি 
নামে উল্লিখিত হয়, আর ইহ-জন্মের কম্মবাসনা ইহ-জন্মে উদ্ধদ্ধ হইলে 
তাহা প্ররণ ও প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি নাম প্রাপ্ু হয়। অতএব, উদিত বা 
অভিবাক্ত পূর্বসংস্কার আর প্রবৃত্তি বা রুচি, এ সমন্তই একমূলক বা এক 
বস্ব। সুতরাং প্রবৃত্তি প্রভৃতি নামধারী পৃর্ব্বসংস্কারসমূহের উদ, স্মরণ বা 
অভিব্যক্তি, প্রায় ওচিত্য অনুসারেই হহইসমন। থাকে । মনুষাজন্সের কম্ম 
মগ্রষ্যজন্মকালেই অভিব্যক্ত হয়; অন্ত জন্মে তাহা প্রন্থপ্র থাকে । এখন 
আমরা মনুষ্য, তাই এখন আমাদের মন্ুষ্যোচিত কর্মাবাসনাই অভিবাক্ত 
হইতেছে । মনে করুন, পূর্ব্বে আমরা দেবতা ছিলাম, এবং তৎপূর্বে 
হয় ত তির্য্যক অর্থাৎ পণ্তপক্ষ্যাদি ছিলাম। তাহার পূর্বে হয় ত মনুষ্য 
ছিলাম । এতদ্বিধ নস প্রবাহের মধ্যে, যাহা সেই ব্যবহিত মম্থষাজম্মের অর্থাৎ 
পূর্ব-মনুষ্যঙ্গন্মের কশ্মবাসনা,-ভাহাই এই অভিনব বা বর্ধমান মানব- 
জন্মে উদিত বা উত্তেদ্তিত হইতেছে । সেইগুলিকেই আমরা কাট বা প্রবুত্তি 
প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিতেছি+ মধাবন্থী জন্মদ্বয়ের ( দেব ও হির্ত্যক্‌ 
জন্মের) সঞ্চিত সংস্কার সকল এখন প্রস্থপ্ত আছে। কিছুমান্য অভিব্যক্ত হই- 
তেছে না। সুতরাং সে সকল আমর! জ্ঞানিভেছি না। ভবিষার্তে যদি কথন 
আমাদের পুনর্বার দেবশরীর বা চির্যযাকশরার ভয়,তাহা হইলে সেই সেই 
দেবশরীরের অথবা! ভির্য্যকৃজন্সের কর্মসংস্কার তখন সেই সেই জন্ম পাইয়! 
উদ্ধ দ্ধ হইবে, অন্যান্ত কর্ম্মবাসনা তখন প্রন্থপ্ত থাকিবে। 


সস এপ পাবা আব এ | সপ শপ শপ পপ পপ সপ পিউ পাপ জর তাপসী 


পু 


রক্তে লাত্যাযু্ভোগফলাস্টে একানেকজস্মভবাঃ | যেতু শ্মতিফলা: তাত তাত: যেন কর্ণুদ্বারা 
যাদ্ৃকৃশরীরমারন্ধ' ভদনুরূপা এব বাসনাস্তাসানেৰ তশ্মাতবভাতিব্যকিং | দেবর প্রাপ্তে 
চিন্তে প্রন্প্া একু কভোগবাসনা তবস্তি তাসাদস্থিব্যতে। দিবাতোগাফোগাদিতি ভাবই। 


"১৮৪১৬ * পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্ধাং শ্মতিসংক্কারয়ো- 
রেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥ 


জাতি, দেশ ও কাল ব্যবধান থাকিলেও চিত্বস্থ বাসনার আনস্তর্যা সিন 
হয়। কেননা, শ্বতি ও সংস্কার (বাসনা ) একই বস্তু। অর্থাৎ সংস্কারই 
শ্বতিরপে পরিণত হয়। যখনই সম্মতি হইবে, তখনই তাহার পূর্বে সংস্কার 
অনুমিত হইবে। ইহার বিশ্কৃত বিবরণ এইরূপ ২ 

মানব প্রভৃতি জাতি, ম্বর্গাদি দেশ ও যুগাদি কাল পরিবর্তিত হইলেও, 
বাবহিত থাকিলেও, ইহ জন্মে পূর্বসংস্কারের অনুরূপ স্থতি গ রুচি 
জন্মিবার ব্যাধাত হয় না। বর্ত্তমান মানব-জম্মের পর যদি আমরা শত শত 
যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আবার মানব হইতে পারি, তাহ! হইলে, এই 
মানব-জন্মের সংস্কার সেই মানব-জম্মে উদ্বন্ধ হইবে। তাহাতে সেই সেই 
কাল ও জাত্যাদি ব্যবধান থাকিলেও তাহার প্রতিবন্ধক হইবে না। আজ 
যে সংস্কার জন্বিয়াছে,-মধ্যে দিন, মাস, বৎসর, দেশ, দেশাস্তর ও শত শত 
নিদ্রাদি অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেলেও সে সংস্কার যেমন লুপ্ত হয় না,_ 
কালাস্তরে, দেশাস্তরে ও অবস্থাস্তরে গিয়া উদ্ধন্ধ হয়, স্থতি বা স্মরণ জন্মায়, 
মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া লুপ্ত হয় না,-জল্মান্তরীয় সংস্কার তেমনি 
জন্মান্তরাদি-ব্যবধান থাকিলেও প্রবৃত্যাদি-নামক স্বতি জন্মায়, ব্যাহত হয় 
না। এ বিষয়ে যৌগিগণের মত এই যে, সংস্কার ও সৃতি এ ছটা পৃথক্‌ বস্ত 
নহে, একই বন্ত্। কেন-না, সংস্কারই ম্বতিরপে পরিণত হয়। উহাদের 
বিষয়ও এক অর্থাৎ যে বিষয়ে সংস্কার জন্মে, সেই বিষয়েরই শ্বতি হয়। 
হৃতরাং উক্ত উভয় এক। সংস্কার যখন অন্ছ্ন্মান্তরেও নষ্ট হয় না, 
তখন তাহার পুর্ববর্িতা সকল-কালেই থাকা প্রমাণিত অর্থাৎ ব্যবধান 
থাকিলেও সংস্কারের স্বৃতি ফল জন্মাইবার কারণতা বা আনস্তর্যা আছে। 


৬ এএম ই তা জর পল ০০৯ অপ পাপা পপ পা পা সপ ০ পে 


(১) ইহ অনাদৌ সংসারে যেন কর্ম্ণা যজ্জন্মনি ভোগৈবাসনাঃ সঞ্চিতাঃ তাসাং জন্ম- 
কোটা! দেশেন কল্পণতেন চ কালেন বাবহিতানামপি তজ্জাতীয়েন কর্ণ তজ্জন্মনি পূরণ 
প্রার্থে সতি তেনৈব কর্ণণ! জন্মন! ব। অভিবাক্তানামানভ্তধাম্‌ অব্যবহিততং স্বৃতিদ্বার! তোগ- 
হেতৃন্বদিতি বাবং ভৰতীতি শেষ; অত্র হেতুমাক--শ্বতিসংস্কারয়োরেকপপত্থাদিতি । এতন্মতে 
অনুষ্ভব এষ সংগ্কায়ী স এব স্বৃতিয়পেশ পরিশনতে স্বতরাং ব: সংস্কার: সা শ্বৃতি এতি দিক্‌ । 


কৈবল্যপাদঃ । ১৮৫ 


‘এই বিচারের হায়! ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব যাহা কিছু দেখি- 
তেছে--করিতেছে--বলিতেছে - শুদিতেছে--মনে করিতেছে-ধ্যান করি 
তেছে--অনুক্কব করিতেছে-সে সমন্তই তাহার চিত্তে অঞ্ধিতি হইতেছে, 
দাগ্‌ বা ছাপ্‌ লাগার গ্তার থাকিয়! বাইতেছে। চিন্ত দেই সকল ছাপ, 
দাগ্‌ বা অদ্কিতঙাৰ সংস্কার ও বাসনা নামে অভিচিত হয়। সেই সকল 
বামনা চিত্তের একপ্রকার শক্তি বা সামর্থ্য, সুতরাং তাহ! ভবিষ্যৎ পদ্দি- 
ণামের বীজ । সেই বীজ হইতেই আবার সেই সেই কন্মের অনুরূপ অস্থুর 
জন্মে, এবং সেই সেই অঙ্কুর আবার শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়! পুনর্ধার 
ভতৎসদৃশ অন্তান্ত কর্স্মবীজ উৎপাদন করে। জীব এইরূপ নিমের অধীন 
হইয়াই সংসারচক্রে দুর্ণমান হয়। 

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষোনিত্যত্বাৎ ॥ ১০॥ 

আশিবের অর্থাৎ প্রার্থনার নিত্যত। হেতুক বাসনার অনাদিত্ব নিৰ্ণীত হয়। 

শিষ্যের বা শ্রোতার মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে_সংস্কারই 
যদি স্থৃতির বা প্রবৃত্তির জনক হর, তাহা! হইলে, প্রথম জীবের প্রথম প্রবৃত্তি 
কিরূপে উৎপন্ন ছট্রাছিল। তৎপূর্বে ত সংস্কার চিলি না? সংক্কার কেন, 
কিছুই ছিল লা। এ প্রশ্ের প্রত্যুত্তর ধোগীর! বলেন, সংমারের আদি নার, 
সংসায়ের স্যার বাসনারও আদি নাই। সংসার অনাদি, তদস্তঃপার্তী জন্মমরণ- 
প্রবাহও অনাদি; হ্রুতরাং জীবের কর্শবাসনাও অনাদি । একটী রীজ যেমন 
খন্ড বীজের উৎপাদক, একটা জলতর্ঙগ ঘেমন অন্ত তরঙ্গের গনক, তদ্রুপ 
একটা কর্মবাসনা অন্ত কন্মবালনার জনক। বীজের কারণ অশ্কুর, আবার 
বন্কুরের কারণ বীজ, এভাঁবস্মীঅই নির্ণীত হয়)' পরস্ত খী্জ আদিম, কি 
অন্ধুর আদিম, তাহা নির্ণাত হয় না| তেদনি দীব আদিম, কি তাহার কর্ধ- 
বাসনা আদিম, ইহাও নিৰ্ণীত হয় না। কিন্তু জীবছের কারণ কর্ম এবং 
কর্মের কারপ ভীব--ইহা উত্তমরূপে নিরণীত হয়। তোমরা ধাহাকে 
আঁ'দন জীব বলিবে, বন্ততঃ দেও আদিম নহে। কেন-না তাহারও পূর্ব- 
জন্ম থাকা অনুমিত হয়। কারণ, তাহারও মরণত্রাস ও আশীঃ অর্থাৎ, 


[১ পাপ সাদ পট বল সা 


(১) ন ক্টেলং ভাসাং বাপনানান আনন্তৰ্যং কিন্বনাদিত্বদপি । কত; ? আশিষ; সদাহহং 
ভূয়ানমেবেতি, পরর্থনাৰিশেষ্ সরণত্াদন্ত বা * নিতারাৎ সর্ব গ্রনেদব্যভিচারাদিন্যর্থঃ। 
২৪ 


১৮৬ পাতঞ্জল-দর্শনঘ। 


"আমি হেন না মরি ও সুখে থাকি” ইত্যাকার প্রার্থনা বা আত্মাতি- 
নিবেশ ছিল। সেই মরগত্রাস ও সেই আত্মাভিনিবেশ তাহার পূর্কাজস্ম 
থাকা সপ্রধাগ করিয়া দিবে। অনুপন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, জীব- 
মাত্রেই মরিতে চাহে না। কেন চাহে না? মরণের প্রতি জীবের এত 
ঘ্বেষ কেন? সদ্যোজাত শিশুরই বা মরণত্রাস হয় কেন? ভাবিয়া 
দেখিলে অবস্থাই মানিতে হইবে, মরণে অভিভযঙ্গর ও অসহনীয় ছঃখ 
আছে। নেই জন্যই জীব মরিতে চাহে না, মেই অপগ্রই জীবের মরণভয় 
অধিক। যে যাহাতে ছঃখ পাইয়াছে, ক্লেশ পাইয়াছে, সে তাহাকে ভয় 
করে, সে তাহাকে বিঘেষ করে, সে তাহাকে সহজে স্বীকার করিতে চাহে 
না। ইহা সকলেরই প্রীকার্য। সুতরাং ইহাঁও শ্বীকার্যা যে, ময়ণে অব্য 
উৎকট ছুঃখ আছে এবং জীব তাহা অবশ্য একবার ভোগ করিয়াছে, তাই 
তাহা! আর ভোগ করিতে চাহে না, অর্থাৎ মরিতে চাহে না। মরণের কারণ 
উপস্থিত দেখিলে, অথবা মরণের কল্পনা বা সম্ভাবনা হইলে, জীবের অনিবার্য্য 
*্্ভয় হয়, হৃদয় কীপিয়া উঠে। তাদৃশ ভয়ের মূল মরণছাখের দুর্লক্ষ্য সংস্কার। 
পূর্বানুতৃত হাখের সংস্কার না থাকিলে হুঃখদ পদার্থে তয় হয় না। অনন্থতৃত 
ৰা অজ্ঞাত পদার্থের শ্বতি হয় না, ইহাণ্ স্থির সিদ্ধান্ত । কাষেই মালিতে 
হইবে, ভীব ময়ণহঃখ জ্ঞাত আছে, তাই তাহার স্মরণ হয়, আর ভয়ে 
কম্পিত-কলেবর হয়। য়ে তাহা বুঝিতে পারুক বা ন! পারুক, ব্যক্ত 
ফরিতে পারুক বা না পারুক, নিশ্চিত তাহার মরণছঃখ মনে হয়, তাই সে 
ভয়ে জড়সড় হয়। এখন মনে কর, কবে সে মরণছাখ জানিল? কোনসখ 
ব্যক্তি যখন ইহ-পস্মে একবার বৈ দুইবার মরে না, তখন সে অবস্াই পূর্ব 
জন্মে মরিয়াছিল; নচেৎ তাহার ইহ-জম্মে মরণছুঃখ জানিবার সস্তাবনা 
কি? সদ্যোজাত শিশুর-_যাহার কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি উদ্ধন্ধ হয় নাই 
পূর্যাজ্গন্মের অস্ুভব ব্যতীত তাহারই বা মরণছখের উদ্বোধ ও তচ্জনিত 
জরকুস্পাদি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? অতএব, এস্থলে অবশ্তই মানিতে 


ইযমত্রাকুতং--ভাতমাত্র্ত  কম্পাদান্ুমিতো মরণআাসে। ছেখ্যছ-খস্ৃতিসবাতিচায়াৎ করর়তি। 
সা চ বাসনান। সাপি হযণজঙংখানুতঘদ সোহম্মিদ জনগিসভ্াব্যমানো জন্দাস্থবরসন্ধাবং 
কর়যতীত্যমাদিশ্বসিদ্ধিং। 


কৈধল্যপাদঃ । ১৮৭ 


কইবে, প্রত্যেক জীবের পরানোর অনুভূত মরণ-ছুঃখের সংস্করে আছে। 
দেই. সকল সংস্কার উদ হইয়া মরণআস উৎপাদন করে। ূ্ব- 
জন্মের ষরপত্যখবাসনা যেমন  ইহজনে। প্রবাক্ত হুইয়া ত্রাস উৎপাদন করে, 
তেমনি তৎপূর্বজন্মেও তংপূর্বাজদ্মের মরণ-বাঁসনা প্রব্যজ হইয়া আস 
উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্রপ রীতিতে, জীবের অবাতিচরিত মরণত্রান 
ও আত্মাভিনিবেশ (আমি যেন থাকি, না মরি, ইত্যাকার মনোভাব ) 
দেখিয়া, পূর্ব-পূর্ব-জন্মের অস্তিত্ব অনুমান সুসিদ্ধ হয় সুতরাং চীবের 
জন্ম ও মরণ, প্রবাহের স্তায় অনাদি, এবং সেই সেই জন্মের সঞ্চিত কর্ণ 
বাসনাও প্রবাহ স্কায়ে অনাদি । ৰ 
হেতুফলাশ্রয়ালশ্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেযামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ । 

বাসনাসকল হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলগ্বন,--এতঘ্বিধ ক্রম অধলগন করিয়া 
সংগৃহীত বা সঞ্চিত হয়। স্থতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে, উল্লিখিত হেতু 
প্রভৃতির অভাব হইলে বাসনারও অভাব হয়। ইহার টীকা এইক্সপ :-- 

জীবের, কর্শ্মবাস্নু( প্রবাহের স্থায় অনাদি বটে; পর্ন্ত যোগের দ্বারা 
তাহার ভঙ্গ হয়, বিনাশও হয়। যত দিন না তাহার বিনাশ হয়,-তত দিন 
পুনঃ পুনঃ কর্শানুঠান ও তজ্জনিত সংস্কার উৎপন্ন হইবেই হুইবে। 
স্কতরাং সংসারও অনিবার্ধাূপে প্রতিষ্ঠিত খাকিবে। জীব যত দিন না 
সন্তাগাসঞ্চয়দারা, সমাধি অবলম্বনের দ্বারা, অথবা অন্ত কান ঘোগা্্ঠানের 
দারা অনাদি-কর্মমবাসনা-প্রবাহ ভঙ্গ করিতে পারে, তত দিন নিশ্চিছু তাহা 
প্রবাহিত হইবে। ততদিন তাহার ( বাসনার ) চেতু, ফল, আশ্রয়, অবলগ্বন, 
এ সমন্তই থাকিবে। বাসনার হেতু বা কারণ ক্লেশ এবং কর্শ্ম। দেহপ্রাপি 
ও আয়ুর্ভোগ তাহার ফল। চিত তাহার আশ্রয়্। রূপাদি বিষয় তাহার 
অবলন্বন। এ সকল অবলম্বন করির! অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তির ও স্বিতির 
হেতু, ফল, আশ্রয় ও অবলম্বন 'অবলম্বন করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ বাসনা-জাল 
সংগ্রহ করিয়! তথ্বারা জড়িত হইতেছে ও পুনঃ পুনঃ এ সকল হেতু ফল, 


শপ তব লস স্পট» hand mnie আজ 


(১১) বাসনানাসনস্রানুন্বো হেতু; । তক্তাপানুতবন্ত রাগাদয়প্যেশামবিদোত সাক্ষাৎ 
শপারম্পধোপ € হেতুত্বৰ । ফলং শরীরাদিঃ স্বত্যাদর্শ্চ । আগ্রয়শ্চিতস। আলম্বন? যদেনাদুভবন্ত 
তদেব বাসনানান। শব্দাদিকমিতি বাবৎ। এতৈ) সাগৃহীতহাৎ সঙ্কলিওয়াছ্ধেতোরেধাং 


১৮৮ পাতঞজল-দর্শনম্‌ । 


আশ্রয় ও অবলম্বন ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছে! অপিচ, পূর্বপূর্বর্ষবাসনারপ 
অবিদ্যাই অস্মিতার অর্থাৎ “অহং” বা "আমি ভ্রমের অথবা আত্মাছিমানের 
জনক। ঠেই অশ্মিতা হইতেই আমি অমুক, আমি জ্ঞানী, আমি সানী, 
আমি ধনী, আমার শ্রী, আমার পুর, আমার ধন, আমার ইট, আমার 
অনিষ্ট, উত্যাদিপ্রকার মিখাজ্ঞান জন্মে। এ সকল িথ্যান্ঞান হইতেই 
ধথাক্রমে রাগ ও দ্বেধাদি-নামক অভিপ্রার উৎপাদিত হয়। নেই উৎপন্ন 
অভিপ্রায় আবার পরান গহ ও পরনিগ্রহাদি কার্ষে প্রবৃত্ত করায়। সেই 
সেই স্বক্ৃত কাৰ্য্য হইতে পুনরপি ধর্ম্মাধ্ম্ম-নামক সংস্কার--যাহ! ভবিধ্যৎ শুভা- 
গুভের বীন্--তাহা উৎপন্ন হয়। সেই বীন্ব আবার কালে অস্কুরিত হইয়া 
বিবিধ ভোগরূপ বৃক্ষ জন্মায়। সেই সকল তোগবৃক্ষ হইতে পুনঃ ভবিবাৎ" 
ভোগের বীদ্রস্বরূপ বাসনা বা সংস্কারসমূহ জন্মে। সংসারচক্ত এব্রকারে 
নিরস্তর পরিবর্তিত হইতেছে । খে মহাপুরুষ যোগকোঁশল অবলম্বন পূর্বক 
সংসারচক্রের উক্তবিধ গতি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন--তিনিই এ চক্রের 
আবর্তন হইতে পরিত্রাণ পান, অক্তে থুরিয়া মর়েন। 
অতীতানাগতং স্বরপতোহস্তাধবভেদাদ্বন্নাণাহ্‌ ॥ ১২ ॥ 

যাহাঁকে আমরা অতীত ও অনাগত অর্থাৎ মরিয়াছে, মরিবে, নষ্ট হই- 
মাছে, নষ্ট হইবে, জশ্রিয়াছে ও জন্মিবে বলি,_তাহী তত্তদস্তর ধর্ের 
বা অবস্থার পরিবর্তন অহুসারেই জানিবে। যাহা তাহার স্বরূপ, তাহা সকল 
কালেই,গাকে, কোনও কালে নই হয় না; ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
ইহায় পরিক্ধার বাখ্যা এইরূপ £-- 

বিনাশবাদীর" মতে সকল বস্তুই অস্থায়ী; সুতরাং তাহাদের মতে 
চিত্তও অস্থায়ী অর্থাৎ নশ্বর। কিন্তু যোদীরা বলেন, বস্ত মাত্রেই স্থায়ী; 
পরস্ত তাহাদের ধর্ম, গুণ বা অবস্থাগুলিই অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্তনলীল। 
সেই পরিবর্তন অফারে লোকমধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি শব্দের 
হেডবাদীদাৰ্‌ অন্তাবে জ্ঞানযোগাভাংদক্ষবীজকল্পত্বে বিহিতে সতি তগতাবত্তালাং বাসনাদাষতাৰ 
উচ্ছেদং ৭1 নিমূ লন্ধাৎ। বাসনা ন গ্ররোহত্তি ন কা্যমারতত্ত ইতি তাসা মনা: । 

(১২) যদতীভত্বেন যচচাবাগতড্ধেন বাবস্বিয়তে তৎ খরপত: ব্বরূগেণ ধর্নিদ্বেনেৰ রাগে 
ব্যযনদন্ধেন ক) অভি. বিদত এক। যন্তোংস অমুংপভি সতাঞ্চ নাশে! ন সম্তৰ্তি, যতশ্চ 


কৈবল্যপাঁদঃ | ১৮৯ 


ব্যবহার হইয়াছে। ফল কথা এই বে, অতান্ত অসৎ, অর্থাৎ যাহা কোন 
কালে নাই,-তাক। উৎপর হয় না। যাহা বাস্তবিক সং, অর্থাৎ যাহ! সভা 
সত্যই আছে, ভাহারও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। কেবলমাত্র ‘তদ্বাশ্রিত 
ধর্ধের, গুণের বা অবস্থার পরিবর্তন হয়। অতিনব ধন্মাদির ( আক্কৃতির ) 
আবির্ভাব ও বৰ্তমান ধৰ্শাদির তিরোভীব হয়! অথবা! বস্তুগতির পথেক্ 
প্রতেদ হয়। যট-নামক বস্তর ঘটাকার ধৰ্ম্ম (বর্তমান ঘটাবন্থাটী ) অতীত 
পথে প্রধিষ্ট হইলে “ঘট নাই” বলা যায়। ভবিয্যংপথে থাকিলে “ঘট 
হইবে, বা হইতেছে” বলা যায়। এবং বর্তমান পথে থাকিলে ঘট আছে, এইরূপ 
বলা যায় । ইহারই দ্বারা জানা যায়, ধ্শ্মের বা অবস্থার পরিবর্ত্তন-ব্রিশেষের 
নামই উৎপত্তি, পরিবর্তন-বিশেষের নামই স্থিতি, এবং পরিবর্তন-বিশেষের 
নামই লয় ও বিনাশ । 'কাষেই স্থির করিতে হুইবে, যাহাকে আমর! “নাই” 
বলি, তাহা একবারে নাই, এরূপ নহে। যাহাকে আমর! “হইবে? হলি, 
তাহা যে হইবার পূর্বে নিতান্ত অসং অর্থাৎ কোন আকারে ছিল না, 
এর্সপও নহে। বন্ত বন্ততুই থাকে, পরন্ত তাহার ধর্মের বাঁ অবস্থার পরিবর্তন 
দেখিয়া আমরা তাহাকে অতীত, কখন বা অনাগত, এতক্রপে ব্যবহার করি। 
বস্তুর স্বরূপ সর্বদা! সৎ বা নিত্যবিদামান । 
তে ব্ক্তসৃক্ষগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥ পরিণা মৈকত্বাদস্ততত্বমূ | ১৪ ॥ 

সেই সমুদায় বস্তু অর্থাৎ সেই সেই ভাবপদার্থ ব্যক্ত, দুদ ও গুণস্বভাবা- 
ব্বিত। অপিচ, পরিণামের প্রকা থাকাতে বন্তত্ এফ । অর্থাৎ বন্ধ, বহু 
নহে। এই কথার ব্যাখ্যা! এইরূপ £-- 

যদি বল, ধৰ্ম্ম সকল পরিবর্তিত হইয়া কি হয়?' কোথা “যায়? ইহার 
উত্তর এই যে, তাহা নুষ্ম হইয়া আপন আশ্রয়ে অদৃশ্য হয়, প্রবেশ করে। 
অর্থাৎ লুকায়িত হয়। ঘট অতীত হইল, শট নাই, এ সকল কথার অর্থ 


কি? না--ঘটাকার ধর্ম্মটী স্বীয় আশ্রয়ে ( মৃত্তিকান্ন ) সুক্াদপি সুন্মতম 
হইয়া লুকায়িত হইয়াছে | ঘট হইতেছে এ কথার অর্থ কি? না--ঘটধর্ম্ম বা 


ধর্ম্মাণামেবাধ্বনেদো। পরিপামত! দৃষ্ঠতে ন ধর্্মিণস্তদপ্ত্যেকেত্যবধারণীয়ন্‌ । তন্মাচ্চাপবর্গ- 
পৰ্য্তমেকনেৰ চিন্তং ধশ্ি'তয়াখুবতঁবান: তিঠভীতি সিধাতি। 
+ {১৩) বাক্ধা: কর্বমানাধ্যানঃ | হৃগ্রা। অভ্ীভানাগতাধ্যানঃ | তে চ নৰকে ভাবা 
সংদাদযর়ো ঘটাদিবিশ্রোস্াঃ গুণাস্থাস: সব্বরযপ্তম:্বরপ! ইতার্খ: | 

(38) ব্যুপি অরো গুণাস্তধাপি তেবামগাদিভাবগসনলসক্ষণো বং পরিপামন্তপ্ত এক দ্বাধ 


5৯০ পাঁতঞ্জল-দর্মনম্‌ । 


ঘটাবস্থাটী--যাছ! মুষ্টিকারূপ ধর্ম্মাতে শক্ধিরূপে ছিল,_-দুক্কাদ্নিত ছিল, 
আজ তাহা কারগ-ব্যাপারের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে--অথবা বর্তমান পথে 
আমিতেছে। এতদ্রুপ সুস্মাহুহুস্মবিচারের দ্বারা নির্নীত হয় যে, সেই সেই 
অতীত, বর্তমান ও অনাগত '( ভবিষাদগর্তে অবস্থিত) ধৰ্ম্বৰিশেবের 
আশ্রয় ভ্রবাটী এক ও স্বামী । সেই একই স্বামী বা চিরস্থিত ধর্মীয় উপর 
ভি ভিন্ন ধর্শের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। সেই একই স্থায়ী 
বস্তুর ধর্শগুলি বর্তমান পথে আসিতেছে, কখন বা অতীত পথে 
যাইতেছে । কোনও দ্রবোর সম্পূর্ণ নৃতন উৎপত্বি ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতেছে 
না। জাতন্মতে জীবের চিত্তও এক ও স্থায়ী। সেই একই স্থায়ী চিতরকে এবং 
তাহার ধর্মমনিচরকে যদি উপায় দ্বারা অতীত পথে প্রবিষ্ট করান যাঁর,-- 
তাহা হইলে আর তাহার প্রত্যাবর্তন হয় না। অনস্তকালের নিমিত্ত তাহার! 
প্রকৃতিগর্ডে প্রবেশ করে, নুক্কায়িত হয়। সুতরাং তখন আর জীবের জীবন্ত 
থাকে না। ' ললীয তখন শুদ্ধ, বৃদ্ধ, মুক, কেবল ও চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কথিতগ্রকার প্রণালীতে, বস্তু বা বস্তধর্থ অভীতপথ প্রবিই হইলে তাহ! 
ছুত্ব, লুক্ধারিত বা অব্যক্ত নাম ধারণ করে, ও বর্তমানপথে থাকিলে ব্যক্ত, 
ল্পষ্ট ও আছে ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তুমি যে-কিছু বস্তুর নাম করিবে, 
সমস্তই দ্বিবিধ, বাজ ও সুন্ম। মহত অবধি ঘটাদি পৰ্য্যন্ত সমস্ত বন্ধই 
বাক্ত ও সুন্ম। কখন বা কেহ ব্যক্ত হইতেছে, কখন বা কেহ সুপ্ম হইতেছে। 
অপিচু, ব্যক্তই হউক, আর সৃন্মই হউক, সমস্ত বস্তই গুণময়। অর্থাৎ সমস্ত 
বস্তই সব, রজঃ ও তমো-নামক গুণের সমহি বা পরিণাম। সত্বরজ-স্তমো- 
খুপণই বিশেষ “বিশেষ আকারে পরিণত হইয়া বিশেষ বিশেষ আধ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্তই অর্থাৎ ত্রিগুণের বিকার বলিয়াই, বন্ধ 
সকল ব্রিুণ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্তই সত্ব, রঃ ও তমঃ-_ 
এই তিন মূল দ্রব্যের পরিণামজাত। উক্ত তিন গুণের বা তিন মূল দ্রবোর 
পরিখাম ফ্যতীত অন্ত কোন পৃথক দ্রবোর পরিণাম নাই। অর্থাৎ মহত 
হইতে সামান্ত একটা ভৃণগুজ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত বন্তই সন্বাদিত্রব্যের পরিণাম ।* 
ম্ন্তবম্‌ একন্থং জীতব্য্‌) হমারাং ক্ষিপ্তামাং জান্াদিশরীরাণা : বখৈকে! নহগপরিণাহো বা 
বা বৰিতৈনাদীনানেকো দীপপিরগানো দুটতখাজোখাঙ্গাজিত্বেদ পরিখাবৈকছং জেচহ্‌ । 


কৈবল্যপাষঃ। ১৯১ 


মহতন্বও নথথাদিদ্রযোর পরিণামসমুত্ধ ত, এবং সামান্ত একটা তৃগদেহও 
সন্াদিসবোর পরিণাফশমুত্তত। এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, উক্ত গুণ- 
রয় পরস্পরের অরু না হইয়া উপকারক যা! সহায় না হইয়া, পরিণত হয় 
নাঁ। ভীৎপর্ধ্য এই যে, উহার! স্বপ্নং বা পৃথক পৃথক পরিণত হয় না, পর 
সার পরস্পরের উত্তেজক ও নিম্তেজক হইয়াই পরিণাম দশা গ্রাধ হয়। 
অর্থাৎ বিবিধ বিকার উৎপাদন করে; কাষেই মানিতে হইতেছে, উক্ত 
তিন দ্রব্যের উপর একই পরিণাম বিদামান আছে । অর্থাৎ উত্ত গগত্রয়- 
নিষ্ঠ পরিণাম এক ভিন্ন ছুই বা ততোধিক নহে । এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে : 
আরও এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, বন্ততৰ্ব এক, প্রস্থ তাহার ধর্ম 
হা অবস্থা নানা। ধর্মী এক, কিন্তু তাহার ধর্ম নানা ( বহ )। মৃত্তিকা এক, 
কিন্তু তাহার ঘটকপালাদিরূপ ধর্শ বা অবস্থা অনেক। চি এক, পরস্থ 
তাহার অবস্থা বা ধর্ম অনেক । বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত 
হয বলিয়া তাহার অন্তথাভাব বাতীত উৎপত্তি, বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার 
করা যায় না। সুতরাং চিত্তেরও অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া, তাহার প্রণ- 
বিনাশিত্ব কি নানাত্ব স্বীকার কর! যায় না। একই চিত কয়করলাস্তকাল 
থাকে বা আছে। কেবলমাত্র তাহার ধর্শবের বা অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। 
বস্তুত: অন্য ফোনয়প উৎপত্তি, বিনাশ, কি নানা নাই ও হয় না। আজ 
এক চিত্ত; আবার ,কাল এক চিত্ত; এরূপ হইতেছে না। এ জন্মে এক 
' চিত্ত, অন্ত জন্মে অন্য চিত্ত, তাহা নছে। একই চিন্ত জগ্মান্তর গ্রাথ হুইর! 
বিবিধ ভোগ উৎপাদন করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন বিকারের বশীভূত হইতেছে । 


বস্তসাম্যেইপি চিত্তভেদাত্তয়োবিবিক্ত? পন্থাঃ॥ Sse 


বিজ্ঞান ও বিজ্েয় এই দুয়ের পণ অত্যন্ত ভিন্ন। উক্ত উচ্চয়ের ভিন্নতা 
স্পষ্টক্লপে প্রননাধীকৃত হয়। কারণ এই যে, বস্তুর সমানতাসন্বেও চিত্তের 
বা বিজ্ঞানের অসমানত! বা ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে 
অনেক অথ আঁছে। যথা 


(১৫) তয়ো চিন্তবস্তানোঃ বিবিভঃ পন্থা; ডিয়ো মাৰ্গং। ঞ্ো ইতি ধাবৎ। খিষ্চঃ 
পন্থ। ইতি পাঠোহংপি দৃপ্ধতে। হেতুনাহ--যস্যন: স্্বীপিতাদে: সামোংপি একত্বেংপি দিব 


১৪২ পাতগ্রল-বর্শনম্‌ | 


বহার বলেন, বাহ বন্ত নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই প্রধাহাকারে প্রবাহিত 
হইয়া বাহ্ব্যবহার ' নিষ্পর় করিতেছে, অর্থাৎ অস্তরস্থ বিজ্ঞানধারাই 
বাসনা উৎপাদন দ্বারা কারধ্যকারগভাৰ, জানজ্ঞের়তাব, অথবা বস্তু ও বস্ত- 
গ্রাহক চৈতন্ততাব প্রান্ত হইয়! সমস্ত ব্যবহার সম্পর করিতেছে, তাহা" 
দের মতে ধৰ্ম্ম এক কি বহু, তাহা নির্শয় করিবার আবপ্যক নাই । কেনন! 
তাহাদের মতে ধর্মী ও ধর্শ ভিন্ন নহে। তাহাদের মতে ধর্দ্মীও বিজ্ঞান, 
ধৰ্মও বিক্কান। ঘটও বিজ্ঞান, ঘটজ্ঞানও বিজ্ঞান | বিজ্ঞানন্তির পৃথক্‌ 
খা স্বতন্ত্র ব্জ্েযর তাহাদের মতে নাই। যোগিগণ এই মতের হ্রান্ততা 
প্রদর্শনপূর্বাক বলেন, কিল্ঞান ও বিজ্ঞেয, কোনও ক্রঘে এক বা অভিন্ন 
নহে। হারা পরস্পর অত্যন্ত খিভিন্ন। বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞেক্স অবলম্ধন 
না করিয়া উৎপন্ন বা উদিত হয় না, বিজ্ঞেয় না থাকিলে যখন বিজ্ঞানের 
অস্তিত্ব অসস্ভাবিত হইয়! পড়ে, তখন আর বিজ্ঞের নাই বা বান্বন্ত নাই, 
অর্থাৎ বাহ্বস্বও বিজ্ঞান,--এ সিদ্ধান্ত অবস্যাই অপসিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান যদি 
বিক্রেযক্ূপে পরিবর্তিত হইত,-তাহা হইলে এক বস্বর উপর বা এক বিজ্ঞা- 
মের উপর ব্যক্তিতেদ্বে বহুবিধ বিজ্ঞানের উদস্ব হইত না। ভাবির! দেখ, 
একট স্ত্রী তোমার বিজ্ঞানের একরপ পিজ্ঞের হইতেছে, দেই সময়েই আবার 
আমার বিজ্ঞানের সে অশ্যক্পে বিজ্ঞের হইতেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়ের 
ভিন্নত| না থাকিলে কোনও ক্রমে এরূপ ভেদ মিশন হইতে পারে না। 
বন্তর্‌ সমানতাসন্বেও যখন চিত্তের বা বিজ্ঞানের ভিঙ্লতা দৃষ্ট হয়। তখন : 
অবশ্যই চিত্ত ও চেত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞের এক নহে। এ সত্য সহজেই 
বোধগম্য হয়া: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জরে বস্ত এক ও স্বায়ী, কিন্তু 
তর্িষ্ট পরিণাম বহু ও পরিবর্তনশীল । সেই জন্তই একই নারী স্বামীর সুখ- 
নিজ্ঞান, বে ভাছাকে পাইতেছে না--তীঘৃশ কামুকের ছুঃখরিজ্ঞান, এবং 
ছে ভংগ্রুতি জক্ষেপও করে না--ভাঁদৃশ উদ্দাসীনের উপেক্ষাবিজ্ঞান জন্মার। 
সেই জনই একই নারী কাচারও নিকট সুখরাশে, কাহারও নিকট 


৬০০৪৯ Bie \ Liha শর আস লা জা এল 
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ভা বিজানতেদাদিতাধঃ । অয়ন্তাব:_একক্তাং দার্ধ্যাং পড়াঃ স্ুথবিজ্ঞানং, ও সপত্বা ছখহ 


বিজ্ঞান) তদলাত্তে কাৰুকন্ত মোহবিজানং বিধাদধিজানং বা, নিকামন্োপেক্সাধিজ্ঞানসিতি | 
খা স্বর পৃষ্টা সা মযাপি দৃষ্টা ইভাবা ধিতপ্রত্যতিআান। দিক বিজান।মজ্জেষছোর্েদং প্রমা- 
খরত্যেষেতি দিক 


কৈবল্যপাদঃ । ১৯৩" 


ছাখন্ূপে এবং কাহারও নিকট উপেক্ষাকপে পরিণতা হয় ॥ ইতচাদিবিধ 
দৃষ্টাত্তের দ্বারা নিণীত হয়, বস্ত এক, কিন্তু তন্লিষ্ঠ পরিণাম বহু । বিজ্ঞের 
তত্ব এক, পরস্ধ তছৃপক্ষিত বিজ্ঞান বহু । সুতরাং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞ এক 
সহে। জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন বস্তু প্রকাশস্বভাব নহে। সেই জন্যই অন্ত 
বস্তু সকল জ্ঞানের দ্বার প্রকাশিত হয়। জ্ঞান যখন প্রকাঁশস্বভাবত!| হেতু 
বিবিধ বাহাবস্তর গ্রাহক বা প্রকাশক এবং সেই সকল বাহাবস্ত যখন তাহার 
প্রাঙ্থ বা প্রকাশ্য, তখন আর তছুভয়কে এক বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতে 
পার না। জ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ, তপতি সকল বস্বই অপ্ররাশ। অতএব, 
শ্বভানগত তদ্রুপ প্রতেদ (জ্ঞান প্রকাশ ও তদতিরিক্ত বস্তু 'সপ্রকাশ বা জড়, 
এতদ্রপ ভেদ ) থাকাতেই শ€ভয়ের ভিরতা নিণীত আছে। যদি বল, 
জ্ঞান যদি প্রকাশদ্বতাবই হয়, তবে তাহাতে এককালীন বা যুগপৎ সর্ববস্ 
প্রকাশিত না হয় কেন? কিজন্ত না জ্ঞানময় মানবচিত্ত যুগপৎ সর্ধবস্ত জানিতে 
ও স্মরণ করিতে পারে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই £-- 


তদুপরাগাপেক্ষত্বাচ্চিতস্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্‌ ॥ ১৬॥ 

চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়ার অপেক্ষা থাকায় বস্তু সকল কখন জ্ঞাত, কথন 
বা অজ্ঞাত অথাৎ প্রতিবিষ্বকালে জ্ঞাত, অন্ঠসময়ে অজ্ঞাত থাকে । 

মানবচিন্ত প্রকাশম্বভাব বা জ্ঞানস্বভাব বটে; কিন্ত তাহাতে বস্তু প্রকাশ 
হইবার অন্ত একটা “কারণ বা প্রক্রিয়া আছে। মে কারণ খা লে প্রক্রিয়া 
উপরাগ। উপরাগ কি? বলিতেছি । ইন্দ্িয়সন্ক্ধধারা! চিন্তে যে সকল বস্তুর 
আকার অঙ্কিত হয়--তাহাই উপরাগ । চিত্ত ইন্দিয়-পথে নির্গত হইয়া যে বস্তুতে 
উপরক্র হইবে, সেই বস্থই চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, - অন্য বস্ব প্রকাশ 


(১৬) চিস্বন্ত তগ্ুপরাগাপেক্ষত্বাৎ বন্দ প্রতিবিশ্বননাপেক্ষত্বাৎ বস্তু জ্ঞাতাজাতং আন্‌ 
ধজ্ঞাতঞ্চ ভবতীতি বাকাশেষ: 1 ইদমত্র তাৎপধ্যস্--লদাপ্যাহক্কারিকয্াৎ চিন্তন ইন্জিয়াণি চ 
বিশ্কনি তথাপি তেহাসহগ্ারে সুপ্তানাং সম্বন্ধে! বিষরহ্য ক্ষ.ববাবহেতু: কিন্তু কন্রপা অতি- 
ববাক্তানাং দেহস্থানাষ্‌। তথা চ ই'ন্রযদ্ধার। যেনার্থেন চিত্তের গঞ্তশ্রিন্তর্খে চিত্ত: শ্বশিঠ 
চিৎপ্রতিবিশ্বন্বরূপাং ক্ষ.র্বিং ধত্তে তমর্থং স্বাকারবৃত্িদ্বারা বুদ্ধিস্ব প্রতিবিশ্বদ্বার! বা পুরুষপ্চেতয়াতে 
নান্তমিতি বন্য জঞাতাক্াতং ভবভি। অতএব চিত্তং তত্দর্থোপরাগনপেক্ষা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ 
জাঙ্গাতি কদাচিচ্চ ন জানাতি । 

২৫ 


১৯৪ পাঁতঞ্জল-দর্শনমৃ । 


থাকিব্যেঁ_ইহাই নিয়ম ও বন্ধগ্বভাব। সেই জন্যই বস্তু থাকিলেও, চিত্ত প্রকাশ- 
স্বভাব হইলেও যুগপৎ বা একসময়ে সকল বন্ধ প্রকাশিত হয় না। 


সদ! জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ন্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্তাপরিণামাঁৎ ॥ ১৭ ॥ 


চিত্তপ্রন্ধু পুরুষ চিত্তকে ও তাহার বৃত্তিসমুদ্ায়কে সর্বদা জানেন ( প্রকাশ 
করিয়৷ থাকেন)। তিনি অপরিণামী, সেই জন্যই তিনি সার্বকালিক জ্ঞাত] । 

ফলিতার্থ এই যে, চিত্ত প্রকাশ-স্বভাব বটে) পরন্ধ দেও স্বয়ং প্রকাশ 
নহে। তাহারও অন্ত এক জ্ঞাতা বা প্রকাশক আছে। লে প্রকাশক ' 
চিৎশক্তি বা নিত্যচৈতন্ত-নামক আম্মা। চিত্ত যেমন বাহ্‌-বস্তর জ্ঞাতা, 
নিত্যচৈতন্ত আত্মাও তেমনি চিত্তের জ্ঞাতা। পরস্ত আম্মা চিত্তের তুলারূপ 
জ্ঞাত! নহেন। বাহাসস্ত সকল ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বারা চিন্তে উপরক্ত না 
হইলে প্রকাশিত হয় না, ইন্দিয়-সাহায্য বাতীত কোন বস্তু চিত্রের শ্রেয় বা 
প্রকান্ত হয় ন!; কিন্তু চিত্ত আত্মার বা পুরুষের নিকট সেরূপ জ্ঞেয় নহে। 
আত্মার নিকট চিত্ত সদ! জ্ঞেয্-সর্বদা প্রকাশিত। সেই জন্যই আমাদের 
শখ দুঃখ প্রভৃতি যখন বে কোন চিন্তাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহা 
আত্মাতে গিয়া প্রকাশিত হয়। সেই জন্তই চিত্ত কখন কোন বস্তু 
জানিল, কখন জানিল না, এইরূপ হয়; কিন্তু আম্মা কখন কোন চিত্তবৃত্তি 
জানিল, কখন জানিল না, এরূপ হয় না। যখন যাহা! হয়, তখনই তিনি 
তাহা জানেন। পরিণীম-স্বভাব চিত্তের পুর্বোক্ত ক্ষিপ্াদি অবস্থা অথবা 
প্রমাণাদিবৃত্তি-যখন যাহা জন্মে,তখনই তাহা অপরিণাম-স্বভাব আত্মার 
প্রতিফলিত 'বা প্রকাশিত হয়। চিত্তের অবস্থা-পরিবর্ত্তন বা বিশেষ বিশেষ 
পরিপাম--যাহা কিছু হয়, -আত্মা তৎসমস্তই জানেন) এই সত্যের দ্বারা অন্ত 
এক সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, চিত্তই পরিণামী, কিন্তু আম্মা অপরিণামী। 
চিৎশক্তি--যাহার.অগ্থ নাম আত্মা ও পুরুষ,_-তিনি সদাকাল তুল্যন্ধপে প্রতিষ্ঠিত 
খাকেন। সুতরাং তিনি নিতা ও নির্বিকার । 
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( ১৭) রানি তত্প্রতোঃ তন্তু চিত শ্রহীতুঃ পুরুষন্ত সদ! সর্বকালের হাতা: 


"প্রকাপ্তা; বিষয্তীতা বা ভবন্তি। অত্র হেতুমাহ অপরিণামাৎ--তক্ত দিজ্রগতয়। অপর্নিণামাৎ 
পরিণা মিস্বাহভ। ব।দিতার্থ:।, 


কৈবল্যপাদঃ। ১৯৫ 


ন তৎ স্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ॥ ১৮॥ 
যেহেতু চিন্ত আত্মার দৃশ্য, সেই হেতু তাহ। স্বপ্রকাশ নহে। 
চিত্ত স্বচ্ছ ও সত্বময় হইলেও আপনি প্রকাশিহ হয় না। "পুরুষ বা 
আত্মটৈতন্তই তাহাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং চিত্ত ও তাহার বুদ্ধি 
(বিকার) সকল আম্মারই দৃশ্য, প্রকাশ্য বা জ্ঞেয়। সেই জন্যই মন্ুষা 
অহং সুখী, অহং ভঃখী, আমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার মন লক্ষিত 
হইয়াছে, আমার চিত্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, ইত্যাদিপ্রকার উল্লেখ করে। 
বস্তুতঃ চিন্তে যখন মাহা হয়, স্থখছঃখাদি কিংবা অন্ত যে কোন অবস্থা বা 
বিকার উপস্থিত হয়, তংসমুদায় কেবল আত্মাই জানেন, অন্ত কেহ জানে না। 
আত্মার জান! কি? না-আস্মইচতগ্ঠে প্রদীপ হওরা। অথবা আম্মার তাহার 
প্রতিবিম্ব পড়া । 


একসময়ে চোভয়ানবধারণম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

এককালে চিত্ত ও চৈত্তা, এই দুইএর অব্ধারণ হয় না । সে কারণেও উক্ত: 
উভয় এক বা! অভিন্ন পদ্দার্থ নহে । অর্থাৎ এ দুই পদার্থ অত্যান্ত বিভিন্ন 

চিত্তের ও চৈত্রের (চিত্তের বিষয় বা প্রকাশ্য চৈত্বা অর্থাৎ বাহাবন্ত ) 
প্রভেদ না! থাকিলে, আত্মার সহিত চিত্তের ভিন্নতা না থাকিলে, কোন 
ক্রমেই একসময়ে এইটি ভরের এবং এইটি তদ্বিষয়ক্ জ্ঞান, এতদ্রপ 
পৃথগন্ূভব বা অবধারণাম্মক জ্ঞান হউচ না। “আমার চিত্র,” উত্যাকার 
ভিন্নতাবোধক অনুভব হইত না । যখন আমার চিন্ত, কিংবা আমি জুখী, 
ইত্যাকার অনুভব হয়, ভাবিয়া দেখ, তখনই তৎসঙ্গে আমি ও চিত্ত পরস্পর 
পৃথক্‌ বলিয়া অনুৃত হয় কি না। প্রদর্শিত-প্রকারে, এক সময়েই জ্ঞানের ও 
জয়ের এবং অহংএর ও চিত্তের প্রতেদ অগ্রভব হওয়ার সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, চিত্ত ও চৈত্ত্য এক নহে, এবং চিন্ত ও আত্মা এক নহে। বখনই চিত্ত 
সুখময় হর, তখনই তাহা আল্মচৈতন্ডে প্রদীপ্ধ হয়, এবং তথনই তাহা “ অহং 
এ (১৮) তৎচিত্তং শ্বগানং স্বপ্রকাশং ন তরতি পুরুষবেদাং ভবতাতি হাবং। হেতুনাহ 
দৃহ্ততাৎ-পুরুষবেদাবাৎ। বৎকিল দৃশ্য: তৎ অঃ বেদ্যং যব! ঘট,দি। বেদাঞ্ চিত” তন্ন 
তৎ স্বত।স" প্রকাশ; কিন্ত পুরুষবেদানিতার্থ: । 

(১১) এক্‌স্মিয়েব ক্ষণে টয়েশ্চিতচৈহ মোর বর্বর ন সঙ্গব ঠীচার্ঘ । 


১৯৬ পাতঞ্জল-দর্শনম্‌। 


* ইত্যাকার সম্বপি তজ্তানরূপে প্রকাশ পায়। অপিচ, ঘট ও ঘটজ্ঞান, 
এই দুইটা অবশ্যই পরম্পর পৃথক । পুন না হইলে উক্তবিধ পার্থকা- 
ব্যবহার '্অপব! পার্থক্যজ্ঞান হইতে পারিত না। অপিচ, ভবিষ্যতে যখন 
“আমি ঘট দেখিয়াছিলাম” ইত্যাকার শ্মরণভ্ঞান হইবে, ভাবিয়া দেখ, তখন 
সেই পূর্নবদৃষ্ট ঘট ও তৎসন্বন্ধলাত ঘটগ্ুন অর্থাৎ ঘটাকার জ্ঞান, এই দুইটী 
একসময়েই প্ররণ হইবে কি না। একই স্মরণজ্ঞানে যখন পূর্ববদৃষ্ট ঘট ও 
তন্ধিষয়ক পূর্বজাত জ্ঞান, এই ছুইটীই আরও হইবে, তথন অবশ্যই উহার 
পৃথক বস্তু, ইহ! মানিতে হইবে। এতক্ষণে সপ্রনাণ হইল, চিত্ত, চৈত্য ও 
আখ্মা,--ইহারা পরম্পর পৃথক । চৈন্তা সকল চিন্তের দ্বারা এবং চিত্ত কেবল 
আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হয়। চৈত্তোর প্রকাশ চিন্তলাপেক্ষ এবং চিত্তের প্রকাশ 
আব্মসাপেক্ষ। কাযেই মানিতে হইবে, আত্মা শ্বয়ংপ্রকাশ। তীহার প্রকাশের 
জন্ত আর কাহারও সাপেক্ষতা নাই। 


চিত্রান্তরদৃশ্যাত্বে বুদ্ধিবুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২০ ॥ 

বুদ্ধি যদি অন্ত বুদ্ধির প্রকাশ্য হয়, তাহ! হইলে বুদ্ধিবোধের প্রতি অর্থাৎ জ্ঞান- 
প্রত্যক্ষের প্রতি অতিব্যান্তি দোষ এবং শ্মৃতিসঙ্কর দোষ আসিবে। 

যদি বল, যেমন চৈত্তা-সকল চিত্তের বা বুদ্ধির ছারা প্রকাশিত হয়, 
চিত্তও তেমনি ত্ীস্তরের দ্বারা প্রকাশিত হইবে; চিত্ত প্রকাশের জন্ 
আত্মার পৃথক্‌ অস্তিত্ব অবধারণ করিবার আবশ্যক কি? প্রয়োজন কি? 
চিন্তও অন্য এক চিত্তের দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হয়, এরূপ বলিলে দোষ 
কি? ক্ষতিই বা কি? আম্মা নাই, কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশক অন্ত এক 
বুদ্ধি আছে, সেই প্রকাশ করে, এরূপ বলিতে দোষ কি? বাঁধাই বাকি? 
ইহাতে আমরা বলি, বাধা আছে। বুদ্ধি অন্তবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হয়, ইহা 
স্বীকৃত হইলে, ইছাও স্বীকৃত হইবে, মানিতে হইবে যে, সে বুদ্ধিও অন্তবুন্ধির 
দ্বার! প্রকাশিত হয়। ক্রমে অনস্ট বুদ্ধি থাকা কল্পনা করিতে হইবে। অনন্ত 


RRO nddpad পারার HD prt সালা দর হা SE) vo penn পার, রা 0৫ রা 58 পার এ» wea “tang এ 


(২০) বুদ্ধিধদি বৃদ্ধান্তরেণ বেদাতে তদ। সাপি বুদ্ধি: স্বয়মবুদ্ধা বৃদ্ধাস্তরং প্রকাশক্জিতু 
সসযর্থেতি তণ্ত! অপি গ্রাহকং বৃদ্ধাত্বরং কল্পনীয়ং তক্কাপান্তৎ ইন্যনবস্থানাৎ পুরুযারুষেশা 
পার্থপ্রতী/তির্ন স্তাৎ। ন হি প্রতীতাবপ্রতীতান্রামর্থ: প্রতীতো ভবতি! জপিচ স্থতিদঞ্চরে 
ভবতি। তথাহি-কূপে রমে বা সইুৎগশ্লারাং বৃদ্ধে” তদ্গ্রাধিকাপাননস্তানাং বৃদ্ধীনাং সমুখ 
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বুদ্ধি থাকা সত্য হইলে শতবৎসরেও একটা যংসামান্ত প্রতাক্ষজ্ঞান সমাপ্ত 
হইত না। কেননা, যতক্ষণ না প্রভীতির প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞানের 
জ্ঞান বা জ্ঞানের অনুভব সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ কোন জ্ঞানই সিষ্ধ, হয় না। 
বন্তভান সমাপ্তি বা অবধৃত হয় ন!। অর্থাৎ ইহা অমুক বস্ত, ইত্যাকার 
মানসপ্রতাক্ষ বা নিশ্য়জ্ঞান জন্মে না। অতএব, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার 
প্রতি, বা জ্ঞান-প্রতাক্ষের প্রতি, অন্ত কোন জ্ঞানের বা বুদ্ধির কারণতা 
নাই। একমাত্র আত্মাই তাহার কারণ। যখন যে কোন বুদ্ধি বা জ্ঞান 
জন্মে, আম্মা তখনই তাহা জানেন। বুদ্ধিই বৃদ্ধাস্তরের প্রকাশক, আত্মা 
নহে; এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইবার পক্ষে অন্য এক কারণ আছে। মলে 
কর, একদা বা এককালে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান প্রভৃতি বহুজ্জান উৎপন্ন 
হইল। সেই সেই জ্ঞানের প্রকাশক আবার অন্যান্ত অসংথা জ্ঞান ও জন্সিল 
তাহা হইতে আবার অসংখ্য ভ্ঞানসংস্কার উৎপন্ন হইল। দেই সকল সংস্কার 
যখন স্থতিরূপে পরিণত হইবে, বা স্মরণজ্ঞানের উতথ্থাপক হুইবে, অবশ্যই 
তখন তাহারা একসময়েই তাহ! উত্থাপিত করিবে। করিলে, তখন, কোন্‌ জ্ঞান 
কাহার--বা কোন্‌ স্থৃতি কাহার--তাহা অবধারিত হইবে না। অর্থাৎ 
কোন্‌ বস্তুর কোন্‌ স্বতি, কোন্টা ঘটম্বতি, কোন্টাই বা পটস্থৃতি, 
তাহা নির্দি্ হইবে না। না হইলে, শ্বৃতিজ্ঞানগুলি সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল 
হইয়া বাইবে। কিন্তু যখন সঙ্কর অর্থাৎ গোলমাল হয় না, পথক ও 
ম্পষ্ট থাকে, তখন আর বুদ্ধির জ্ঞাত! বুদ্ধি, এরূপ দিদ্ধাস্ত সত্য হইতে 
পারে না। বরং বুদ্ধির জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাই সত্য হইতে পারে। 
চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদী কারাপতো  স্ববুদ্ধিসংৰেদনমূ ॥২১। 
চিৎশক্তির অর্থাৎ পুরুষের প্রতিসংক্রম ( অন্যের সহিত সংশ্লেধ ব1 
বিকারের সহিত সম্বন্ধ ) নাই। চিৎশক্তি যখন বৃদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 


পত্তেঃ বুদ্ধিজনিতৈ সংগ্কারৈরগা যুগপৎ বহবাঃ শত; কিয়ন্তে তদাধর্থবুদ্ধেরপর্দ্য বগানাৎ 
বুদ্ধিপ্ম,তীদাং যুগ্পতুৎপত্বেঃ কন্পিন্বর্থে শ্মৃতিরিয়মূৎপন্নেতিআতুদশকান্বাৎ শ্ৃতীনাং ধক্করাত 
ইয়ং রূপশ্মৃতিরিক্চ রসম্মতিরিতি ন সেদেন জ্ঞায়েত ইতি দিক । 

(২১) নান্তি প্রতিসংরষোহগ্তত্র গমন: বন্তাঃ সা তধোক্তা! অগ্ঠেনাম'কীর্গ। ইতি যাবৎ । 
চিজ্ঞপন্ধাৎ। . চিতিঃ পুর; তন্তান্তদাকারাপত্তৌ মাং শুর্যাত জলে প্রতিনিশ্ববৎ চিত্তে প্রতি" 


১১৮ পাঁতগুল-দর্শনমূ । 


বুঞ্ধির আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বুদ্ধিসংবেদন অর্থাৎ বুদ্ধিসাক্ষাৎ- 
কার, এইরূপ নাম দেওয়া যায়। 

ত্রিগুণাণপ্রক্ৃতি ও তৎপ্রহ্থত! বুদ্ধি ( চিত্ত ) যেমন আপনার অবরবীভৃত 
কোনও এক গুণের বিকারে বিকৃত হইয়া রূপান্তর বা বিক্ৃতিপ্রাপ্ত হয়” 
চিংস্বরূপ পুরুষ সেরূপ বিকৃত বা সেরূপ রূপান্তরিত হন না। সদাকালই 
তিমি অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ থাকেন। তবে হয় কি? না--সুর্ধ্য যেমন নিৰ্ম্মল 
জলে প্রতিবিদ্বিত হন,_-আম্ম! বা পুরুষও তেমনি শ্ব-সন্গিধিস্থ বুদ্ধিদঝে 
প্রতিবিথিত হুন। নৃর্য্যপ্রতিবিদ্বিত জলাংশ যেমন অবিবেকীর দৃষ্টিতে 
হুর্ঘযাকারে দৃষ্ট হয়, হৃর্যপরিমিত বলিয়া বোধ হয়, পুরুষ প্রতিথিশ্বিত 
বুদ্ধিসত্বও তেমনি অবিবেক-দশায় চেতন বলিয়া দৃষ্ট ও গ্রাহ্ হন। বুদ্ধির 
চৈতন্তাকার হওয়া অর্থাৎ চেতন্যব্যাধ হওয়া আর আত্মার বৃদ্ধি জান! তুলা 
কখা। অতএব, বুদ্ধিকে চৈতগ্তের বেদ্য (প্রকাশ্য ) ব্যতীত বৃদ্ধস্তরের বা 
অন্ত বুদ্ধির বেধ্য ( প্রকাশ্য ) বলা! যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

দ্র দৃশ্যোপরক্তং চিত্তৎ সর্বার্থম্‌ ॥২২॥ 

রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদি দৃশ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্বে উপরক্ত বা সম্পূর্ণরূপে 
গ্রতিফলিত বা প্রতিচ্ছায়ীকৃত হন, তাহা হইলে, তাদৃশ চিত্ত অর্থাৎ তাদৃশ 
বুদ্ধি তখন সকল বস্ত্ই গ্রহণ করিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে। ইহ! 
যোগীদিগের যুক্তিসিদ্ধ ও অন্ুভবসিদ্ধ কথা । | 

ভাখার্থ এই যে, নিৰ্ম্মল স্ষটিকদর্পণ যেমন সর্ধবস্তর প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
করে, চিত্তত্বও, তদ্রপ রজঃ ও তমোগুণের উপদ্রব (বিক্ষেপ প্রভৃতি ) 
শৃন্ত হইলে সমস্ত বস্তই প্রকাশ করিতে পারে। উপদ্রবশূন্ত অচঞ্চল দীপ 
যেমন ঠিক সমানাকারে প্রজলিত হয়, রজন্তমোগুণের উপদ্রবশূন্ত নিৰ্ম্মল 
চিত্তও তেমনি আত্মচৈতন্তের সন্নিধানে ঠিক সমানাকারে পরিণতা হন। 


বিশ্বে নতীত্ার্ঘ: বব সংবেদনং ভোগ্যান্না বুদ্ধে: সংবেদমং সাক্ষাৎকারাখ্যং ভবতীতি শেষ: । 
চিচ্ছা হ্াগ্রানৃত্সন্বন্ধেন চিগ্ছপরক্তং চিত্তং চিদ্বেদামিতি ফলিতার্থচ । জপ্রতিসংকমারাশ্চিতে: 
গান্লিধ্যাৎ ভগ্তাশ্চিতেয়াকারশ্থার়া যত্র তত্ভাবাপতৌ সত্যাং স্বভোগাবুদ্ধিসংবেদনমিতি যোজন! । 

(২২) হই.পরকং দুস্তোপরককেতি, সম্বন্ধ: । আঙই। পুরুষশ্চেতনঃ তেলোপরকং ডৎ- 


কৈবল্যপাদঃ। ১৯৯ 
অযস্াস্তসন্লিধিস্থ লৌছে যেমন মিসর্গবশতঃ ক্রিয়াশক্তি আবিভূতি হয় 
উপদ্রবশূপ্ত চিত্তসন্বেও তেমনি চৈতন্তসঙ্গিধান-বশতঃ পরিপূর্ণ গ্রকাশ-ক্রিয়া 
আবির্ৃত' হুয়। নিতাচৈতন্তন্বরূপ আম্মা স্বচ্ছ-স্বভাব চিত্তে পূর্বোক্ত 
প্রকারে আবিষ্ট অথবা প্রতিবিশ্বিত হন বলিয়াই অজ্ঞ লোকের! অবিবেক- 
বশতঃ চিত্তকে আম্মা বলিয়া জানে, পরস্ত যোগমার্গ অবলম্বন করিলে 
উক্ত ভ্রম থাকে নাঁ। “ নিত্যচৈতন্ত-নামক পরমাত্মা বা পুরুষ চিত্বসত্ধে প্রতি 
বিশ্বিত হন” এ কথায় অন্ত একটা সদর্থ লাভ হইতেছে। কি? তাহা গুমুন। 
কোন বস্তু কোন এক স্বচ্ছ বস্তুতে উপরক্ত হইলে অর্থাৎ অভিবাক্ত বা ঠিক্‌ 
তদাকারে ছৃষ্ট হইলে সেই অভিব্জ্যমান দৃশ্বটাকে লোকে প্রতিবিশ্ব বলে। 
কেননা, সে দৃশ্যটা বিদ্বেরই সদৃশ । সুতরাং তাহা শ্বতগ্ব বস্তু নছে। 
তাহা তাহার একপ্রকার প্রতিচ্ছায়ামাত্র। এই প্রতিচ্ছায়। বা প্রতিবিদ্ব বুঝি- 
বার জন্য জলে চন্দ প্রতিবিশ্ব, আদর্শে মুখের প্রতিবিদ্ব, এবং শ্কটিক মণিতে 
জবার প্রতিবিধ,_- ইত্যাদি অনেক স্থল আছে। ছায়াপাত হারা পাতন্থানটা 
তদধাকার ধারণ করে বলিয়াই তাহা তদাকারে দৃষ্ট হয় এবং সেই জঞ্তই 
বিশ্বের গুণগুলিও প্রতিবিষ্বে কিছু না কিছু পরিমাণে অন্থভৃত হয়। নিত্য 
চৈতন্ত আত্মা যে বুদ্ধিসৰে প্রতিবিশ্বিত হইতেছেন, অর্থাৎ চিত্তসন্ধে যে নিত্য- 
চৈতন্তের ছায়া জন্মিয়াছে, সেই ছায়াটা ঠিক্‌ সেই নিহাচৈভগ্ের সদৃশ ৷ 
সেই জন্তই শাস্ক্রকারের তাহাকে পঅভিব্ঙ্গ চৈতন্ত ও “আভাল, 
চৈতন্ত+ নামে উল্লেখ করেন। এই 'অভিব্ঙ্গা-চৈতগ্তই পৌরাণিকুদিগের 
জীবাত্বা, স্থখছুঃখাদিভোক্কা! দীব ও সংসারী পুরুষ । এবং এ নিত্যচৈন্ত 
তাহাদের পরমাত্মা, পরমপুরুষ ও মুক্রাম্না। "কোন কোন শান্টে ইনিই পরব্রঙগ 
নানে পরিচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সাবয়ব, অপেক্ষাকৃত অল্পনিশ্ধল 
ও পরিমিত পদার্থই কোন এক নিৰ্ম্মল ও পরিমিত পদার্থে প্রতিবিশ্িত 
হইতে দেখা যায়) কিন্তু ক্ষুদ্রতম আধারে অত্যন্ত নিৰ্ম্মল, নিরব্য়ব 
ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত বাপক পদার্থের প্রৃতিনিশ্ব বা ছায়। জন্মিবার বা 
পর্য্যাধ্ট হইবার সস্তাবনা দেখ! যায় না। এই প্রশ্নে প্রক্নাত্তরার্থ ধিক কণ! 
সরিধানে  তত্ৰপড়ামিৰ বমিৰ পপ্ত৷ দৃশ্যোপরক" f গৃদ্ছীতবিধরাকারপরিপাম" : যদ! ভবতি ভি তদা 
তৎ সৰ্ববার্থশ্রহণক্ষমং তবতি। সর্ধং চেতনাঢেতনং নৰ্থে। বিষষে। যন্য তৎ সব্লার্থবিতি বিশ্ৰহঃ। 


২৮৫ .* পাতগ্রল-দশনমূ। . 


বলিতে হয় না, অধিক দৃ্ান্তও দেখাইতে হয় না। কেননা সকল ব্যক্তিই 
অপেক্ষাকৃত অনির্শাল জলে বৃহত্তম সুর্ধাপ্রতিবিষ্ব দেখিয়াছেন, এবং সেই 
সঙ্গে নির্মমলতম ও ব্যাপকতম আকাশের প্রতিবিশ্বও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
আকাশের গ্রতিবিস্ব বুঝিতে পারিলেই চেতন্তের প্রতিবিস্ব বুঝিতে পারিবেন, 
এবং চিত্তসস্বে যে নিত্যোদিত চৈতন্তের অনুরূপ অন্য একটী আভাস-চৈতন্ত 
বা 'অভিবাঙ্গয-চৈতগ্ঘ ভাসমান বা বিদ্যমান থাকে, তথ্বিষয়ে তাহার আর 
কোনও সন্দেহ থাকিবে না। 


তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহ্ত্যকারিত্বাৎ ॥২৩ 


যাহাদিগকে গণিয়া শেষ কর! যায় না, চিত্ত সেই অনন্ত বাসনার দ্বারা 
বিচিত্র (নানানূপধারী ) হইলেও সে পরার্থ অর্থাৎ পরের বা আম্মার প্রয়ো- 
জনের অর্থাৎ ভোগের কারণ। সর্বদাই দেখা যাইতেছে, যাহা যাহা 
লংহত্যকারী অর্থাৎ যে যে বস্তু সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া অথবা 
অঙ্গা্গিভাব ধারণ করিয়া উৎপন্ন হয়, সে সমন্তই পরার্থ--পর-প্রয়োঞ্জন- 
সিদ্ধি্ন নিমিত্ত ব্যবস্থিত। চিত্ত যখন সব রজজঃ ও তম: এই তিনের 
সংঘাতে উৎপন্ন এবং তাহা যখন উক্ত গুণত্রয়ের অঙ্গাজিভাব বা সহায়তা 
অবলম্বন করিয়াই স্ুখছুঃখাদি জন্মায়, তখন যে তাহাও সংহত্যকারী, এবং 
সংহত্যকারী বলিয়া পরার্থ অর্থাং পরের ভোগ-দাধক, * তৎপক্ষে সংশয় 
নাই । লে পর কে? না পুরুষ । পুরুষই চিত্তকে ভোগ করেন বা চিতই পুরুষকে 
ভোগ করার। চিত্তই পুরুষের ভোগা, এ অংশ অনুধাবন করিলেও চিত্ত ও 
চিৎ এই ছুইটী পরম্পর ভিন্ন বা পৃথক, এইরূপই প্রতীত হইবে । সুতরাং তখন 
আর উক্ত উভয়ের একত্ব ভ্রম থাকিবে না। 


{ ২৩ ) তং চিত্তং সংখাতুমশফাভির্বাসন।ভিশ্চিত্রং নানাকপমপি পরত স্বামিনো 
ভোক্র্জোগাপবর্গো সাধয় তীতি পর্ন । চিত্ত ভোগামেব ন তু ভোকত! ইতি যাবৎ । হেতুষাহ-_- 
সংহতাকান্িতাৎ। সংহতা দেহেন্গিয়াদিভিনিলিত্বা ভোগাদিকাধ্যকারিরাৎ। বৎ কিল মিলিত! 
কাহাকারি ডং পরার্থং যধা গৃহাদি | ন হি প্রস্ভাছিতিঃ সংহত গৃহং ব্ববসতিং করোডি বিত্ত 
পরব্রৈ দেবদন্তায়েতি, এবং পপ! অপি বৃদ্ধাঁদিকং পরার্থং কুববস্তীতো বদনুসক্ষাতব্যম্‌। 


কৈবলাপাঁদত । ২৪১ 


বিশেষদর্শিণ আত্মভাবভাবনাবিনিরৃত্তিঃ ॥২৪৷ , 

যোগী যখন যোগপ্রভাবে, পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবে, উত্তপ্রকার বিশেষদশনে 
সক্ষম হন অর্থাৎ আমি এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক, এভদ'প *অপরোক্ষ- 
জ্ঞান লাভ করেন, তখন আর তাহার 'াগ্সতন্ব জানিণার ইচ্ছা থাকে না। 
তখন সে ইচ্ছা বা সে ভাবনা বিনিবুত্ত হয় অথাং পুর্ণতাগ্রাপ্থ হয়। 

ভাঁৎপর্যা এই যে, চিত্ত হইতে চিৎ-শ'ক্তর বা আম্মার পার্থক্য আছে, 
ইহা অন্ুধান করিতে করিতে যখন তু ভয়ের পাথকানভব দৃঢ় হইয়া 
আইসে, তখন আর চিৎ ও চিন্ত উভয়ের তাদাম্রানম বা একহলরম থাকে না। 
চিত্ত ৪ আম্মা এই দুইটা এক পদার্থ, এ জ্ঞান বা এ ভ্রম তখন তিযো- 
হিত হয় । তখন আর আদি কে? কাহার আনি ? কোপ! হইলে ভইলাম? 
কি ভগ্তাই বা আছি? একপ প্রশ্ন (জানিবার ইচ্ছা) হয় না বা থাকে না। 
ভাহার কারণ এই যে, যোনীর ইচ্ছা স্ধথন পূর্ণ হয়া যার। ইচ্ছার স্বভাব 
এই যে, সে ঈপ্িত বস্তু পাইপেই নিবৃত্ত হয়। অতএব, পূর্ব হইতে থে 
আম্মদিদুক্ষা সঞ্চিত বা প্রবল হইয়াছিল,__সে দিৃক্ষা আজ বিনিরুত্ধ 
হইয়াছে। নিরতির' কারণ এই মে, এ স্ানটাই ইচ্ছার বা আত্মদিদৃক্ষার 
শেষ লীনা অথবা চরম প্রান্ত । এ স্বানেই আয্মদশন পূর্ণ বা পরিসমাপ্ 
হর, অতঃপর আর কোন দ্রাতব্য থাকে না?) সর তৰাং হচ্ছ পাকে না। 

তদ! ৰিবেকনিম্নং কৈনল্যগ্রাগ্ভাবহ চিত্তম্‌ ॥২৫॥ 

চিত তথন বিবেকনিয় হয় এবং কৈবশ্যের পুর্বপক্ষণ ধারণ করে । ৬ 

অর্থাৎ চিত্ত হতিপুর্করে প্রকৃতির অগ্রগত ছিল, ভ্রমক্রমেও আয্মার 
অভিমুগীন হইতে পারিত না। চির মুখ নীটদিকে অর্থাৎ বাহ" 
ব্যবহারের রিকেই থাকিত, যাইত, অন্থরন্ম আত্মার দিকে একবারও 


এপ আপ | পি শত আশ ee বলল পা সারার এ ৯০০৬, ভা শা পাপন সি এন পিএ = ame un জাল কনা 


(২৪) য এৰ" ভয়োবু? ভিপুকুষযোৰিশের (3দ" : পাতি ও ঈভমস্রা দ গু উন বং, তন চ বিল্টান্ 
চিন্ছঙ্ছকগঞ্ চিন্তে ব। আন্বানভাবন। লা! নিলর্ধ, 51 তাথল। লুদ্ধাদেরন্যজ্তিক্মার; পুরুযোষ্হমিতি 
বিশেষকর্শিন আদ্ুভাবে আফুতিতে ধা জানা জিজাসা ফোঙ্ কত কুভো বেঠ্যাদিকূপ! সা 
নিবর্কতে ইচ্ছার! ন্:বযয়লা স্ব [নব বাদি তি আব | 

(২৫) তদ' ভন্রিন কালে ন্বিবলনতৰ মোগিনশ্চিত্ৰ’ বেবেকুণিরনৎ ঢণদগারোডেদে। নিবেক 
স এব নিয় আজন্বননুমি্গ তততর্থাবিধং কৈবলাপ্রাগ ভান কেবল মের প্রাগ আযোঠববির 
ভত্তথ-ব্ধিঞ্চ কৈবলফলা বসান [ধৰ্ম্মমেগ’খাৰ্যনরত" ভঈভীতার্ঘঃ | 


৮০ 


পরশ 


২৩২ পাতগ্ল-দশনম্‌ । 


যাইত ন। সে পদ সর্বদা অন্ঞানপথে বিচরণ করিত, শবাস্পশীদি বাহ - 
বিষয়ে বাাসক্ত ও ভোগরত থাকিত, বিবেকের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল 
না। সের চিত্ত এক্ষণে যোগগ্রভাবে অন্তমু্খে বা বিবেক-নিয় হইয়াছে। 
অর্থাৎ তাহার মুখ ফিরিয়া যাওয়ায় তাহার দ্রষ্টুত্ব অর্থাৎ দর্শনশত্তি বা 
গ্রকাশশক্কি এক্ষণে কেবল আম্মাকেই দেখিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে। 
আন্মদর্শনের প্রভাবে সে এখন বিবেকপথে আসিয়া ধর্ম্মমেঘ-নামক ধ্যানে 
রত হইয়াছে । শীঘ্রই সে প্রোক্তকারণে কৈবল্যফলে পধাবসন্্ন হইবে। 
তচ্ছিদ্রেন্‌ প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেত্যঃ ॥ ২৬ ॥ 

তৎকালে, মমাধির অস্তরালে শন্তয়ালে পূর্বসংস্ক।র প্রভাবে দুই একবার অহং 
মম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যয় জ্রম্মিয়া বা উপস্থিত হইয়া থাকে । 

উক্ত উপদেশের দ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, ধ্যানরত বা আনম্মদর্শনে 
স্থিরচিত হইলেও মধ্যে মধ্যে পূন্পসংস্কারের বলে অল্প বা সুক্মবপ অহং 
মম (আমি, মামার ) ইত্যাদিবিদ বিকার (চিৱপরিণাম বা শুক্র চিততবুতি ) 
উখিত্ত হইবে; পরন্ধ সে সময়ে যোগীর কর্তবা এই যে, যেমন উখিত্ত হইবে, 
তেমনিই তাহাদিগকে বিলীন করিয়! দিতে হইবে। 

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্‌ ॥ ২৭ ॥ 

পূর্বে যে অবিষ্ঠাদি-ক্লেশপঞ্চক-বিনাশের উপায় বলা হইয়াছে, দেই 
উপায় অবলগ্বন করিয়া চিত্তের সেই অত্যান্ন প্রচলনকে স্বর্থাৎ সমুদিত সুশ্ম- 
বৃত্বিঞ্জলিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। একবার যদি পূর্বোক্ত প্রকারে দৃঢ়তর 
বৈরাগা আহরণ করিয়া চিত্তকে সংস্কারের সহিত দগ্ধ করা যায়,_অনুখান- 
স্বভাব করিয়া দৈওয়া যায, তাহা! হইলে আর তাহাতে অঙ্কুর অর্থাৎ কোন" 
রূপ পরিণাম বা বিকার জন্মিবে না। ইহা অন্রান্ত সিদ্ধান্ত। কিছুকাল 
নির্বিকার অবস্থায় থাকিলেই চিত্ত আপনার উৎপ্তিস্থান প্রকৃতিতে গিয়া 
পর্যবসন্গ বা প্রলীন হইবে; সুতরাং আম্মাও তখন স্বতন্ব বা কেবল হুইবেন। 


প্রসংখ্যানেইপ্যকুসীদস্ত সর্ববথ! বিবে কখ্যাতেধৰ্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ৷৷২৮৷ 


এপ পাস -৯ (ee শশা W৬22 Lh” = ৭পস্ তলি জপ আত শিস০৯ পা আপ পাপা আদ আন পম ক পপ ine পন আজ পপ লি পা শপ পা পপ bee 


(২৬) ও চ্ছিযেৰু অস্ত্রে প্রত য়াস্তরাণি অহং মমেত্যাদবুখানরপানি ত্তি 
সহ্্ধারেজাং প্রাজনেভাং। 

(২৭) যথা ক্লেশানাম'বন্যাদী নাং স্থানং পূর্ববুক্তং তথা সংস্কারাণামপি ক্র্ুবাম্‌ | 

(২৮) তথ্ানি পরিভাবরডেো যোগিনো যা সন্বপূরুষঃচ্চ তাখা$জায়তে সব্যাধ্ঠাতৃহা'স্ত- 


কৈবল্যপাঁদঃ ২৫৩ 


প্রসংখ্যান উপস্থিত হইলেও গিনি ততপ্রতি লুন্ধ না হন, তীহারটু বিবেক- 
খ্যাতি উৎপর হয়, বিবেকথ্যাতি জন্মিলেই ধন্মমেধ-নামক সমাধি হয়। 

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তুর স্বন্ধপ ধ্যান করিতে করিতে অবল্পষে মুক্তি- 
জনক বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুকষের পার্থক্যক্তন উদিত হয়। অপিচ, 
ধ্যান প্রভাবে চিশুসৰ নিশ্মল হওয়ার অন্ত এক অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। 
সে ফল কি? না-্রশ্বধ্য বা ক্ষমতা অর্থাৎ সর্ধধিষ্ঞানাদিসামধ্য । সেই 
সানর্খ্যের শাঙ্সীয় নাম “প্রসংখ্যান” | প্রসংগ্যান উপস্থিত দেখিয়া সাধক 
যদি তাহাতে লুন্ধ না হন, না ভুলেন, বরং তাহা যাহাতে না আইসে তাহার 
চেষ্টা বা যত্র কয়েন, তাহা হইলেই তাঁহার উৎকু্ট বৈরাগ্য জন্মিবে। 
পূর্বেই অন্তান্ত বিষয়ে ভীহাব ঢঢ় বৈবাগা ছিল, এক্ষণে আবার তার 
প্রসংখানের ( এখয্যের অর্থাৎ সর্ববিজ্ঞানাদিসানর্ধের ) প্রতিও বৈধাগা 
সিদ্ধ হইল | প্রসংখ্যানের প্রতি বিরক্ত হওয়াই বৈরাগোর পরা ফাঠা। এই 
কাঠাপ্রাপ্ত বৈরাগ্যই পরবৈরাগ্য অথাৎ উতকষ্ট বৈরাগ্য । এই স্থানেই 
চিত্তের সকল বিষয়, সকল কার্য, সকল আকাক্ষা সমাপু হয়। এই 
স্থানে আসিনেই চিত্ত নিরস্তরিতরূপে ধর্শমেঘনামক সমাধিতে রত ভয়। 
এই উৎকট সমাধি, সাধননিচয়ের চরম ফল। ইহা একপ্রকাণ যোগীর 
অতিরিক্ত শক্তি বা অলৌকিক সানথ্য। যোগী ইহার ধরাই সংসারলদুদ্ধ 
হইতে উ্কীর্ণহন ৮ ইহবি সহিত পৃর্্বোকু পুরু, কষ ও মিশ পর্খেষ কোন 
রূপ সংশ্রব নাই । ইহা পূর্বোক্ত বিবিধ ধন্মের অহিবিষ্ক ধন্ম। উহা সামর্থ্য: 
বিশেষ বলিয়া ধর্ম এবং কৈবঙাফল বর্ষণ করে বলিয়া মেঘ । দুষ্টা 
একত্র হইয়া একটী অর্থাৎ শধর্মমের এই মাখা! ধারণ করিাছে । দর্ম্মমেথ 
উদিত ও কিছু কাল স্থায়ী হইলেই প্রগংখ্যান অর্থাৎ এশ্বর্যাহুরাগ নট 
হইয়া মায়। সেই জন্যই ইহাকে বৈরাগ্যেতর উৎকর্ষ বাঁ পরা কাঠা বলা 
বায়। যোগী যখন এই ধশ্মামেধের সুশীতল ছায়া অবলম্বন করেন,--তখন 
আর তাহার তাপ, পাপ, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক,, আশয় - কিছুই থাকে না। 
বাস্তরকল তৎ প্রদ'ব্যানস্‌ । তন্মিন্‌ সৃতি তত্র অপি গবুসীদক্ত কুৎলিতেনু বিময়েসু সীগহাতি 


কুসীদে! রাগন্ত দিলন্ত সর্বপ! সব্বাস্্ন। সরর্প্রকার্িকা ব! বিবেকগা। তি জায়তে । তশ্সাঙ্চ 
ধ্বযেঘদ'ত; সমাধি ভবতি ! ন খলু ধৰ্ম্ম: পক কৈল ফৰ যেহ ত দিব তাঁত ধনের: | 


২৩৪ , পাঁতগ্লদর্শনমূ। 


কোন যষ্ রাই থাকে না, কোন কামনাই থাকে না। তখন তিনি পুর্ণকাম, 
পূরণতৃপ্ত ও পূর্ণতা প্রান্ত হন। 
ততঃ ক্লেশকর্ম্মবিনিবৃত্তিঃ | ২৯ ॥ 

তাহা হইতে অর্থাৎ ধর্মে সমাধির দ্বারাই পূর্বোক্ত অবিষ্ভাদি ক্লেশ ও 
শুতাশুভ কর্ম দগ্ধ হইয়া যায়। 

ধর্মমেঘ উদিত হইবাদাত্র চিত্তের সমস্ত অজ্ঞান, সমস্ত কানুষা, সমস্ত দোষ, 
সমস্ত অশক্তি ও সমন্ত মালিন্য বিদুরিত হইয়া হায়। ক্লেশের মৃলম্বরূপ পূর্বোক্ত 
অবিষ্াদিপঞ্চকের বা মালিন্তের এবং অশক্তির বাঁ আসক্তির সমুদায় মূল 
উন্মলিত হইয়া যায়। 


তদ! সর্বাবরণাপেতস্ত জ্ঞানস্যানস্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্লম্‌ ॥ ৩০ ॥ 

সেই সময়ে জ্ঞানের বা বুদ্ধিপত্বের কোনপ্রকার আবরণ থাকে না। 
না| থাকায়, জানের বা বুরিএাোস্ক অনম্ হইয়া পড়ে ; সুতরাং তখন জেয 
সকল অল্প হয়া টো" অর্থাৎ যোগী তখন সহজেইীনসর্বন্থ হন। ইহার 
তাৎপর্য এইরূপ : 

 গ্রকাশন্বভীব চিত্তের অবিদ্যা বা অন্ঞানাদি আবরণ ন হইলে সে তখন 
আপন স্বভাবে অর্থাৎ পরিপূর্ণ প্রকাশস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তখন 
চেতন অচেতন মমন্ত বস্তই তাহাতে দুষ্ট বাঁ প্রকাশিত হইতে থাকে । অর্থাত 
তাদৃশ যোগী তখন বিনা ক্লেশেই অর্থাৎ সহজেই যড়িংশতি তক্চের যথাযথ কূপ 
প্রত্যক্ষ করত পরিতৃপু হন। 


কৃতাধানাৎ পরিণামক্রমনমাপ্তিগু ণানাম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
গুণ সকল কৃতার্থ বা কৃতকাঁধা হইলে অর্থাৎ পুরুষ কণক গুণ সকলের 
কার্যাকলাপ পরিদৃষ্ট হইলে তাহার পরিণামক্রম স্থাগত হইয়া যায়। এ কথার 
অভিপ্রায় এইকপ --- 


পরার. সৎ সই অর বারি ওর জরা এ 


(২৯) ততঃ ভদ্মান্ধপ্মেঘাৎ কেশানাং পূর্ববোক্তানাং কন্দ্পাক পূব্বোক্ধানাং বিনিবৃত্তি$বতি। 

(৩৬) তদা হন্সিন কালে। আব্ৰিয়তে টিন্তমেভিরিতাৰরণানি ক্লেশাদয়প্ডেডোহপেতস্ত 
ভঙ্গিরহিত$ প্রান্ত বুস্ধালোকস্য শরাাগূনপ্রতিমন্ত আনস্তাৎ অনবচ্ছেদাৎ জে: চেন্তনা- 
চেভনাস্কং সধ্বদ্‌ অং গণন্স্পদমেন ভবাত । অক্লেশেনৈব সবক: জের জানা” চী তাথ: । 

(৩১) দতো নিপানিকো। ভোগাপবিলক্ষণ পুরুষার্থে। ফৈং তে কৃতার্থা গুণা; তেধাং পরি. 


কৈবল্যপাঁদঃ। ‘© ২০৫ 


যোনী যখন ধশ্মমেঘ সমাধি অবলম্বন করিয়া গুণ ও গুণপিকাক্ব-নিবহের 
ষথার্থ তথা প্রত্যক্ষ করেন, তখন আর ত্বাহার প্রতি প্রক্কতির কোন 
প্রয়োজনই থাকে না। তৎপ্রতি প্রক্কতির সকল প্রয়ো্গনই সমাপু 
হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি তখন সে সাধককে তুলাইতে বা প্রলোভিত 
করিতে পারেন না। কোন ক্রমেই তিনি আর তাঁহাকে আপনার পরিণাম- 
ক্রম দেখাইতে পারেন না । অর্থাৎ যোগী তখন আত্মজ্যোতিঃ ব্যতীভ অন্ত 
কিছুই দেখিতে পাল ন1। 


ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণমাপরাস্তনিগ্রহাঃ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥ 


সুন্মতম কালের নাম ক্ষণ। তাহার পরে যে তৎসদূশ অন্ত এক শুক 
কাল আইলে, নেই শুষ্মকাল তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ নিদ্ধপক। তদ্রপ 
ক্ষণপরম্পরার পরিণাম ও পরিণামী অন্তত হওয়ায় তৎসমুদায়ের সঙ্গলন 
বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত হয়। পরে সেই বুদ্ধির দ্বার! পূর্বোক্ত ক্রমপরিপাটী জান! 
যার! কথাগুলির হর্শ্মার্থ এই £__ 

প্রকৃতি ৪ প্রাকীতিক বস্তমাত্রেই যে ক্ষণপরিণামী,__গ্রকৃতি ও প্রারৃতিক 
বন্ধমাত্রেই যে প্রতিক্ষণেই অল্প কিছু পরিণত বা অবস্থাশ্তরিত হয়,-- সুরক্ষিত 
বন্ত্রাদির জীর্ণতা দেখিলেই তাহা সপ্রনাণ হইবে। স্ুক্মাতর কলসবিশেষের প্রতি- 
যোগী অর্থাৎ নিরূপুক তদপেক্ষা গুল কাল। অভিপ্রায় এই যে, একগ্ষণের পর 
অন্তক্ষণ,_এতন্্রপ ক্রমেই কালের স্থূলতা ও অগ্ুভবগম্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব 
এক ক্ষণের পর গার এক ক্ষণ, এবংক্রমে অপখ্য ক্ষণ অতীত হইলে যেমন 
সেই সমষ্টিভৃত কালটী অন্তভবযোগা ভয়, তেমনি, সেই অসংখা জণের প্রত্যেক 
ক্ষণে দ্রব্যেরও অল অল্প পরিণাম হইয়াছিল,_-ইহাএ অনুমিত বাস্থিরীকত 


পারুম সুষ্টাবাহুলোনোন প্রলয়ে শ্রাতিলোমান চ বক্ষযমাপরাপল্গন্ত লমাপ্রিন্ঠটবাহীতি শেষ: । 

(৩২) পূৰ্ব্বোক্তক্রদশব্দার্গনাহ ক্ষপেতি। ক্ষণপ্রতিযোগী কম উতি সরূপনির্দেশ: । 
ক্ষণয়োং পৌর্দাপধাং ক্রম ইতি তলক্ষণস্‌ । ক্ষণে প্রতিযোগিনে নিজপকৌ। যস্য স ক্ষণ পতি- 
যোসী। এবং ক্ষণিকপরিণামক্রমে! জেয: | অত্র প্রদাণমাহ পরেতি। হেতুগতিতবিশেষণ- 
দিদম্‌ । অয়নর্থ: নদি পিও্নটকপালচূর্ণকণানা:  প্রহাক্ষপরণামানাং পূর্বাপর: পিগ: 
অপরান্তঃ কণ: ইতি পুর্ববোথিয়াবধিগ্রহণেন শ্রমে নিশ্চিত প্রাহ/। ভবতি। পিণ্ডানন্তর: ঘট 


২০৬ * _ পাতগ্রল-দর্শনম্‌। 


হয়। কুশুলস্তিত ধান্যকে ১* বৎসর পরে হস্তমর্দিত করিলে তাহা সহজে চুণ 
হইয়। যায়। সেই চুর্ণনমোগা-পরিণামটী এক ক্ষণে অথবা এক দিনে 
হয় নাই" উল্লিখিত ১* বংসরেই হইয়াছে । অতএব, সেই ১* বৎসরকে 
বিভাগ করিয়া ক্ষণ কর, এবং তাদৃশ পরিণীমকেও কল্পনার দ্বারা বিভাগ 
করিয়া তাহার শুঙক্মভা বা অল্নতা অনুমান কর। এরূপ করিলেই প্রতোক 
প্রাকৃতিক দ্রব্যের ক্ষণপরিণামিতা অনুতভবগম্য হইবে। এক্ষণে কৈবলা কি? 
ও তাহা কখন্‌ হয় ? তাহা বলা যাইতেছে 


পুরুঘাথশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং 
স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ॥ ৩৩ | 


গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী যখন পুরুষাথাগিনী হন--অর্থাৎ যখন ঠিনি 
আর পুরুষের বা আত্মার সন্গিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিক্ূপে পরিণভা হন 
না--পুরুষকে বা চিংশ্বরূপ আত্মাকে কোনপ্রকার আত্মবিক্কৃতি দেখাইতে 
পারেন না পুরুষ যখন কেবল অর্থাৎ _ নিগুণ হন। আরও বিশদ কথা--যখন 
আর,ওহাত ও এারতিক বিকার আয়তনে পরদীপ্ত হয় না-_আয্মাতে 
ধন কোনপ্রকার প্রক্কতি ও প্রাকৃতিক ত্রব্য প্রতিবিশ্বিত নাঁ হয়-- 
আত্ম যখন চৈতন্তমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় ন1; এরপে 
নির্ক্দিকার বা কেধল হওয়াকেই কৈবল্য ও মোক্ষ বলে। 


এপার “ae পশলা nin Aa Less পর ra ae আপা জা পা সস শপ 


শর ২ পপ 


ভি ও শর পচ ২ পল সপ বান } + om 


ইতি কমোধত প্রত্যক্ষ এব। কচিচচ হথরক্ষিতবন্তরাদ পুরা হনতাদর্শমেন ু্বা্নব্পরিপা, 
মাতা ক্ষণে ক্ষণে পুরাতনতায়াঃ হক্তম তর, হৃন্ম-সুল-হুলতর-বুলতনত্বেন জায়মানায়। 
তেরং জ্ঞাত্থব। নবন্ধানপ্তরং হুস্মতমপুরাতনত! তদনন্তরং শৃক্ষতরপুরাণতেতি কমোহমযের) । 
(৬৬) পুরুষার্থশৃস্কানাং সমাপ্তভোগাপবর্গাণীং গুণানাং ষঃ প্রতিপ্রনব: প্রতিলোম- 
পারখামন্ত্ত সমাপ্তৌ বিকারান্ুদ্ূন:। যদি বা চিতিশকে ভ্িলারপ্যন্বৃত্বৌ ন্বরপপ্রতি্া 
ছয়পমাত্রেণাবস্থানং  বৃদ্ধানর্থেনাত্যস্তিকবিয়োগ ইতি তাবৎ তং কৈবল্যমিতুযা্তাতে। 
অং ক্রম:-বুখীনসমাধিপ্রবৈরীগাসাক্কারা মনসি লীয়স্তে। মনষ্টাইস্মিতায়াস্‌ । সা 
চমঙ্কতি। তচ্চ গ্ুগেছিতি। সুত্রে ইতিশব্দঃ শান্তরস্মাপ্য ২: | 


ইতি শ্রীকানীবরবেদাস্তবাগীশকৃতপাত্তলহুত্রবৃত্তিঃ সমাধা। 


ভোজরাজরুতা পাতঞ্জলটীকা। 


দেহার্্ধযোগঃ শিবয়োঃ স শ্রেয়াংসি তমোতু বং। 
হল্সাপমপি বংস্বত্যা জনং কৈবল্যমন্ত তে ॥ ১1 
বিবিধান্তপি ছঃখানি বদনুস্মরণান় পাম্‌। 
প্রয়াস্তি সদ্যোবিলয়ং তং স্বমঃ শিবমবায়ম্‌ ॥ & ॥ 
পতঞ্জলিমুনেরুক্তি: কাপাপূর্বা। জয়ত্যসৌ। 
পুংপ্রকৃত্যোর্কিয়োগোহপি যোগ ইত্যুদিতো বরা | ৩ । 
অয়ন্তি বাচ: ফণিভর্ রাস্তর-শ্ফ রত্তমঃন্ডোমনিশাকরত্থিধঃ। 
বিভাবামানাঃ সততং মনাংসি ঘা: পতাং সদানন্দময়ানি কুর্বতে ॥ ৪॥ 
শবক্দানামহুশাসনং বিদধতা, পাতঞ্জলে কুর্যাত! 
বৃততিং, রাজযৃগাঞ্চসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদাকে । 
বাকচেতৌবপুযাং হলঃ ফণতৃতাং তর্তেব যেনোন্ধ ত- 
শুস্ত প্ীরপরজমল্পনৃপতের্যাচে! জযস্তাজ্দলাঃ ৷ ৫ ॥ 
দর্কোধং যদতীৰ তদ্ধিজছতি পষ্টাৰ্থমিত্যুক্তিতিঃ, 
ন্পষ্টার্থেতিবিস্থৃতিং বিদধতি ব্যৰ্থে; লমাসাদিকৈ2। 
অস্থানেংসুপধোগিভিশ্চ বহুতি্ছক্লৈর্নং তখতে, 
শ্রোতৃণাদিভি বস্তবিপবকতঃ প্রারেণ টীকাকৃতঃ ॥ ৬ ॥ 
উৎস্জ্য বিস্যরযুদন্ত বিকজালং, 
ফন্ভপ্রকাশমবধার্য্য চ সঙ্যগর্থীন্‌। 
সম্তঃ পতঞ্জলিমতে বিবৃতিশায়ের- 
মাতন্ততে বুধজনপ্রতিবোধহেডুঃ ॥ ৭ ॥ 

১। অনেন সুত্রেণ শাস্বন্ সন্বন্ধাতিধেয়প্রয়োজনাস্তাখ্যায়ন্তে। অরাথ- 
শঝোহধিকা়দ্যোতকো সঙলার্থ্চ | যোগোধুক্তিঃ সমাধানমিতি যাবৎ । 
ধূজ্‌ সমাযৌ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণন্থয়পতেযোপারফলৈর্যেন তানুশাসনস্‌ । 

7 শিকঠচনিকশ্চ ইতোকশেষয | বেহা€যোগ ইতাত্রাপোকশেষঃ ৷ শিখঝোদে হা 
যোগ টত।নেন অর্ভগৌরীহববূ্তিরিতিশ্রেরতে। 

২। ফণি ভর পঙঞ্লিমুনেই 


(২৫) 

বৌগন্তানুশাসনং যোগাধুশাসনম্‌। তৎ আআ শীস্্পরিলমাপ্রেরবিক্কতং বোস্ধবা- 
মিত্যর্থ;। তত্র শান্ত বুৎপাদাতয়া যোগঃ সদাধনঃ সফলোইভিবেকঃ | তদ্‌- 
বুৎপাদনঞ্চ ফলম্‌। ব্যুৎপাদিতগ্ত যোগন্ত ফৈবলাং ফলম্‌। শান্বাভিধেরয়োঃ 
গ্রাতিপাদাপ্রতিপাদ্ক ভাবলক্ষণং সন্বন্ধঃ। অভিথেয়ক্ক যোগন্য তৎফলপ্ত চ 
কৈবলান্ সাধাসাধনভাবঃ। এতহুক্ং তবতি--ৰুুৎপাদ্যস্ত যৌগন্ক সাধনানি 
শাস্ত্রেপ প্রদর্শান্তে। তংগাধনলিদ্ধো যোগঃ কৈবলাখাং ফলমুংপাদয়তি। তত্র 
ফোযোগ ইতাকাজ্কায়াঙগাহ-- 

২! চিত্ত নির্বলসত্বপরিপামরূপন্ত যা বুঝয়োহ্ক্গাজিভাবপরিণামরপাঃ 
( ব্ষয়ভোগপরিণামরূপা ইত্যপি পাঠঃ) ভাসাং নিরোধো বহিশ্বু খপরিণতি- 
বিচ্ছেদাদস্তন্ত্থতয়া প্রতিলোমপরিণামেন শ্বকারণে লয়ে! যোগ ইত্যাখ্যা়তে। 
সচনিয়োধঃ সর্ধাসাং চিত্তপ্ত তৃমীনাং সর্দরপ্রাণিনাং ধর্শঃ কদাচিৎ কন্তাঞ্চিৎ 
ভূমাবাবিষবতি । তাশ্চ ক্ষিপ্তং মূঢ়ং সিক্ষিধমেকাগ্রং নিরুদ্ধঞ্চেতি ৷ 
চিত্তন্ত ভূময়ঃ চিত্তপ্থাবস্থাবিশেষাঃ। তত্র ক্ষিপ্তং রজ্দ উদ্রেকাদস্থিরং বহিন্মু খ- 
তলা গুখছুঃখাদিবিষয়েমু বিকলিতেধু ব্যবহিতেমু সন্নিছিতেধু বা রজঃ- 
প্রেরিতম্। তচ্চ সদৈব দৈতাদানবাদীনাম্। মূড়ং তমস উদ্রেকাৎ 
কত্যাক্কত্যবিভাগমগণর়ন্ ক্রোধা্দিভির্বিরদ্ধকতোঘেব নিয়মিতম্‌ । তচ্চ 
সদৈব রক্ষঃপিশাচাদীনাম্‌। বিক্ষিপ্তস্ত সত্বোষ্রেকাৎ বৈশিষ্ট্েন পরি- 
হৃতা ছুঃখসাধনং সুখনাধনেষের শবাদিযু প্রবৃতম্। তচ্চ : সদৈব দেবানাম্‌। 
এতদুক্তং ভবতি। রক্ষা প্রবৃত্তিরপং তমসা পরাপকারনিরং সত্বেন সুখ- 
ময়ং চিন্তং ভবতি। এতান্তিব্ৰশ্চিতাবস্থাঃ সমাধাবঙ্পযোগিন্পঃ। একাগ্র- 
নিরুক্ধরূপে ঘে চ সস্বোৎকর্ষাৎ যথোত্বরষবস্কিতত্বাৎ সমাধাবূপযোগ্রং 
ভতজ্েেতে। সত্বাদিক্রমবাৎক্রমে স্বয়মভিপ্রাযঃ। ছয়োরপি য্জব্ডমসোরতান্ত- 
হেয়ত্বেংপোতদর্থং রজসঃং প্রথমমুপাদামং--যাবন্ প্রবৃত্তিদ্শিতা ভবতি তাবন্নি- 
বৃত্তিন শক্যতে দর্শরিতৃমিতি ঘরোর্বাতায়েন প্রদর্শনম্। সব্বন্ত স্বেতদর্থং 
পল্চাৎ প্রদর্শনং হত তক্তোৎকর্ষেণোত্বরে থে ভুমী যোগোঁপযোগিক্কা- 
বিডি । অনযোগ্ধকোরেকা গ্রনিকুন্ধযোক ম্যোর্যশ্চিতন্তৈকা গ্রতারপঃ পরিণামঃ 
সবোগ্ঃ। কিযুক্তং ভবতি ? একাগ্রে বহির্বতিনিযোধঃ | নিরোধে, চ সর্বাসাং 
বৃত্তীনাং নসংস্কারাণাং প্রবিলয় ইত্যনযোরেৰ তৃম্যোর্ষোগন্ড সম্ভব: । ইদানীং 
সুত্রকারশ্চিতবৃত্ধিনিরোধপদানি ব্যাখ্যাতুকাম: প্রথমং চিত্বপদং ব্যাচে 


(৯) 
ও। দ্রঃ পুরুষহ্ক তদ! তস্মিন কালে স্বরূপে চিন্মাত্তররূপতায়ামবন্থদনং স্থিতি- 
উবতি। অনমর্থঃ__ উৎপন্ন বিবেক খ্যাতেশ্চিৎসংক্রম[ভাবাৎ কর্তৃত্ধাভিমীননিবুকৌ। 
প্রোম্বুকপরিগামায়াং বুদ্ধাবাস্থনঃ স্বরূপেইবস্কানং স্থিতির্উবতি | বুখানদশাযাঙ্ধ 


তন্ত কিং স্ূপমিত্যাহ 
৪। ইতর যোগাদক্শ্রিন কালে বুত্তয়োবক্ষামাণলক্ষণান্তাভি; সারূপ্যং 


তত্বপত্থম্‌ । অসমর্থ, -যাদৃগ্তোবৃত্বযঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ প্রাহর্ভবস্তি তাদব- 
গপ এব সম্গেদ্যতে বাবহর্তৃতিঃ পুরুষঃ। তদেবং যশ্বিপ্লেফাগ্রতয়া পরিণতে 
বিবিক্তে ( চিতিশক্রেরিতি ক্কচিৎ পুস্তকে ) শ্বশ্মিন্‌ রূপে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি, যান্ম্িং- 
শ্চেন্দিয়বুত্ি্বারেপ বিষয়াকারেণ পরিণতে পুরুষস্যদ;কার ইব পরিভাব্যতে, বা 
ললতরঙ্গেযু চলংস্থু চঞ্জশ্চলন্লিব প্রতিভাসতে, তচি্চিত্তম। বৃত্তিপদং 
ব্যাখ্যাতুমাছ- 

৫। বৃত্বয্বশ্চিত্তপরিণামবিশেষাঃ। বৃত্তিসযুদায়রূপস্যাবয়বিতয়াছ্বয়বরূপ! 
বৃত্বযন্তদপেক্ষয়া তয়প প্রত্যরঃ। এতছুক্তং ভবতি । পঞ্চবৃত্তয়ঃ কীদৃশ্তঃ? 
ক্লেশৈর্বক্ষামাণলক্ষণৈরাক্রান্তাঃ ক্লিষ্টান্তবিপরীতা অক্লিষ্টাঃ। তা এব পঞ্চ বৃত্ত: 


সমুদ্িষ্য ব্যাখ্যায়স্তে ' 
৬। আসাং ক্রমেণ লক্ষণমাহ 
৭। তত্রাতিপ্রসিন্বত্বাৎ প্রমাণানাং শান্্রকারেণ তদ্ভেদনিজপণেনৈব প্রমাণ" 


লক্ষণস্ক গতত্বাৎ প্রমাণসামান্তস্ত ন পৃগ্থলক্ষণং কতম্‌। প্রমাগলক্গণ্য অবিসংধাদি* 
জ্ঞানং প্রষাণম্। ‘তত্র ইন্তরিযারেপ বাহ্বস্ত পরাগাচ্চিতরন্ত তদিষরসামান্ড বিশেনা* 
স্মনোহ্থন্ বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্‌। গৃহীতসন্বন্ধান্লিগালিজিনি সাঘান্তা- 
আনাইধাব্সায়োহনুমানম্‌। আপগ্তবচনমাগমঃ । এবং প্রমাণরূপাং বুভিং ব্যাখ্যায় 


বিপর্যারযপামাহ-- 

৮। অতথাতৃতেহর্থে তথাতৃত্বোৎপদায়ানং জ্ঞানং বিপর্যায়ঃ | যথা গুক্তি- 
কারাং রজতজ্ঞানম্‌। অতন্্রপপ্রতিষ্ঠমিতি--তন্তার্থত যন্ধুপং ন তশ্িন্‌ রূপে 
প্রতিতিষ্ঠতি তন্তার্থড বং পারমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভানয়ভীতি ধাবং। 
সংশয়োৎপাতন্ধপ প্রতিঠতানিথ্যাজঞানম্‌। বা স্থাপুর্কা পুরুষো বেতি। বিকল্পবৃত্তিং 
র্যাখ্যাতুমাহ 

৯1 “শৰ্ডূনিতং জ্ঞানং শবজ্ঞানং তদহুপতিতুং শীলং বন্য সঃ শব্দল্ানা- 
হুপাতী। বস্তনস্তখাত্মনপেক্ষৰাণোযোহধ্যবগায: স বিকল্প ইড়াচ্যতে । দখা 
পুরুষন্ধ ঢেতন্তখিতি । অত দেৰদততক্ত কথলমিতিবৎ শৰজনিতে জালে বষ্ঠ্য 


(3) 
ঘোহধাবসিতে| তে, তমিহ়াবিদা মানমপি সমারোপ্যাংধ্যবগায়ঃ। বস্ততন্ত চৈতর- 


দেব পূরুঘঃ । নির্াং ব্যাখ্যাতুমাহ-- 
১ * অভাবপ্রতায় আল স্বনং বস্তা: বৃত্ধেঃ লা তখোক্ত।। এতদুক্তস্ববতি- 


ধা সম্ততমুদ্রিকত্বাতমসঃ সমন্তবিষয়পরিত্যাগেন প্রবর্ধতে বৃত্তিঃ সা নিজ্জ।। অস্তাশ্চ 
সখমহমন্থাশ্গ মিতি শ্থৃতিদর্শনাৎ স্বতেশ্চানুভবব্যতিরেকেপান্পপত্তের্দ্‌ ত্রিত্বম্‌ । স্থৃতিং 
বাখ্যাতৃঙ্গাহ-- 

১১। প্রমাণেনাংসুদ্কূতশ্ত বিষরন্ত যোহয়মসম্প্রমোহঃ  সংস্কারহারের 
বৃদ্ধাবুপারোহঃ সা শ্বতিঃ। তত্র প্রমাণবিপর্যায়বিকল্পা জাগ্রদবস্থাঃ ত এব 
বদ অন্থুতববলাৎ প্রতাক্ষায়মাণাঃ স স্বপ্ঃঃ। নিজা ত্বসংবেদামান বিষয়া । স্বতিশ্চ 
প্রাণবিপর্যায়বিকল্পনিপ্রানিমিত্বা । এবং বৃততীর্ব্যাখ্যার মোপারং নিরোধং 
ব্যাখ্যাতু মাহ 

১২ । অভ্যাসবৈরাগো বক্ষ্যমাণলক্ষণে। তাভ্যাং প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মন- 
র্ূপাণাং চিত্তৰৃত্তীনাং ৰৎ প্রতিহননং স নিরোধঃ । কিযুক্তং তবতি ? তাসাং বিনি- 
হৃত্তবাঙ্ধাতিনিবেশানামন্তবু খতয়। শ্বকারণ এব চিত্তে চিচ্ছক্তিরূপতয়াহবস্থানষ্‌। 
তত্র বিধয়দোষার্লনজেন বৈরাগ্যেণ তথ্ৈমুখাযুংপাদাতে অভ্যাসেন চ স্থখজনক- 
শাস্তপ্রতারপ্রবাহপ্রদর্শনগারেণ দৃঢ়ং হৈর্যাসুৎপান্তত ইতাত্যাং ভবতি চিত্তবৃত্তি- 
দিরোধং | অভ্যাসং ব্যাখ্যাতুষাহ 

১৩1 বৃত্তিয়হিতপ্ত চিত্তন্ত স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিপাদঃ স্থিতিস্তপ্থাং হত্ব উৎসাহঃ 
পুমঃগুসস্তধাত্বেন চেতসি নিবেশবমভ্যাস ইতাচাতে। তক্তৈব বিশেষমাহ-.. 

৪1 বহকালং নৈরবর্যেণাদয়াতিশয়েন চ সেবামানো দৃঢ়তূৰিঃ স্থিযো 
ভবতি। দাচযার প্রতবতীতার্ধ, । বৈয়াগ্াস্ত লক্ষণদাহ 

১৫। ছিবিধো বিষয়ঃ। দৃষ্ট আনুশ্রবিকশ্চ। দৃষ্ট ইহৈবৌপলতাছান 
শব্দাদিঃ। দেবলোকাদাবান্ত্রবিকঃ। অহুতয়তে গুরুমুখাফিত। হ.ব1০খদতও 
জাগড়ো জাত আকুশ্রবিকঃ। তাযোর্থয়োরপি বিষয়য়োঃ পদিণা যবিরসন্থদর্শনা- 
হিগভার্ঘহ যা ববীকায়সংজা ' মমেতে বা নাংহমেযাং বা ইতি ধোহগ্রং বিমর্ষ, 
ভধৈধাগাদুলাতে | তক্তৈৰ বিংশেধবাহ-- 

৯৬1 তৎ বৈরাগাং পরমৃত্কষ্টন। প্রথযং বৈরাগ্যং বিষয়বিষহং দ্বিভীরন্ত 
গুপবিষয়মুৎপক্সগুণপুরুষবিবেক 


প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে ভাধাম্য প্বরূপং যেন সঃ সম্প্রজ্জাত; সমাধিং ভাবনাবিশেষঃ * 
সবিতর্কাদিতেষাৎ চতু্িধঃ | সবিতর্কঃ সবিচারঃ সাননাঃ সাস্মিতশ্চ'। ভাবনা! 
ভাষান্তর বিষয়ান্তরপরিহারেণ চেতসি পূনঃপুনবিনিবেশনম্‌ । ভাবাঞ্চ দ্বিধা । 
ঈশ্বরস্তবানি চ। তান্তপি চ দিবিধানি জড়াজড়ভেদাৎ। জড়ানি চতুৰ্কিংশতিঃ, 
অজড়: পুরুষঃ | তত্র যদ! মহাহৃতেন্দিয়াণি স্থলানি বিষয়তেনাদায় পূর্ববীপরা্- 
সন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখভেদেন চ ভাবনা প্রবর্ততে তদ! লবিতর্কঃ সমাধিঃ। 
অশ্বিরেবালন্বনে পূৃর্ববাপরাহুসন্ধানশব্দাথোলেপশন্তত্বেন যদ! ভাবন! প্রবর্থতে 
তদা নির্বিতর্কঃ। তন্মাত্রান্তঃকরণলক্ষণং সুন্মং বিষয়নালন্যা তস্য দেশকাল- 
ধশ্পাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা প্রবর্ততে তদা সবিচারঃ। তশ্রিয়েধাল্থনে দেশ- 
কালধন্নাবচ্ছেদং বিন! ধশ্িমাত্রাবভাসিত্বেন ভাবনা ।ক্রয়মাণা! নির্বিচার ইত্যু- 
চাতে। এবম্পর্দাস্তঃ সমাধিগ্রাহাসমাপঞ্ডিরিতি ব্যপদিস্ততে। যদা তু রজ- 
শমোলেশানুবিদ্ধমন্থ:ঃকরণসস্ববৎ ভাবাতে তদা খুণভাবাৎ চিচ্ছক্তেঃ লুখ- 
প্রকাশময়স্য সতাল্য ভাবামানস্যোদ্রেকাৎ লানন্দঃ সমাধির্ভবতি ॥ তম্মিয্লেব 
সমাধে৷ যে বন্ধধৃতয়ভ্তবান্তরং প্রধানপুরুধরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহা- 
হহক্কারত্বাৎ বিদেহশবরাচ্যাঃ। ইয়ং গ্রহণসমাপতিঃ। ততঃ পরং রজস্তমো- 
লেশানভিতৃতং শুদ্ধং সব্বমমালন্বনীক্ৃত্য যা প্রবর্ততে ভাবনা তগ্যাং গ্রাহম্ত 
সব্বন্ভ ন্তগৃভাবাৎ চিতিশব্রেরুত্রেকাৎ সত্তানাত্রাবশেষদ্দেন সমাধি: সাশ্মিত 
ইত্যুচাতে। ন চাংহঙ্কারাস্মিতয়োরভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ। যতো যতাহন্তঃকরণ-মহ- 
মিতুযু্লেখেন বিষরান্‌ বেদরতে সোহহক্কারঃ। ঘত্রান্তর্শুখতযা প্রতিলোষ- 
পরিণামেন প্ররুতিলীনে চেতপি সত্ভাযাত্রমবতাতি সা লশ্মিতা।। অধিনের 
সমাধৌ যে কৃতপরিভোষাঃ পরং পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্টি তেবাং চেতসি 
স্বকারণে লয়মুপগতে তে প্ররুতিলয়া ইত্যুচ্যন্কে। যে পরং _পুরুবং জঞাহা 
ভাবনায়াং প্রবর্তন্তে তেষানিয়ং বিবেকথ্যাতি গ্রহীতূসদাপতিরিত্যুচাতে । তন 
সধিতর্কসমাধৌ চতমোপাহবন্থাং শক্তিকূপতয়া অবস্ঠিষ্ঠস্থে । তত একৈকপ্ডা- 
ন্তাশগ উত্তরোৱর ইতি চতুরবস্তোহং সং্প্রন্তাতঃ সমাধিঃ। অসম্প্র 
আতমাহ-__ 

১৮। বিরদ্যতিহনেনেতি  বিরামোহিতর্কাদিচিস্কাত্যাগঃ | বিরামশ্চানো 
প্রত্যরশ্চেতি কি্ামপ্রত্যরঃ ত্তা্যাসঃ পৌনপন্েন চেতসি বিনিবেশনম্‌। 
তত্র যা কাচি্ছঝিরুল্সসতি তস্যা নেতি নেতীতি নৈরস্তর্স্যেণ পর্মুদদসনং তৎ* 
পূর্বক; সম্্রক্ঞাতসমাধে; সংস্ধারশেষোহিন্তঃ তথিলক্ষণোংসমপ্রদ্ঞাত ইত্যর্থঠ। 


১ 


নতম কিকিছেদ্যং সম্্রজ্ঞায়তে ইার্াতোনিকাঁ সমাধিঃ। ইহ চতু- 
ক্ধশ্চিত্তপরিপামঃ। ব্যুখানং সমাধিপ্রারস্ত একাগ্রো নিরোধশ্চ। তত্র ক্ষি্র- 
মুড়ে চিত্তভূমী ব্যখানং, বিক্ষিপ্ততূমিঃ সন্বোদ্রেকাৎ। সমাধিপ্রারস্ঃ, একাগ্রতা- 
নিচ্ছে তু পর্য্যকভূমী। প্রতিপরিণামঞ্চ সংস্কারা:ঃ। তত্র বুখানজনিতাঃ 
সংস্কারাঃ সমাবিপ্রারভ্জৈ: সংস্কারৈরহক্ুস্তে, তঙ্জাশ্চৈকাগ্রতাদ্গৈ। নিরোধ- 
জনিতৈরেকাগ্রতাজাঃ সংঙ্গারাঃ স্বরূপঞ্চ হম্তাতে। বথা স্থবর্ণসন্বলিতং 
খারমানং সীসকমাক্ানং সুবরণহলঞ্চ নির্দহতি, এবমেকাগ্রতীঞ্জনিতান্‌ 
সংস্কারান্‌ নিরোধলাঃ স্বাব্যানঞ্চ নির্দিহস্মি। তদেবং ঘোগস্ত শ্বরূপং 
তেদং সংক্ষেপেণোপায়ঞ্চাংতিধার বিস্তরেণোপায়ং যোগাত্যাসপ্রদর্শন- 
পূর্ধবকং বক্ত, মুপক্তমতে 

১৯। বিদেহাঃ প্রকৃতিলয়াশ্চ বিতর্কাদিশত্রে ব্যাখ্যাতাঃ। তেষাং সমাধি- 
উভবপ্রতায়ং | ভব: সংসারঃ স এব প্রতারঃ কারণং যস্য স ভবপ্রত্যয়ঃ | 
আরনর্ঘঃ-- অধিমাত্রাস্তভূৃতা এব সংসারে যে তথাবিধসমাধিভাজো তবস্তি 
তাং পৰ্বত্তত্বাদর্শনাদ্ৰোগাত্যাসোহয়ম্‌ । অতঃ পরতখজ্ঞানে তর্ভাবনায়াঞ্চ মুক্তি- 
কামেন যত্বোধিধের ইত্যেতদর্থমুপদিইম্‌। তদন্তেষাস্কব-- . 

২*। বিদেহপ্রকৃতিলয়বাত্তিরিক্তানাং যোগিনাং শ্রদ্ধাদয়ঃ পুর্বে উপায়! যস্য 
স শ্রদ্ধাদিপূর্যযাক:ঃ। তে চ শ্রদ্ধাদযঃ ক্রমাছুপায়োপেযভাবেন প্রবর্তমানাঃ 
সন্প্রজ্ঞাতগা সমাধেরুপায়তাং প্রতিপদ্যন্তে। তত্র শ্রদ্ধা যোগবিষয়ে চেতসঃ 
প্রসাদঃ। বীর্যামুৎ্সাহঃ। স্বতিরহুতৃতাংসম্প্রমোষঃ। * সমাধিরেকা গ্রতা । 
প্রন্কা, জ্ঞাতবাপ্রবিবেকঃ। তত্র শ্রদ্ধাবতোবীর্যং জারতে । যোগবিষয়ে 
স উৎসাহবান্‌ ভবত্তি। লোৎসাহস্য চ পাশ্চাতাশ্থ ভূমিফু স্বতিরপজায়তে। 
তৎস্মযণাৎ চেতঃ সমাধীয়তে । সমাহিতচিত্তশচ ভাব্যং সমাখ্বিজ্গানাতি। ত 
এনে সম্প্রন্তাতসমাধেরপীরাঃ। তস্যাভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাৎ ভবত্য- 
ইসজ্জীজাত;। উক্তোপাক্গবতাং যোগিনামুপারভেদাৎ ভেদানাহ-_ 
৯৯) ংবেগঃ ক্ৰিয়াহেতুদ্‌ ঢৃত্তরঃ সংস্কারঃ। সঃ তীরোযেবামধিমাত্রোপায়ানাং 
তেৰাদাসরঃ সদাধিলাভঃ | লমাধিফলঞ্চাসক্সং ভবতি | দীত্বমেব নিশপদ্যত ইতাৰ্থচ। 
কে তে ভীব্রসংবেগা ইত্যত আহ 
২২৪ .তেভা উপায্েজোমৃত্বাদিভেদ্তিয়েভ্য উপায়বতীং *বিশেযোভধতি। 
মৃনধ্যেব্ধিদাজ ইতাপারভেবাং।..তে প্রত্যেকং মৃছ্সংবেগমধ্যসংবেগতীক্র 
.'সংযেনতেদাৎ বিনা । তন্তেদেন চ নব যোগিলোভবত্তি । মৃদুপারোসৃহ 


৬৪.) 


সংবেগোৌমধাসংবেগতী বদংদেগশ্চ | উচধ্যাপীছো। যৃহ্সংবেগোদধ্যমংযেগন্রীত্র- 
সংবেগস্চ । অধিমাজোপায়ো মৃহুসংবেগোমধাসংবেগ্তী হ্রসংবেগশ্চ । অধিমাত্রোপান়ে 
তীত্রে চ সংবেগে মহান্‌ যত: কর্তব্য ইতি ভেদোপদেশঃ। ইদানীমেতছপারবিলক্ষণং 
সুগমমুপায়াস্তরমাহ _ * 

২৩। টঈশ্বরোবক্ষ্যমাণলক্ষণঃ । প্রণিধানং তত্র ভকিবিশেষোবিশিইমুপাসনং 
বর্ধক্রিয়াণামপি তত্রার্পণষ্‌ । বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্‌ সর্যাঃ ক্রিয়ান্তস্থিন্‌ 
পরমপ্তরাবর্পরতীতি ভত্প্রণিধানং সমাধেস্তৎফললাভল্য চ প্রকৃষ্ট উপায়: । ইশ্বর- 
প্রণিধানাং সমাধিলাত ইত্যুক্তম্‌ । তত্রেশ্বরস্য শ্বরূপং প্রমাণং প্রভাবং বাচফমুপা- 
সনাক্রমং তৎফলঞ্চ ক্রমেণ বক্ত, মাছ - 

২৪। ক্লিশ্ন্তীতি ক্লেশ৷ অবিদ্যাদয়োবক্ষ্ামাণাঃ।  বিহ্ত্তপ্রতিষিদ্ধ- 
ব্যামিশ্ররূপাণি কর্ম্মানি। বিপচ্ন্ত ইতি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি জাতারুর্ভোগাই | 
আ ফলবিপাকাৎ চিৰতুমেো শেরতে ইত্যাশয়া বাসনাখ্যা: সংস্কারা:ঃ। তৈরপরা- 
মৃইক্রিথপি কালেষু ন সংস্পৃষ্:ঃ। পুরুষবিশেষঃ অন্তেভ্যঃ পুরুষেভ্যোবিশিষ্যত 
ইতি বিশেষঃ। ঈশ্বর ঈশনশীল ইচ্ছামাত্রেণ সকলজগতুদ্ধরণক্ষমঃ। হদ্যপি 
সর্ফেষামাব্মনাং র্লেশাদিল্পর্শোনাস্ডি তথাপি চিত্তগতন্ডেধামুপচর্য্যতে। যথা 
যোদ্ধ গতৌ অয়পরাজয়ৌ প্বামিনঃ। ক্রস্য তু ত্রিঘপি কালেষু তথাবিধোহলি 
র্লেশাদিপরামশোনাস্তি । অতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবানীশ্বরঃ । তস্য চ তথা- 
বিধমৈশ্বর্য্যঘনাদেঃ সব্বোৎকর্ষাৎ। সব্োতকর্ষশ্চাহসা প্ররল্পানাদেব। ন 
চানয়োজ্ঞনৈশ্বর্নযকোরিতরেতরাশ্ররন্তং পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ। তে জ্ঞানৈশ্বর্য্যে 
উশ্বরসব্ধে বর্তমানে অনাদিভৃতে। তেন চ তথাবিধেন লবেন তন্যাহনাদি- 
রেব সন্বন্ধঃং। প্রকতিপুকষসংযোগবিয়োগয়োরীখরেচ্ছাধ্যতিরেকেণানুপপক্তেঃ । 
যখেতয়েমাং প্রাণিনাং সুখছঃখমোহতয়া পরিণতং চিত্তং নির্দলে সানিকে ধর্ছা- 
আগ্রখ্যে ( কর্ম্মাব্মপ্রখ্যে, তথা ধর্মে ইত্যপি পাঠভেদো দৃষ্ঠতে ) প্রতিসংক্রান্তং 
চিচ্ছায়াসংক্রান্তেঃ সংবেদাং ভবতি নৈবমীখরস্য। তস্য চ কেবল এব সাস্বিকঃ 
পরিণাম উৎকর্ষবাননাদিসম্বন্দেন ভোগাতয়! ব্যবন্থিত:। অতঃ পুরুধান্তর- 
বিলক্গণতয়! স এবেশ্বরঃ | মুক্তাস্মনাং পুনঃ র্লেশাদিফোগন্টৈস্তেঃ শাত্সোক্তৈরুপায়ৈ- 
নিবৰ্তিতঃ। অন্য পুনঃ সর্বদৈব তথাত্বাৎ ন মুক্ষাঞ্খতুলাত্বম। ন চেশ্বরাণা- 
মনেকত্বং তেষ'হ তুলান্বে ভিন্নাভিপ্রায়ত্বাৎ কার্য্যস্যৈবাক্পপত্তেঃ। উৎকর্ষাপকর্ষ- 
বুক্তত্বে » এবোতুষ্ঃ স এবেশ্বরস্তত্রৈব কাঠা প্রাধ্তাদৈশ্বর্য্যস্য । এবমীশ্বরণ্য 
স্বর্ূপন্গতিধান প্রসাণমাহ 


€ গেল) 


' ২৫1 তন্মিন তগবতি সরবত য্ীকম্‌ অভীতানাগতাদি্রহণস্যারধং 
মহত্বঞ্চ "মূলত্বাীজমিব ,বীজং তৎ তত্র নিরতিশয়ং ক্ঠাপ্রাধম্‌ 
দৃষ্টা হল্লত্বনহ স্বাদীনাং ধর্দাপাং সাতিশয়ানাং কাঠীপ্রাপ্তিঃ। যথা পর- 
মাণাবন্ত্বপ্য আকাশে পরমমহত্বস্য। এবং জ্ঞানাদয়োহপি চিত্তধর্ম্মাস্তার- 
মোন পরিদৃত্তমানাঃ কচিক্লিরতিশয়তামাপাদয়স্তি। যত্র চৈতে নিরতি- 
শয়াঃ স ঈশ্বরঃ। বদ্যপি সামান্তমাত্রেহনুমানস্য পর্যযবসিতত্বাৎ ন বিশেষা- 
বগতিঃ সঞ্তবতি তথাপি শাস্ত্রাদসা সর্বজ্ঞ ত্বাদয়োবিশেষা অবগন্তব্যাঃ | ত্য 
হবপ্রয়োজনাভাবে কথং স প্ররুতিপুরুষয়োঃ সংযোগবিয়োগাবাপাদর়তীতি 
নাশঙ্কনীয়ম্‌। তস্য কারুণিকত্বাৎ তৃতান্থ্গ্রহ এব প্রয়োজনম্‌। কল্প প্রলয়- 
মহাপ্রলয়েযু নিঃশেষান্‌ সংসারিণ উদ্ধরিষ্যামীতি তদধ্যবসায়ঃ। যৎ বসোষ্টং 
তৎ তস্য প্রয়োজনমিতি । এবমীশ্বরস্য প্রমাণমভিধায় প্রভীবমাহ-_ 

২৬। আদ্যানাং শ্রষ্ট ণাং ব্ৰহ্ধাদীনামপি স গুরুরুপদেষ্টা যতঃ স কালেন 
নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। তেষাং পুনরাদিমত্বাদস্তি কালেনাবচ্ছেদঃ। এবং 
প্রতাবমুক্তেপপাসনোপযোগায় বাচকমাহ 

২৭ । ইখমুক্তত্বরূপেশ্বরস্য বাচকোইভিধায়কঃ ( প্রকর্ষেণ নূয়তে স্ত য়তে- 
ফহনেনেতি ) প্রণব ওঙ্কারঃ। তরোশ্চ বাঁচ্যবাচকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধোনিত্যঃ সন্কেতেন 
প্রকাশ্থতে ন তু কেনচিৎ ক্রিয়তে। যথা পিতাপুভ্রয়োর্কিদ্যমানসম্বন্ধোহস্যায়ং 
পিতাহস্তায়ং পুত্র ইতি কেনাপি প্রকাশ্তে । উপাসনমাহ-_ 

২৮1 তস্য সার্ধত্রিমাত্রস্য প্রণবস্য জপোষথাবদুচ্চারণং তথাচাস্য ভাবনং পুনঃ. 
পুনগ্চেতসি বিনিবেশনমেকাগ্রতায়া উপায়ঃ। অতঃ সমাধিসিদ্ধয়ে যোগিন। 
প্রণবৌজপ্যস্তদর্থশ্চ ভাবনীয় হত্যুক্তস্তবতি। উপাসানায়াঃ ফলমাহ 

২৯। তন্মীজ্জপাত্তদর্থভাবনাচ্চ যোগিন: প্রত্যকচেতনাধিগমৌভবতি | 
বিষয় প্রাতিকূল্যেন স্বাস্তঃক রণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্শক্তিঃ সা প্রত্যকৃচেতনা। 
তস্যা অধিগমোজ্ঞানং ভবতি। অস্তরায়া বক্ষ্যমাণাঃ তেষামভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো 
'ভবতি। অর্থ কে অন্তরায়! ইত্যাকাঙ্জায়ামাহ 
5. +'৩৭। নবৈতে রজভ্েমোবশাৎ প্রবর্তমানাশ্চিতস্য বিক্ষেপা ভবস্তি। 
তৈরেকাগ্রতাবিরোধিভিশ্চিত্বং বিক্ষিপ্ত ইত্ার্থ। তত্র ব্যািধাতুবৈষম্য- 
‘নিমিস্তোজ্বরাদিঃ। ভ্তযান-মকর্ধণ্যতা চিত্তস্য। উভয়কোট্যালখনং বিজ্ঞানং 
সংশয় যোগ; সাধ্যো ন বেতি। প্রমাদোইছখানশীলতা সমাবিসাধনেঘৌদা- 
সীন্তম'। আলম্যং কাযচিত্তয়োগুরুত্ং যোগবিষয়ে গ্রবৃত্তযভাবহেতুঃ। 


A) 

'অবিরতিশ্চিত্তন্য ব্যিয়সমশ্ুয়োগাত্মা Dl ভ্রান্তিদ্শনং শুক্রিকাযাঁং রজতজ্ঞান- 
বন্বিপর্য্যরজ্জানম্‌ । অলবভূষিকত্বং কুতশ্চিপ্নিমিত্তাৎ সমাধিতভূমেরলাভো- 
হসম্প্রাপ্তিং। অনবস্থিতস্বং লন্ধাবস্থায়ামপি সমাধিত্ূমৌ চিত্রম্য তত্রাপ্রতিষ্ঠা। 
এতে সমাধেরেকাগ্রতায়া যথাযোগং প্রতিপক্ষত্বাদস্তরায়া ইত্যুচ্যপ্তে। চিত্ব- 
বিক্ষেপকারণকানস্তানপ্যস্তরায়ান্‌ প্রতিপাদয়িতুমাহ 

৩১। কুতশ্চিন্নিমিত্বাহৎপরেযু বিক্ষেপেঘেতে ছুঃখাদয়ঃ প্রর্তস্তে। তত্র 
ছুঃখং চিত্তস্য রাজসঃ পরিণামে! বাধনালক্ষণঃ। বন্ধাধনাৎ প্রাণিনস্তদপথাতায় 
প্রবর্তস্তে। দোর্শনসাং বাহাভ্যস্তরৈঃ কারণৈর্দনসো দোৌঃস্থযাম্‌ । অঙ্গমে- 
জয়ত্বং সর্ব্যাঙ্গীনোবেপথু-রাসনমনঃস্বৈর্য্যন্য বাধকঃ। প্রাণো যন্বাহাং বায়ু- 
মাচামতি স শ্বাসঃ। যত কোচ্যং বায়ুং নিশ্বসিতি স প্রশ্বাসঃ। ত এতে 
বিক্ষেপৈেঃ সহ প্রবর্তমানা যথোদিতাভ্যালবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যা ইত্যোষা- 
মুপদেশঃ। সোপদ্রববিক্ষেপপ্রতিযেধার্থমুপায়াস্তরমাহ 

৩২ । তেষাং বিক্ষেপাণাং নিযেধার্থমেকস্মিন্‌ কন্মিংশ্চিদভিমতে তত্তে- 
ইভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃপুলর্বিনিবেশনং কুর্য্যাৎ । তথ্বলাৎ প্রত্যুদিতায়ামেকা- 
গ্রতায়াং বিক্ষেপাঃ, প্রশমমুপযান্তি। ইদানীং চিত্তসংস্কারাপাদকপরিকর্ম্ম- 
কথনমুপারাস্তরমাহ = 

৩৩। মৈত্রী সৌঁহাৰ্দিম্‌। করুণা কৃপা । যুদিতা হর্যঃ। উপেক্ষা খঁদাগীশ্যম্‌। 
এতা যখাক্রমং স্মখিতেষু ছুঃখিতেষু পুণ্যবৎন্বপুণ্যবৎস্ চ সদ! বিভাবয়েং। 
তথাছি--সুখিতেযু’ সাধ্বেষাং সুখিত্বমিতি মেত্রীং কুৰ্য্যাৎ ন ত্বীর্্যাম্‌। 
ছুঃখিতেযু কথন, নামৈষাং হুঃখমুক্িঃ স্যাদিতি কৃপামের কুর্ধ্যান্ন তাটগ্থ্যম্‌। 
পুণ্যবৎসু পুণ্যাহমোদনেন হর্ষং কুর্য্যাৎ ন তু কিমেতে পুণ্যবস্ত ইতি বিদ্বে- 
বম্‌। অপুণ্যবৎস্থ চৌদাসীন্তমেব ভাবয়েৎ নামুমোদনং ন" বেষশ্‌। স্থত্রে 
সৃখদুঃখাদিশববৈস্তবন্তঃ প্রতিপাদিতা এব। ভদেবং মৈত্র্যাদিপরিকর্ম্মণা চিত্তে 
প্রসীদতি স্ুখেন সমাধেরাবির্ভাবো ভবতি। পরিকর্ম চৈতৎ বাহাং কর্ম্ম। 
যথা গণিতে মিশ্রকাদিব্বহারগণিতনিষ্পত্বয়ে সঙ্চলিতাদিকর্শ্মোপকারকত্বেন 
প্রেধানকর্্মনিষ্পত্তয়ে প্রভবতি এবং 'দ্বেষরাগান্চিপ্রতিপক্ষভূতমৈত্রযাদিভারনয়া 
সমূৎপাদিত প্রসাদং চিত্তং সম্প্রজ্ঞাতাধিসমাধিযোগ্যং সম্পদ্যতে এব। রাগ" 
দ্বেধাবেব সুখচ্তয়া বিক্ষেপমুৎ্পাদয়তঃ | তৌ চেৎ সমলমুন্সূলিতৌ স্যাতাং 
তা গসরদ্বান্মনসোভবত্যেবৈকাগ্রতা ॥ উপার়াস্তরমাহ-_ 

৩৬1 প্রচ্ছদ্দনং 'কৌঙ্ঠযস্য বায়োঃ প্রযত্ববিশেবান্মাত্রীপ্রমাণেন বহি- 


( #,) f 

মিঃসারণম্‌। * বিধারণং নীত্রাপ্রদাণ্ট্েসব প্রাণস্যাযামোগতিবিচ্ছেদঃ। সউ 
দ্বাভ্যাং প্রক্ষারাত্যাং_-বাস্থাস্যান্তরাপূরণেন পূরিতস্য বা তত্রৈৰ নিরোধ্ন। 
তদেবং রেচকপুরককুন্তকতেদেন ন্রিবিধঃ প্রাণায়ামশ্চিগ্তস্য স্থিতিমেকাগ্রতাং 
নিবপ্নাতি। লসর্কাসামিন্তিয়বৃকীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্বকত্বাংৎ দনঃগ্রাণয়োশ্চ প্র- 
ব্যাপারে পরন্পরমেকযোগক্ষেমবাৎ জীর্য্যমাণঃ প্রাণ: লমস্ডেঞ্জিয়বৃত্তিনিরোধ- 
দ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতি।  সমন্তঙ্গোষক্ষয়কারিত্বঞ্চাস্যাগমে 
শ্রায়তে। দোষকতাশ্চ সর্বা বিক্ষেপবৃরয়ঃ | অতো দোষনিহঁরণদ্বারেণাপি 
অস্যৈকাগ্রতায়াং সামধ্যম্। ইদানীমুপারাস্তরদর্শনোপক্ষেপেখ সম্প্রজ্ঞাভস্য 
সমাধেঃ পূর্বাঙ্গং করোতি-- 

৩৫। মনস ইতি বাক্যশেষঃ | বিষরাঃ .গন্ধর্সরূপন্পর্শশব্দাঃ। তে 
বিদ্যস্তে ফলত্বেন যস্যাং সা বিষয়বতী প্রবৃত্তিশ্বনসঃ স্বের্যাং করোতি। 
তথাহি-নাসাগ্রে চিত্তং ধাররতে। দিবাগক্ষসংবিদ্বপত্ধায়তে। ভাদৃতেব 
জিহ্বাগ্রে রসসংবিৎ। তাবগ্রে দপসংবিৎ। জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ। 
জিন্বামূলে শব্দসংবিৎ। তদেবং তত্তদিক্রিয়ধারেণ তন্মিন্‌ তশ্মিন্‌ 
দিবো বিষয়ে জাঙ্গমানা সম্বিৎ চিত্বস্োকাগ্রতারা, হেতুর্ভবতি। অন্ত 
যোগস্য ফলমিতি যোগিনঃ সমাস্বাসোৎপাদনাৎ । এবংবিধমেবৌপারা- 
ত্তরমাহ 

৩৬। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনীতি বাক্যশেষঃ। জ্যোতিঃ- 
শব্দেন সাত্বিক: প্রকাশ উচ্যতে, স প্রশস্তো ভূয়ানতিশয়বাংশ্চ বিদ্যতে 
যন্তাঃ সা হ্যোতিশ্বতী প্রবৃত্তি । বিশোকা বিগভঃ সুখষয়সত্বাভ্যাসবশাৎ 
শোকোরজঃপরিণামরূপোযস্যাঃ সা বিশোঁকা। অসাবপি চেতসঃ স্থিতিনিৰ্ধিনী | 
অয়মর্থঃ--হৃৎপৃ্যসম্পূটমধ্যে ্র্শাস্তকল্পোলক্ষীরোদধিপ্রখ্যং চিন্তসত্বং ভাবরতঃ 
প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব প্রবৃত্তিপরিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্যামুৎপদ্যতে । উপায়াস্তরপ্রদর্শন- 
ছারেণ সম্প্রজ্ঞাতসা সমাধের্বিষয়ং ধর্শয়তি-- 

৩৭) মনসঃ 'শ্থিতিনিবন্ধনং ভবতীতি বাকাশেষঃ । বীতরাগঃ পরিত্যক্ত- 
বিবন়্াভিাধস্তসাঁ বচ্চিত্তং *পরিহৃতক্লেশং তদালস্বনীকৃতং চেতসঃ স্থিভিহ্ত- 
রতি । এবংবিধমেবোপারাভ্তরমাহ-_ : ... 

৩৮) গ্রত্যস্থমিতরাহেক্িয়বৃত্েন্থনোমান্রেপৈব যত * ভোকত ত্মাত্ধনঃ 
স স্বপ্নঃ। নিদ্রা পূর্বোক্কলক্ষণ। | তদালদ্নং স্বপ্পালন্বনং সিদ্রালম্বনং বা 


৯») 


কন্মিংশ্চিদ্বস্তনি যোগিনঃ ধা ভবতি তত ধ্যানেনাপি ভৰতীসিদ্ধিদিতি 
প্রতিপাদরিতুমাহ 

৩৯। যথাভিমতে বস্তনি বাহে চন্দ্াদাবাভ্যস্তরে নাডীচক্াদে) বা 
ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরং ভবতি । এবমুপায়ান্‌ প্রদর্শ্য ফলদৰ্শনার্থমাহ 

৪*। এভিরুপায়ৈশ্চিত্ন্থৈর্যাং ভাবয়তোযোগিনঃ সুন্মব্যিয়ভাবনাদ্বারেণ 
পরমাণস্তো বশীকাক্বোহ্প্রতিঘাত্রূপো জায়তে। কচি পরমাণুপর্যযস্তে 
দৃন্মেহন্ত মনোন প্রতিহন্তত ইত্যর্থঃ। এবং স্থলমাকাশাদিপরমমহ্ৎপর্য্যস্তং 
ভাবয়তো ন কচিচ্চেতসঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে । সর্বত্র স্বাতন্ত্ং ভবতীত্যর্থ;। 
এবমেভিরুপায়ৈঃ সংস্কৃতন্ত চেতন: কীদৃগ্রূপং ভবতীত্যাহ - 

৪১। ক্ষীণ! বৃত্তযোযস্ত তৎ ক্ষীণবৃত্ধি। তন্ক গ্রহীত্‌ গ্রহণগ্রা হোথশ্মিতেশ্রিয়- 
বিষয়েযু তৎস্থ-তদঞ্জনতা-সমাপত্তির্বতি। তংস্থতৃং তদেকাগ্রতা। তদঞ্নতা, 
তন্ময়ত্বম। ম্যগৃভৃতে চিত্তে বিষয়স্য ভাব্যমানন্তৈবোথকর্ষধাৎ তথাবিধা 
সমাপত্তিস্তব্রপরিণামোভবতীত্যর্থ | [দৃষ্টান্তমাহ-_অভিজাতস্তেবক মণেঃ। 
যথা ক্মভিজাতন্ত নির্মলসা স্ফর্টিকমণেস্তত্তজ্রপা শ্রয়বশাত্তভদ্রপাপদ্ধিরেবং 
নির্মলন্ত চিত্তন্ত “্তত্তস্ভাবনীয়বস্ত,পরাগাত্তততজ্রপাপত্বিঃ | যদ্যপি গ্রহীত- 
গ্রহণগ্রান্তেঘিত্যন্তং তথাপি ভূমিকাক্রমবশাৎ গ্রাহাগ্রহণগ্র্থীতৃঘিতি বোধ্যম্‌। 
বত্তঃ প্রথমং গ্রাহনিচ এব সমাধিষ্ততো গ্রহণনিষ্ঠস্ততোহশ্রিতামাত্ররূপগ্রহীতৃ- 
নিষ্ঃ। কেবলস্ত পুরুষস্য গ্রহীতুর্ভাব্যত্াসস্তবাৎ। ততশ্চ স্থুলহক্ষগ্রাহ্হোপ- 
কৃত্তাং চিত্তং তত্র 'সমাপন্নং ভবতি এবং গ্রহণে গ্রহীতরি চ সমাপন্নং বোদ্ধব্যম্‌ । 
ইদানীমুত্ায়া এব সমাপত্রেষ্চাতুর্কিধামাহ 
৪২1 শ্ৰোৱ্ৰেন্জৰিয়গ্রাহঃ স্কোটরূপো বা শবঃ। অর্থে জাত্যাদিঃ। জ্ঞানং 
অববপ্রধানা বৃদ্ধিবৃত্তিঃ। বিকল্প উক্তলক্ষণঃ। তৈঃ সক্ধীৰ্ণ।। যন্তামেতে 
শব্দাদরঃ পরস্পরাধ্যাসেন (বিকল্পরূপেণ ইত্যপি পাঠঃ) প্রতিভানস্তে- 
গৌরিতি শব্দোগৌরিত্যথোগৌরিতি জ্ঞানমিত্যনেনাকারেণ সা. সবিতর্কা 
সমাপত্বিরু্যততে। উক্তলক্ষপবিপরীতাং নির্ষিতর্কামাহ-_ 
৷ ৪৩৭ শবার্ঘন্থৃতিপ্রবিলয়ে প্রত্যুদিতস্পষ্টগ্রাহীকারপ্রতিভাসিতয়া স্তগৃ- 
ভূতজ্ঞানসব্বেন প্বর্ূপশূন্ত হ'ব নির্ববিতর্কা সমাপত্তিঃ। ভেদান্তরং প্রতি- 
পাদয়িতুমাহ_” l 

881 এতয়ৈব সবিতৰ্কয়া সরবিতর্করা চ সমাপ্ত সবিচারা নির্ধিচারা চ 
ব্যাথ্যাতা। কীদৃশী? হুক্ষমবিষয়া হৃঙ্সত্তন্মাত্রাত্তঃ করণরূপোবিধয়োষস্তাঃ সা 
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তথোক্তা। এতেন পূর্বন্তাঃ স্থুলবিবয়নবং প্রতিপার্দিতং তবতি। সা ছি 
মহাভূতালস্বনী | শব্ধার্থবিষয়ন্ধেন - শব্ধার্ঘবিকল্পসহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদা- 
বচ্ছিন্ঃ ছুকল্ষোহর্থঃ প্রতিভাতি যস্তাং সা সবিচারা। দেশকালধর্ম্মাদি- 
রহিতো ধর্শিমাত্রতয়া হৃক্ষোহথন্তন্মাত্রান্তঃকরণরূপঃ প্রতিভাতি যস্যাং স! 
নির্বিচার । অস্যা এব সুন্মবিষয়ায়াঃ কিংপর্য্যস্তঃ সুস্মোবিষয়ন্তদাহ 

৪৫1 সবিচারনির্কিচারয়োঃ সমাপত্ত্যোর্যং হুক্ষবিষয়ত্বমুকং তদলিঙ্গ- 
পর্যযবলানম্। ন কচিল্লীয়তে ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীত্যলিঙ্গং প্রধানং 
তৎপর্য্যস্তং হুক্মবিষয়ত্বম। তথাহি--গুণানাং পরিণামে চত্বারি পর্বাণি। 
বিশিষ্টলিঙ্গমবিশিষ্টলিলং  লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গঞ্চেতি ।  বিশিষ্টলিঙ্গং ভূতানি। 
অবিশিষ্টলিঙ্গং তন্মাত্রেন্সিয়াণি। লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ। অলিঙ্গং প্রধানমিতি। 
নাতঃপরং সুক্মমন্তীত্যুক্তভবতি। এতাসাং সমাপত্তীনাং প্রকৃতে প্রয়ো- 
জনমাহ-_ 

৪৬1 তা এবোক্তলক্ষণাঃ সমাপত্রয়ঃ সবীজঃং সহ বীজেনালম্বনেন বর্তত 
ইতি সবীজঃ সম্প্রজ্জাতঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে সর্বাসাং সীলম্বনত্বাৎ। অথেত- 
রাপাং সমাপত্তীনাং নির্ব্বিচারফলকত্বাৎ নির্কিচারায়াঃ ফলমাহ-_ 

৪৭। নিৰ্ব্বিচারত্বং ব্যাখ্যাভম্। বৈশারদ্যং নৈর্শ্বল্যম্‌। সবিতর্কাং স্থল- 
বিষয়ামপেক্ষ্য নিধিতর্কয়াঃ প্রাধান্তম্‌। ততোহপি সুন্মবিষয়ায়াঃ সবিচারায়া- 
স্ততোহপি নির্ব্বিকল্পরূপায়! নির্কিচারায়াঃ। তস্যান্ত নির্কিচারায়াঃ প্রক্নষ্টা- 
ইভ্যাসবশাৎ বৈশারদ্যে নৈশ্মল্যে সতি অধ্যাত্মপ্রলাদঃ সমুপজায়তে। চিত্তং 
ক্লেশবাসনারহিতং স্থিতিপ্রবাহযোগাং ভবতি। এতদেব চিত্বস্য বৈশারদ্যং 
যৎ স্থিতৌ দার্চযম্‌ । তশ্মিন্‌ সতি কিং ভবতীত্যাহ_ 

৪৮। খাতং সতাং বিভর্তি কদাচিদপি ন রিপর্যযযেশাচ্ছাদ্যতে স! 
খতস্ভর! প্রজ্ঞা তব্রিন্‌ সতি ভবতীতার্থঃ। তশ্মবাচ্চ প্রস্ঞালোকাৎ সর্ধং যথাবৎ 
পশ্তন্‌ যোগী প্রকষ্ং যোগং প্রাপ্রোতি। অস্যাঃ প্রজ্ঞাস্তরাদ্বৈল্ষণ্যসাহ_ 

৪৯। শ্রুতমাগমজ্ঞানম্‌। অন্নমানমুক্তলক্ষণম্‌। তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা 
সা সামা্রবিযয়া। ন বহ শব্দলিঙ্গয়োরিন্রিয়বদ্ধিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যম্‌। 
ইয়ং পুননির্কিচারবৈশারদাসমুত্তবা প্রজ্ঞা তাভ্যাং বিলক্ষণা বিশেষবিষয়ত্বাৎ। 
অস্যাং হি প্রজ্ঞায়াং শুল্ব্যবহিতবিপ্রকষ্টানামপি বিশেষঃ শ্বলটেনৈব রূপেপ 
ভাসতে। অসন্তস্যামেব' যোগিন!,.. পরঃ পট কর্তব্য ইস্াপদি্ং 
ভবতি । অন্যাঃ প্রজারাঃ কলমাহ-. 


০৯৬) 


€৬। তয় প্রজ্ঞয়া জনিতো! যঃ স্জার: সোহন্তান্‌ সংস্কারান্‌ ব্খানজান্‌ 
সমাধিজাংশ্চ সংস্কারান্‌ গ্রতিবন্নাতি স্বকার্য্যকরণাক্ষমান্‌ করোভীতার্থঃ 1 যতন 
রূপতক্নাহনয়! জনিতাঃ সংস্কারা বলবস্বাদতত্বরূপ প্রজ্ঞাজনিতান্‌ সংস্কারান্‌ বাধিতৃং 
শরু-বস্তি, অতন্তামেব প্রজ্ঞানভ্যসেদিত্যুক্তং ভবতি। এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমভি- 
ধায়াইসম্প্রজ্ঞাতং বক্ত,মাহ-_ 

৫১] তন্তু সম্প্রজ্ঞাতশ্ নিরোধে প্রবিলয়ে সতি সর্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং 
্বকারণে প্রবিলয়াৎ যা যা সংস্কারমাত্রীৎ বৃত্তিরূদেতি তস্তান্তন্তা নেতি নেতি 
প্ুয্দদনান্নিব্বীনঃ সমাধি9বতি। যন্মিন সতি পুকুমঃ স্বরূপনি্ঠঃ শুঞ্ধে 
ভবতি । তদত্ৰাধিক্ৃতস্ত যোগস্ত লক্ষণং চিত্তবৃত্তিনিরোধপদানাঞ্চ ব্যাখ্যান- 
মভ্যাসবৈরাগ্যলক্ষণং তন্তোপায়দ্বয়ন্ত স্বরূপং ভেদঞ্চাতিধায় সম্প্রস্ঞাতসাল্প্র- 
জ্ঞাতভেদেন যোগন্ত /মুখ্যভেদমুক্ত। যোগাভ্যাসপ্রদর্শনপূর্ববকান্‌ বিষ্যরে- 
ণোপায়ান্‌ প্রদশ্য সুগমোপায়প্রদর্শনপরতয়েশ্বরন্ত স্বরূপপ্রমাণপ্রভাববাচণ 
কোপাসনাক্রমতৎফলানি চ নির্ণয় চিত্তন্ত বিক্ষেপাংস্তৎসহতূবশ্চ ছুঃখাদীন্‌ 
বিস্তরেণ চ ততপ্রতিষেধোপায়ানেকতত্বাভ্যাসমৈত্রাদীন প্রাণায়ামাদীন্‌ 
সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভূম্বিষয়বতী প্রবৃতিরিত্যাদীনাখ্যায উপসংহার- 
স্বারেণ চ. সমাপত্তীঃ সলক্ষণাঃ সফলাঃ স্বস্ববিষয়সহিতাশ্চোক্ত1 সম্প্রজ্ঞাতা- 
সম্প্রজ্ঞাতয়োরুপসংহারমভিধায় সবীজপুর্বকো নির্বাজঃ সমাধিরভিহিত ইতি 
বাকতোযোগপাদঃ ৷। 

ইতি শ্রীমহারাজ-ভোজরাজ-বিরচিতায়াং রাজমার্ডস্তাভিধায়াং 
পাতঞ্জলযোগশাল্সবুত্তৌ প্রথমঃ পাদ: ॥ ১ ॥ 


তে তে ঢশ্রাপযোগন্ধিসিদ্ধয়ে যেন দশিতাঃ । 
উপায়াঃ স জগন্নাথস্ত্যক্ষোহস্ত প্রাধিতাপ্তয়ে ॥ 
তদেবং প্রথমে পাঁদে সমাহিতচিত্তন্ত সোঁপায়ং যোগমভিধায় বুখিভ- 
চিত্তশ্তাপি কথমুপায়াভ্যাসপূর্বকৌযোগঃ সীধ্যতামু্রযাতীতি (সাত্ম্যতামিত্যপি 
পঠ্যতে ) তৎসাধনানুষ্ঠানপ্রতিপাদনায় ক্রিয়াযোগমাহ-_ 
১। *তপঠশাস্তাস্তরোপদিই্ং কৃচ্ছূ,চাক্জায়ণাদি | শ্বাধ্যাযঃ প্রণবপূর্বাপাং 
মন্ত্রাণাং জপঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্বক্রিয়াণাং তশ্মিন পরমণ্ডরৌ ফলনিরপে- 
ক্ষতয়া সমর্পণম্‌ । এতানি ক্রিয়াযোগ ইতুচ্যতে। স কিমর্থমিত্যত আাহ-- 


৩২ 


(১৯৮) 

২। ক্লেশ৷ বক্ষ্যমাণান্ডেষাং তন্করণং স্বকার্য্যকরণপ্রতিবন্ধঃ। সমাধিরুক্- 
লক্ষণন্তন্ত ভাবনা চেতসি পুনংপুনধিনিবেশনম্‌। সোহর্থঃ প্রয়োজনং যন্ত স 
তথোক্তঃ। এতহুক্তন্তবতি -এতে তপপপ্রভৃতরোহভ্যস্তমানাশ্চিতগতা- 
নবিদ্যাদীন্‌ ক্লেশান্‌ শিথিলীকুর্ববসন্তঃ সমাধেরুপকারকতাং ভঙজ্স্তে। তশ্মাৎ 
প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগবিধানপরেণ যোগিনা ভবিতব্যমিত্যুপদিষ্টম্‌। ক্লেশতনৃকরণার্থ 
ইত্যুক্তম্‌। তত্র কে ক্লেশা ইত্যত আহ-_ 

৩। ক্লেশ অবিদাদয়োবক্ষামাণলক্ষণাঃ পঞ্চ । তে বাধনালক্ষণং পরিতাপ- 
মুপজনয়স্তঃ রলেশশব্দবাচ্যা ভবস্তি। তে হি চেতনি প্রবর্তমানা: সংসারলক্ষণং 
খুণপরিণামং দ্রচয়ন্তি । সত্যপি সর্বেষাং তুলাত্বে ক্লেশত্বে মূলভূতত্থাদবিদ্যায়াঃ 
প্রাধান্তং প্রতিপাদয়িতুমাহ 
৷: 81 অৱিদ্য। মোহঃ। অনাত্মস্তাত্মাভিমান ইতি যাবৎ। সা ক্ষেত্ৰং 
প্রসবতভূমিরুত্বরেষামস্মিতাদীনাং প্রত্যেকং প্রসুপ্তাদিতেদেন * চতুর্বিধা- 
নাম্‌ । অতে!| যত্রাংবিদ্য। বিপর্যায়জ্ঞানরূপা শিথিলীভবতি তত্র ক্রেশানাং 
নোস্তবে! দৃশ্যতে। বিপর্য্যয়জ্ঞানসন্তাবে চ তেযামুস্তবদর্শনাৎ স্থিতমেব মূলত্ব- 
মবিদ্যায়াঃ। প্রস্ধতমুবিচ্ছিরোদারাণামিতি ।--তত্র যে র্লেশাশ্চিত্তভূমৌ 
স্থিতা: প্রবোধকাভাবে শ্বকার্য্যং নারভস্তে তে প্রন্থধা ইত্যুচ্যস্তে। যথা 
বাল্যাবস্থায়াম্‌। বালন্ত হি বাসনারূপেণ স্থিতা অপি ক্লেশাঃ প্রবোধকসহ- 
কার্য্যতাবেন ন ব্যজ্াস্তে। তে তনবো ঘে স্বন্বপ্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলী- 
কৃতকার্ধাসম্পাদনশক্তয়ো বাসনাবশেষতয়া চেতস্তবস্থিতাঃ প্রভূতাং সামগ্রী- 
মনস্তরেণ ন শ্বকার্য্যমারকং ক্ষমাঃ। যথাভ্যাসবতোযোগিনঃ। তে বিচ্ছিরাযে ন 
কেনচিদ্বলধ্তা ক্লেশেনাভি হৃতশক্রয়ন্তিষ্প্তি। যথা ঘ্েষাবস্থায়াং রাগো রাগা- 
বস্থায়াং বা ধেঁষঃ। ন হানয়োঃ পরম্পরবিরুদন্ধয়োযূগপৎ সম্ভবোহত্তি। তে 
উদার! যে প্রাপ্তসহৃকারিসন্সিধয়ঃ স্বং স্বং কার্ধ্যমভিনির্বর্তরস্তি। যথা সর্বদৈব 
ষোগপবিপদ্থিনো বুখ্খানদশীয়াম্‌। এবাং প্রত্যেকং চতুর্কিধানামপি মূল- 
ভূতত্বেন স্থিতাপ্যবিদ্যান্বয়িত্বেন প্রতীয়তে। ন হি কচিদপি ক্রেশানাং বিপ- 
ধ্যাসান্বরনিরপেক্ষাণাং ন্বুক্ূপমূপলভাতে। তন্তাঞ্ মিখ্যাভৃতায়াং সম্যগ- 
জামেন নিবর্তিতাকাং দক্ধবীজকল্লানামেষাং ন কচি প্ররোহোহন্তি। ইত্য- 
বিদ্যানিমিতত্বমবিদ্যান্বয়শ্চৈষাং নিশ্চীয়তে। অতঃ সর্বেহপাবিদবাপদৈশভাজ:। 
সর্কোষাঞ্চ, ক্লেশানাং চিন্তবিক্ষেপকারিত্বাৎ যোগিনা প্রথমমেৰ তহ্‌চ্ছেদে হত্বঃ 
কর্তব্য ইতি। বিদ্যা লক্ষণমাহ--.. 


F 


৫। অতন্বিংস্তদিতিপ্ৰতিভাদোহংবিদ্যেতাবিদ্যায়াঃ সামান্তলক্ষণম্‌। তশ্তা 
এব ভেদ প্রতিপাদনম্_অনিত্যেযু ঘটাদিযু নিত্যত্বাভিমানোৎবিদ্যেত্যু্যতে। 
এবমশুচিযু কারাদিষু শুঁচিত্বাভিমানঃ | ছুংখেধু চ বিষয়েযু সুখত্বাভিমানঃ। 
অনায্মনি শরীর আত্মত্বাভিমানঃ । এতেনাপুণ্যে পুণাত্রমোহর্থেত্নর্থত্রমোব্যাখ্যাতঃ। 
অস্মিতাং লক্ষয়িতুমাহ -- 

৬। দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ। দর্শনশক্তীরজন্তমোভ্যামনভিতূতঃ সাত্বিক? পরি- 
ণামোহস্তঃকরণরূপঃ। তয়োর্ভোগ্যভোক্ত ত্বেন জড়াজড়ত্বেন চাত্যন্তভিন্নরপয়ো- 
রেকতাভিমানোহস্মিতেত্যুচ্যতে । যথা প্রক্ৃতিবস্তুত: কর্তৃত্বভোক্ত ত্বরহিতাপি 
কর্তীহহং ভোক্তাংহমিত্যভিমন্যতে। সোহয়মভিমানোহস্মিতাখ্যো বিপর্ধ্যাসঃ 
ক্লেশ:ঃ। রাগত্ত লক্ষণমাহ_ 

৭1 নৃখমমুশেত ইতি সুখানূশরী সুখজ্ঞন্য লুখানস্মতিপূর্বক: সুখসাধনেযু, 
তৃষ্ণারূপো গর্ধো রাগসংজ্ঞঃ ক্লেশ: । হেষস্য লক্ষণমাহ-_ 

৮। দুঃথং প্রতিকূললক্ষণম্‌। তদভিজ্ঞস্য তদনুস্থৃতিপূর্বাকম্তৎসাঁধনেষনজি- 
লযতোযোহরং নিন্দাত্মকঃ স দ্বেবলক্ষণঃ ক্লেশ: | অভিনিবেশগ্ত লক্ষণমাহ-- 

৯! পূর্বজন্মামুভ্ূতমরণছুঃখান্কভববাসনাবলাপ্তযবূপঃ সমুপজায়মানঃ 
শরীরবিষয়াদিতিন্মম বিয়োগো মাতৃদিত্যন্বহমন্থুবন্ধরূপা সর্বপ্তৈবা কৃমে- 
ব্রহ্মপর্য্যস্তন্ত নিষিত্বং বিনা প্রবর্তমানোইভিনিবেশাখাহঃ ক্রেশঃ। তদেবং 
ব্যুখানস্য ক্লেশাত্মকত্বাদেকাগ্রতাভ্যাসেন প্রথমং ক্লেশাঃ পরিহর্তব্যাঃ। ন 
চীজ্ঞাতানাং তেষাং পরিহারঃ শক্যঃ কর্তমিতি তজজ্ঞানায় তেষামুদদেশং 
ক্ষেত্ৰং বিভাগং লক্ষণঞ্ধাভিধার স্থুলহুক্মভেদভিল্লানাং তেষাং প্রহাণো্ায়- 
বিভাগমাহ-_ ঃ 

১০1 তে হুন্মা ক্লেশ! যে বাসনারপেশ স্থিতা ন বৃত্তিরীপং পরিণাম- 
মারভত্তে। তে প্রতিপ্রসবেন গ্রতিলৌমপরিণামেন হেয়স্্যিক্তব্যাঃ। 
শ্বকারণেহশ্মিতায়াং কৃতার্থং সবাসনং চিত্বং যদা প্রবিষ্ট ভবতি তা 
কুতন্ডেযাং নিশ্খলানাং সম্ভবঃ | স্থুলানাং হানোপারমাহ-- 

১১। তেধাং ক্রেশানামারন্ধকার্ধ্যাপাং যাঃ সুথহঃখমোহাত্মিকা বৃত্তযস্ত!- 
ধ্যানেনৈব চিত্তৈকাগ্রতালক্ষণেন হেনা হাতব্যা ইতার্থঃ। চিত্তপরিকন্ধা- 
ভ্যাসমাত্রেণৈব শুলত্বাত্তাসাং নিবৃত্বির্ভবতি । যথা বন্ত্রাদৌ স্থুলোমলঃ প্রক্ষালন- 
মাত্রেণৈব নিবর্ততে। যন্ত লুষ্মঃ স তৈভ্তৈকপায়ৈরুভ্তাপনপ্রভৃতিভিরের 
নিবর্তযিতুং শক্যতে। এবং ক্লেশানাং তত্বমভিধায় কর্ম্মাশয়স্তাতিধাতুমাহ --* 


( ১৬) 


২২। ফন্মাশয় হত্যনেন তন্ত স্বরূপমভিহিতধ্‌। * যতো বাসনারূপাণ্যোব 
কর্মাণি। ' ক্লেশমূল ইত্যনেন কারণমভিহিতং। যতঃ কর্মণাং শুভাশুভানাং 
ক্লেশ এব নিমিতম্‌। দৃষ্টীদৃষ্টজন্মবেদনীয় ইত্যনেন ফলমুক্তম্‌ । অশ্বিয়েব জন্মন্ত- 
হমুভবনীমোদৃষ্টজন্মবেদনীয়োজন্মান্তরানুতবনীয়োহদৃষ্টঙ্ন্সবেদনীয়ঃ । তথা- 
হি কানিচিৎ পুণ্যানি দেবারাধনাদীনি তীত্রসংবেগেন কৃতানীহৈব জন্মনি 
ফলং জাত্যাক্তর্ভোগলক্ষণং প্রযচ্ছস্তি। যথা নন্দীশ্বরস্ত ভগবন্মহেশ্বরারাধন- 
বলাদিহৈব জন্মনি জাত্যাদয়োবিশিষ্টাঃ প্রাহূর্ভৃতাঃ। এবমন্যেষাং বিশ্বী- 
মিত্রাদীনাং তপঃপ্রভাবাৎ জাত্যাযুষী। কেবাঞ্চিজাতিরেব। যথা তীব্র 
সংবেগেন ছুষ্টকর্মকৃতাং নহ্ষারদীনাং জাত্যন্তরাদিপরিণাম2| উর্বস্ঠশ্চি কার্তিকেয়- 
বনে লতারূপতয়া। এবং ব্যস্তসমপ্তরূপত্বেন যথাযোগং যোজ্যম। ইদানীং 
জাত্যসন্তরাদিপরিকর্ম্মাশয়স্ত শ্বভেদভিন্নং ফলমাহ-- 
১৩  মুলমুক্তলক্ষণাঃ ক্লেশাঃ। তেঘনুভূতেষু সংস্থ কর্ম্মণাং ঝুঁশলাকুশল- 
রূপাণাং বিপাক: ফলং জাত্যায়র্ভোগ! ভবস্তি। জাতির্শনুষ্যতবাদিঃ। আয়ুঃ 
চিরকালং কায়সন্বন্ধঃ। ভোগা বিষয়া ইঞ্জিয়াণি সুখহুঃখসংবিচ্চ। কর্ম্ম-করুণ- 
ভাব-সাধনব্যুৎপত্ত্যা ভোগশবন্ত ( তথাবিধোহর্থঃ)। ইদমত্ত্র তাৎপৰ্য্যম_ 
চিত্বভূমাবনাদিকালসঞ্চিতাঃ কর্ধবাসনা যথা যথা পাকমুপযান্তি তথা তথ! 
গুণপ্রধানভাবেন স্থিতা জাত্যায়র্ভোগলক্ষণং  স্বকার্যযমারতন্তে। উক্তানাং 
কর্মফলত্বেন জাত্যাদীনাং শ্বকারণকর্্ীনুসারেণ কার্যাকর্তৃত্বমাহ-- 

১৪। হলাদঃ সুখম_। পরিতাপোছুঃখষ. | হ্লাদপরিতাঁপে। ফলং যেষাং 
তে তথোক্তাঃ। পুণ্যং কুশলং কর্ম তদ্বিপরীতমপুণ্যম। তে পুণ্যাপুণ্যে 
কারণে যেষাং তেষাং ভাবস্তম্মাৎ। এতছুক্তং ভবতি-_পুণ্যকর্মারন্ধা জাত্যা- 
যুর্ভোগা হলাদফলাঃ অপুণাকর্শ্মারদ্ধাঃ পরিতাপফলাঃ। এতচ্চ প্রাণিমাজরীপেক্ষয়া 
দ্বৈৰ্ধ্যিম । যোগিনস্ত সৰ্বং হুঃখমিত্যাহ_ 

5১৫ । পরিজ্ঞাতক্রেশাদিবিবেকস্তয পরিদৃশ্যমানং সকলমেব ভোগসাধনং 
সবিযাঙ্নরক্ধ :খমেধ ।  প্প্রতিকুলবেদনীয়মেবেত্যর্থঃ । যন্মাদত্যস্তাভিজাতে 
যোগী দুঃখলেশেনাপ্যুদিজতে। যথাক্ষিপত্রমুর্ণীতত্ম্পর্শমাত্রেণৈৰ মহৃতীং 
পীড়ামন্থভবতি নেতরদ্গং শুথা বিবেকী স্বরছুঃখান্ুবন্ধেনাপি বিরদ্যতে। 
কথমিত্যাহ--পরিণাম-তাপ-সংস্কার-ছুঃখৈর্বিষয়াণাযুপভুজ্যমানানাত - যথাযথং 
গর্ধাভিবৃদ্ধেসতগপ্রান্তিক্কতস্য  দুঃখাপরিহার্যাতর ছুঃখান্তরসাধনত্বাচ্চান্ত্েক 
দুঃখরূপতেতি পরিণামহুঃখম_। উপভুজামানেযু সুখসাধনেহু তৎপরিপস্থিনহ 


৭টি) 
প্রতি ঘ্বেষস্ত সর্বদৈবাধিস্থিতত্বাং ্বখান্ভবকালেহপি তাপছঃখং দু্পরিহর- 


মিতি তাপছুঃখতা। সংস্কারছুঃখত্বঞ্চ স্বাভিষফতানভিমতবিধর়সন্লিধানেহীপ সুখ- 
সংবিৎ ছুঃখসংবিচ্চোপজায়মানা তথাবিধমেব ন্বক্ষেত্রে সংস্কীরমারভতে। 


সংস্কারাচ্চ পুনস্তথাবিধসংবিদন্ছভব ইত্যপরিমিতসংস্কীরোৎপত্তিত্বারেণ *সংস্কারা- 
হুচ্ছদাৎ, সর্বস্তৈব দুঃখত্বম্‌। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চেতি গুণানাং সত্বরজন্তমসাং 
যা বৃত্বয়ঃ সুখহুঃখমোহরূপাঃ পরম্পরমভিভাব্যাভিভাবকত্বেন বিরুদ্ধ জায়স্তে 
তাসাঞ্চ সর্ধত্রৈব ছুঃখান্থবেধাদ্‌ছুঃখত্বম। এত দছুক্তস্তবভি-_ ীকান্তিকীমাত্য- 
স্তিকীঞ্চ ছঃখনিবৃত্তিমিচ্ছতোবিবেকিন উক্তরূপকারণচতুষ্টয়েন যাবৎ পর্বে 
বিষয়া ছুঃখরূপতয় প্রতিতান্তি। তন্মাৎ সর্বকর্মবিপাকোদুঃখরূপ এবেত্যুক্ত- 
ভবতি। তদেবমুক্তক্লেশকম্ম্ীশয়বিপাকরাশেরবিদ্যা প্রভবস্থাৎ অবিদ্যায়াশ্চ 
মিথ্যাজ্ঞানরূপতয়া সমাগ্জ্ঞানোচ্ছেদাত্বাৎ সম্যগ্জ্ঞানস্ত চ সসাধনহেয়ো- 
পাদেয়াবধার্ণরূপত্বাত্তদভিধানায়াহ | 

১৬। ভূতস্ত ব্যতিক্রাস্তত্বাদন্থতূয়মানস্য চ ত্যক্তমশক্যত্বাদনাগতমেব 
সংসারদুঃখং হাতব্যত্যিক্তং ভবতি। হেয়হেতুমাহ_ 

১৭। দ্ৰষ্টা চিন্ৰপঃ পুরুষঃ। দৃশ্ঠং বুদ্ধিতত্বং। তয়োরবিবেকথ্যাতিপূর্বকো 
যোৌহসৌ সংযোগোভোগ্যভোক্তত্বেন সন্নিধানং স হেয়স্য ছুঃখস্য গুণ- 
পরিণামরূপস্য সংসারস্য হেতুঃ কারণম্। ভন্রিবৃত্তা সংসারনিবৃত্তির্ভবতি 
ইত্য্থঃ। দ্রষ্টদৃশ্ঠয়োঃ সংযোগ ইত্যুক্তম্। তত্র দৃশ্থস্য শ্বরূপং কাৰ্য্যং প্রয়ো- 
জনঞ্চাহ- 5 

১৮। প্রকাশ: সব্বস্য ধৰ্ম্ম, ক্রিয়া প্রবৃত্তি্নপা রজসঃ, স্থিতিনিয়মনন্তূপ। 
তমসঃ, তাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং যস্য তত্বথাবিধ- 
মিতি স্বরূপমস্য নিদ্দিষ্টম্‌ । ভূতেন্দরিয়াত্মকমিতি--ভূতানি *স্থুলসুক্মভেদেন 
দ্বিবিধানি পৃথিব্যাদীনি গন্ধতন্ীত্রাদীনি চ, ইন্দ্রিয়াণি--বুদ্ধীন্দ্িয়কৰ্ম্দেন্দরিয়া- 
স্তঃকরণভেদেন ত্রিবিধানি। উভয়মেতদগ হগ্রহণরূপমাত্মা শ্বরূপাভিন্নঃ 
পরিণামো যস্য তত্তথাব্ধিমিত্যনেন কার্য্যমস্যোক্তম্‌ । ভোগঃ কথিতলক্ষণো- 
ইপবর্গোবিবেকখ্যাতিপুর্বিক। সংসারনিবৃত্বিঃ। তৌ, ভোগাপবর্গাবর্থঃ প্রয়ো- 
জনং যন্ত তত্তথাবিধং দৃশ্তমিত্যর্থ । তত্র চ দৃশ্তস্য নানীবস্থারূপপরিণামাত্ম- 
কস্য হেয়স্টেন ভ্তাতব্যত্বাদবস্থাঃ কথয়িতুমাহ__ 

১৯। গুণানাং পর্বাণ্যবস্থাবিশেষাশ্চন্বাঙো! ভ্তাতব্যা ইত্যুপদিইস্তবতি | 
তজ্জ বিশেষা মহাতুতেক্জিয়াণি, অবিশেষান্তন্মাত্রাস্ত:করণে, লিঙ্গমাত্রং * বুদ্ধি- 


(১৮) 
রলিঙ্গমব্যকমিত্াক্তন্‌। সর্বত্র গুণরপেস্যাব্যজস্যাযিত্বেন প্রতাতিজানাদবত- 
জ্ঞাতব্যত্বেন যোগকালে চত্বারি পর্বাশি নির্দিষ্টানি। এবং হেয়স্বেন দৃশ্তস্য 
প্রথমং জ্ঞাতবাত্বাৎ তদবস্থাসহিতং ব্যাখ্যায়োপাদেয়ং দ্রষ্ীরং ব্যা- 
কর্ত,মাহ_ 

২০। দ্ৰষ্টা পুরুযোদৃশিমাত্রশ্চেনামাত্রঃ ॥ মাত্রগ্রহণং ধন্ধর্শিভাবনিরাসার্থস্‌। 

কেচন্ধি চেতনামাত্মনোধর্শমিচ্ছত্তি। স শুদ্ধোংপি পরিণামিত্বাদ্যভাবেন 
হুপ্রতিষ্ঠোইপি প্রত্যয়ানপত্তঃ | প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি জ্ঞানানি তানি 
শ্বাব্যবধানেন প্রতিসংক্রমাদ্যভাবেন পশ্বতি। এতহত্তং ভবতি__ জাত- 
বিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সঙ্গিধানমাত্রেণৈব পুরুষস্য ভ্রইত্ঘমিতি। স এব 
ভোক্তেত্যাহ-_- 
:২১। দৃশ্বন্ প্ৰাগুক্তলক্ষণস্ত আত্ম! যঃ শ্বরূপঃ স তার্থন্তস্ত পুরুষ্ত 
ভোক্ত ত্বসম্পাদনং নাম স্বার্থপরিহারেণ প্রয়োজনম। ন হি প্রধানং প্রবর্ত- 
মানমাত্মনঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমপেক্ষ্য প্রবর্ততে কিন্তু পুরুষস্ত ভোগং সম্পা- 
দয়ামীতি। যদেবং পুরুষস্ত ভোগসম্পাদনমেব প্রয়োজনং তদ! সম্পা্দিতে 
তন্মিন তন্নিস্রয়োজনং বিরন্তব্যাপারং স্তাৎ তন্মিং্চ পরিণামশূন্তে শুদ্ধত্বাৎ 
সর্ব দ্র্ারোবদ্ধরহিতা: স্থান্ততশ্চ সংসারোচ্ছেদ ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_ 

২২। যদ্যপি বিবেকখ্যাতিপর্য্যস্তাৎ তোগসম্পাদনাৎ কমপি রুভার্থং 
পুরুষং প্রতি নষ্টং বিরতব্যাপারং তথাপি সর্বপুরুষসাধারাণত্বাদন্তান্‌ প্রত্য- 
নষ্টব্যাপারমবতিষ্ঠতে। অতঃ প্রাধানগ্ত সকলভোক্ত সাধারাশত্বা্ন কদাচিদপি 
বিনাশ একন্ত মুক্ত বা ন সর্বেষাং মুক্তিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তন্তবতি। দৃশুড্রষ্টারে 
ব্যাখ্যায় সংযোগং ব্যাখ্যাতুমাহ-_ 

২৩। কাধ্যদ্বারেণাহন্ত লক্ষণং করোতি। শ্রশক্তিদৃ'প্তস্ত ন্বভাবঃ। শ্বামি- 
শক্তি্তষ্ট : স্বরূপম্‌ । তয়োর্বয়োরপি সংবেদ্যসংবেদকত্বেন ( সংবেদোত্যত্র সর্ববপর্বদি 
ইতি কচিৎ পুস্তকে ) ব্যবস্থিতয়োর্যা স্বূপোপলন্িপ্তসতা কারণং সংযোগঃ। 
স্‌ চ সহজে|'ভোগাভোক্ত ভাবস্বরপারান্তঃ। ন হি ভয়োনিতায়োর্ক্যাপকরোশ্চ 
স্বরূপাতিরিক্তঃ কশ্চিৎ সুংযোগঃ। যদেব তোগ্যস্য তোগ্যত্বং ভোক্ত,শ্চ 
ভোক্ত ত্বমনাদিসিদ্ধং স এব সংযোগঃ। তস্তাপি কারণমাহ-- 

২৪। যা পূর্ব বিপৰ্য্যাসাত্মিকা মোহরূপাংবিদ্যা ব্যাখ্যাতা সা। 
তস্যাবিবেকখ্যাতিরপসা সংযোগস্য' কারণং হেয়ং হানক্রিরারাঃ কর্শ্মোচ্যতে। 
কিং পুনস্তদ্ধানমিত্যাহ_ 


৮১৯) 

২৫। তস্যা অবিট্যারা; শ্থরপবিকুদ্ধেন সম্যগ্জ্ঞানেন উগ্মূলিতায়া 
যোহয়মভাব্তশ্মিন সতি তৎকার্য্যস্য সংযোগস্যাভাবন্তদ্ধানমিত্যুচ্যতে। 
অরমর্থ:--নৈতস্য মূর্তত্রব্যবৎ পরিত্যাগে! যুজ্যতে কিন্তু জাতায়াং বিবেক- 
খ্যাতাববিবেকনিমিত্তঃ সংযোগঃ শ্বয়মেব নিবর্তত ইতি তস্য হানস্‌। যদেব চ 
সংযোগস্য হানং তদেব নিত্যকৈবল্যস্যাপি পুরুষস্য কৈবল্যং ব্যপদিশ্ততে । 
তদেবং সংযোগস্য স্বরূপং কারণং কাধ্যঞ্চাভিহিতম্‌। অথ হানোপায়কথন- 
স্বারেণোপাদেয়কারপমাহ-_ 

২৬। অন্যো গুণা অন্ত: পুরুষঃ ইত্যেবংবিধস্য বিবেকস্য খাতিঃ প্রখ্যা 
সা হানস্য দৃশ্থপরিত্যাগস্যোপায়ঃ কারণম্‌। কীদৃশী অবিপ্লৰা ন বিদ্যতে 
বিপ্রবো বিচ্ছেদোহস্তরাস্তরাব্যুখানরূপো যস্যাঃ সা অবিপ্লবা। ইদমত্র ভাৎ- 
পধ্যম্-_প্রতিপক্ষতাবনাবলাদবিদ্যা প্রবিলয়ে বিনিবৃত্তজ্ঞাতৃকত্তৃত্বাভিমানীয়! , 
রজন্তমোমলানভিভূতায়৷ বুদ্ধেরস্তর্্ম খায়া যা চিচ্ছায়াসংক্রাস্তিঃ সা বিবেক- 
খ্যাতিরিত্যুচ্যতে।  তস্যাঞ্চ সন্ততত্বেন প্রবৃত্তায়াং দৃশহাধিকারনিবৃত্তে- 
ভবত্যেব কৈবল্যম্‌ | উৎপন্নবিবেকখ্যাতেঃ পুরুষস্য যাদৃশী প্রন্তা ভবতি 
তাং কথয়ন্‌ বিবেকথ্মাতেরেব স্বরূপমাহ__ 

২৭। তস্যোৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য ভজ্ঞাতব্যবিবেকরূপা প্ররক্তা প্রান্ততৃমৌ 
সকলসালম্বনসমাধিভূঙ্গিপর্য্যস্তং সপ্তপ্রকারা ভবতি। তত্র কাধ্যবিমুক্তিরূপ! 
চতুপ্রকারা। ভাতং ময়া জ্ঞেয়ং ন জ্ঞাতব্য কিঞ্চিদন্ডি, ক্ষীণা মে ক্লেশা ন মে 
কিঞ্চিৎ ক্ষেতব্যমন্তি, অধিগতং ময়া হানং (ঝ্ঞানমিতি বা), প্ৰাথ্থ৷ মন] 
বিবেকখ্যাতিরিতি প্রতায়াস্তরপরিহারেণ তস্যামবস্থায়ামীদৃপ্যেব প্রজ্ঞা জায়ন্তে। 
ঈদৃশী প্রন্তা কার্য্যবিষয়কং নির্শলং জ্ঞানং কার্য্যবিমুক্কিরিত্যুচ্যতে । চিত্ত- 
বিযুক্তিত্তিধা। চরিতার্থা মে বুদ্ধিগুণাঃ ক্কৃতাধিকারা গিরিশিখরনিপতিত! ইৰ 
গ্রাবাপো ন পুনঃ স্থিতিং যাস্যন্তি। স্বকারণে প্রবিলয়াভিমুখানাং মোহাভিধান- 
মূলকা রণাভা বান্রিশ্রয়োজনত্থাচ্চীমীযাং কুতঃ প্ররোহঃ ? শ্বাঝ্ীভৃতশ্চ মে সনাধি- 
সতশ্মিন্‌ সতি ন্বরূপপ্রতিষ্ঠোহহমিতীদৃশী ত্রিগ্রকারা চিত্ববিমুক্তিঃ। তদেবমীদৃশ্তাং 
সপ্তবিধধপ্রান্ততৃমিপ্রজ্ঞায়ামুপজাতায়াং পুরুষঃ কেরল ইত্যুচ্যতে। বিবেক- 
খ্যাতিঃ সংষোগাভাবহেতুরিতুাক্তং তয্যাস্ত ংপত্তৌ কিং নিমিত্তমিত্যাহ_ 

২৮। * হোগাঙ্গানি বক্ষ্যমাণানি তেযামনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্বকাদভ্যাসাদ! 
নিবেকগ্যাতেরবিশুদ্ধিক্ষয়ে চিতসবস্য প্রকাশাবরণলক্ষণক্লেশরুপাংশুদ্ধিক্ষয়ে 
যা জ্ঞানদীপ্ডিস্তারতম্যেন সাত্বিকঃ পরিণামোবিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তন্তস্যাঃ খ্যাতে- 


(২৭) 
হেঁতুরিতার্থ:। হযোগাঙ্গানূষ্ঠানাদবিগুহিক্ষয় ইত্যুক্তং কানি পুরস্তানি যোগা- 
জানীতি তেযামুদ্দেশমাহ 

২৯। ইহ কানিচিৎ সমাধেঃ সাক্ষাছুপকারকত্েনাস্তরাণ্যঙগানি বা ধারপা- 
দীনি। কানিচিৎ প্রতিপক্ষতৃতহিংসাদিবিতর্কোন্মলনদ্বারেণ অমাধেরুপকুর্বাস্তি 
যথা যমনিয়মাদয়ঃ | তত্রাসনাদীনামুত্তরোত্তরমুপকারকত্বং যথা সত্যাসনজয়ে 
প্রাণায়ামস্থৈর্য্যম্‌ । এবমুন্তরত্রাপি যোজাম্‌। ক্রমেণৈষাং শ্বরূপমাহ-__ 

৩*। তত্র প্রাণবিয়োগপ্রয়োজনব্যাপারোহিংসা। সা চ সর্ধানর্থ- 
হেতুঃ। তদভাবোহহিংসা। হিংসার়াঃ সর্বপ্রকারেণৈব পরিহার্ধাত্বাৎ প্রথমং 
তদভাবরূপায়া অহিংসায়া নির্দেশ: | সতাং বাশ্মনসয়োর্যথার্থত্বম্‌ । স্তেয়ং 
পরন্বাপহক্সণম্‌ । তদভাবোহন্ডেয়ম্‌ । ব্রহ্ষচর্য্যমুপন্থসংযম:ঃ। অপরিগ্রহোভোগ- 
সাধনানামনঙ্গীকারঃ | তে এতে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমশব্দবাচ্যা। যোগাঙ্গত্থেন 
নির্দিটাঃ |. এষাং বিশেষমাহ 

৩১। জাতিব্ণঙ্গপত্থাদি: | দেবস্ডীর্থাদিঃ। কালশ্চতুর্দগ্াদিঃ | সময়োত্রাক্মণ- 
প্রয়োজনাদিঃ। এতৈশ্চতুভিরনবচ্ছিন্নাঃ পূর্বোক্তা অহিংসাদয়োষমাঃ সর্ব 
ক্ষিশ্াদিযু চিত্রভূমিযু ভৰা মহাব্রতমুচ্ততে। তদ্যথা-ত্রাহ্ণং ন হনি- 
য্যামি, তীর্থে কঞ্চন ন হনিষ্যামি, চতুর্দস্াং ন হনিষ্যামি, দেবত্রাঙ্মণাদার্থ- 
বাতিরেকেণ ন হনিধ্যামি ইতি । এবং চতুর্বিধাবচ্ছেদব্যতিরেকেণ কঞ্চিং ক্চিৎ 
কদাচিৎ কন্মিংশ্চিদপার্থে ন হৃনিষ্যা্মীত্যনবচ্ছিন্না। এবং সত্যাদিযু যথা” 
যোগং যোজাম। ইখমনিয়তীকৃতীঃ সামান্তেনৈব প্রবৃত্ত মহাত্রতমিত্যুচ্যতে 
ন'পুনঃ পরিচ্ছিম্নাবধারণম্‌। নিয়মানাহ-_ 

৩২। শৌচং দ্বিবিধং বাহামাত্যন্তরঞ্চ। বাহং মৃজ্জলাদিভিঃ কারক্ষালনষ্‌। 
আভ্যন্তরং  মৈত্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনম। সম্তোষস্তটিঃ। শেষাঃ 
প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানাঃ। এতে শৌচাদয়োনিয়মশববাচাঃ। কথমেষাং 
যোগাঙ্গত্বমিত্যত আহ-_ 

৩৩। বিতর্ক্ন্ত ইতি বিতর্কা যোগপরিপস্থিনো হিংসাদরঃ । তেষাং 
প্রতিপক্ষভাবনে সতি বলা বাধোভবতি তদা যোগঃ সুকরো ভব্তীতি ভব- 
তোব যমনিয়ময়োর্যোগাজত্বম্‌। ইদানীং বিতর্কাণাং স্বরূপং ভেদং (প্রকারং ) 
কারণং ফলঞ্চ ক্রমেণোহ_ 

৩৪। এতে পুর্ব্বোক্তা হিংসাদযঃ প্রথমং ত্রিধা ভিদ্যস্তে। কৃতকারিতা- 
হহুমোদনতেদেন । তত্র স্বপ্ং নিষ্পাদিতাঃ কৃতাঃ। কুরু কুর্কিতি প্রধো- 


জকব্যাপারেণ সমূৎপাদিতাঃ কারিতাঃ।২ অন্েন ক্রিরমাণাঃ সাধ্বিত্যলীকৃতা 
অনুমোদিতাঃ। এতচ্চ হ্ৈবিধাং পরম্পর্ব্যামোহনিরাকরণীয়োচাতে। 
অন্তখা মন্দমতিরেবং মন্তোত ন ময়া স্বয়ং হিংসা কতেতি নাস্তি মে দোষ ইতি। 
এতেষাং, কারণ প্রতিপা্নায়াহ__-লোতক্রোধমোহপূর্বক। ইতি। যদাপি 
লোভক্রোধো প্রথমং নিৰ্দ্দিষ্ট তথাপি সর্বরেশানাং মোহম্তাহনাত্মন্তাত্বাতিমান- 
লক্ষণন্ত নিদানত্বাৎ তন্মিন সতি স্বপরবিভাগপূর্বাকন্ধেন লোভক্রোধার্দীনা- 
মুন্ধবাৎ মৃলত্বমবসেয়ম। মোহপূর্বিকা সর্বদোষজাতিরিতার্থ:। লোভ- 
তৃষ্যা। ক্রোধঃ কৃত্যাকত্যবিবেকোম্মলকঃ প্রজলনাজ্মকশ্চিতধর্মঃ। প্রত্যেকং 
কৃতাদিভেদেন ত্রিপ্রকারা অপি হিংসাদরে! মোহাদিকারণত্বেন ত্রিধা 
ভিদান্তে। তেষামেব পুনরবস্থাভেদেন ভ্রৈবিধামাহ--মৃছ্মধ্যাধিমাত্রাঃ | 
মৃদবো মন্দা ন তীরা নাপি মধ্যাঃ। মধ্য ন মন্দা নাপি তীত্রাঃ। অধিমাত্রা-, 
ব্ৰীত্রা ন মধা! নাপি মন্দাঃ। ইতি লব তেদাঃ। ইখং ত্ৰৈবিধ্যে সতি সপ্চ- 
বিংশতিঃ | সৃদ্বাদীনামপি প্রত্যেকং মৃছমধ্যাধিমাব্রতেদাজ্ৈবিধ্ং সগ্তবতি। 
তদ্যধাযোগং যোজাম্‌। তদ্যথা--মৃছমৃদ্মৃ'মধ্যোযুদ্তীব্র ইতি। এতেষাং 
ফলমাহ-_হুঃখাজ্ঞানানস্মফলাঃ। দুঃখং  গ্রতিকূলতয়াহবভাপমানোরাজস- 
শ্চিতধর্শঃ | অক্তানং মিথ্যাঞ্জানং সংশয়বিপর্যয়রূপম্। তে ছুঃখা- 
জনে । অনস্তমপরিচ্ছিন্নং ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ । ইত্খং তেষাং স্বরূপ- 
কারণাদিভেদেন জ্ঞাতানাং গ্রতিপক্ষভাবনকা যোগিন। পরিহ'রঃ কর্তব্য 
ইত্যুপদিষ্টং ভবতি। * এবামভ্তযাসবশাৎ প্রকর্ষমাগচ্ছতামনুনিষ্পাদিপ্তঃ সিদ্ধয়ো যপা 
ভবস্তি তথা ক্রমেণ প্রতিপাদয়িতুমাহ_ ® 

৩৫। তন্তহিহিংসাং ভাবস্ত: সন্নিধো সহজবিরোধিনামপ্যহিনকুলাদীনাং 
বৈরত্যাগোনির্শ্মৎসরতয়াবস্থানং ভবতি। হিংস্র হিংশ্রস্থং তাল স্টীতার্থট। সত্যা- 
ভাসবতঃ কিং কিং ভবতীত্যাহ = 

৩৬। ক্রিয়মাণা হি ক্রিয়া যাগাদিকাঃ ফলং স্বর্গাদিকং প্রযচ্ছন্তি। তন্ত তু 
সত্যাত্যাসবভোযোগিনস্তখা সত্যং প্ররুষ্যতে যধাহরুতাযামপি ক্রিয়ায়াং যোগী 
ফলমাপ্রোতি । তদ্ধচনাৎ যক্ণ কম্তচিৎ ক্রিয়ামকুর্বাতোহপি ক্রিয়াফলং ভবতীত্যর্থঃ। 
্মন্তেরাভ্যাসবতঃ ফলমাহ -- 

৩৭1 'অন্েরং বঙ্গহিভান্ততি যোগী তদা তন্ত প্ৰকর্ষারিরভিলাষপ্তাপি 
সর্কাতোদিকানি রত্বায়্যপতিষ্ঠস্তে। বরহ্চর্য্যাভ্যাসন্ত ফলমাহ__ 
, ৩৮1 ষঃ কিল বঅ্ক্ষচর্য্যমত্যস্ততি তা তৎ্প্রকর্ষারিরতিশয়ং বীর্ষ্যং ' 


৩ 


( ২২ ) 


সামর্থ মাবিভর্ধতি | বীর্ধযনিরোধো ফি প্রহ্চর্ধাং তন্তু প্রকর্ষাচ্ছযীরেন্সিয়মনঃস 
ৰীৰ্ঘ্যং প্রকর্ষমাগচ্ছতি । অপরিগ্রহাত্যাসন্ত ফলমাহ -- 

৩৯। কথমিতাশ্ক ভাব: কথন্তা। জন্মনঃ কথন্ত। জন্মকথন্ত! | তকঙ্তাঃ 
সন্বোধঃ সন্যগ্জ্ঞানদ । অন্মান্তরে কোহহমাসং কীদৃশঃ কিংকার্য্যকারীতি 
বিজাসায়াং সর্ধমেব ন সম্যক জানাতীভার্থঃ। ন কেবলং ভোগসাধন- 
পরিগ্রহ এব পরিগ্রহঃ যাবনা্মনঃ শরীরপরি গ্রজোইপি পবিগ্রহঃ। ভোগ- 
সাধনত্বাচ্ছরীরন্য | তশ্মিনি সতি বাগান্থবন্ধাদ্বহিষ্ঘধায়ামে প্রত ন 
তান্বকজ্ঞানপ্রাতর্ভাবঃ | যদা পুনঃ শরীবাদিপরিগহনৈরপেক্ষোণ মাধ্যস্থা" 
মবলম্বতে তা মধ্যন্তন্ত রাগাদিত্যাগাৎ সমাক্‌ জ্ঞানহেতুর্ভবত্যেব পূর্বাইপরজন্ম- 
সন্থোধ:। উক্ত! যমানাং সিদ্ধয়ঃ | অথ নিরমানামাহ-_ 

৪৬। যঃ শৌচং ভাবয়তি তন্ত শ্বাসেথপি কারণস্বরপপর্যালোচন- 
ছারেগ [জুস দ্বণা সমুপজারতে। অশুচিরয়ং কায়ো নাত্রাগ্রহঃ কার্যা 
ইত্যমুনৈব হেতৃমা পবৈবন্তৈশ্চ কায়বন্তিবসংসর্গঃ সংসর্গাভাবঃ সম্পদ্যতে। 
সংসর্গপরিবর্ক্মনং ভবতীতার্থঃ। যঃ কিল সশ্বমেব কায়ং জুঙ্খগতে তৰদবস্থা- 
দর্শনাৎ স কথং পরকীয়ৈস্তর্াভৃতৈশ্চ কায়ৈ: সংসগর্মস্থবতি ? শোচন্তৈৰ 
ফলাস্তরমাহ 

§১। তবস্তীতি বাক্যশেষঃ। সন্বং প্রকাশস্থথাদ্যান্মকম্‌ । তসা শুদ্ধিঃ 
ঝজনশ্ডুমোডামনডভিতবঃ । সৌমনস্যং থেদানমুভবেন মানসী প্রীতিঃ।, একা- 
গ্রতা নিয়তেঞ্রিরবিষয়ে চেতসঃ স্থৈর্যাম্‌। ইন্জিয়জয়োবিষয়পরাব্দুখানামিন্লিয়াণাং 
স্বা'ন্তবস্থানম্‌ । আত্মদর্শনে বিবেকখ্যাতিরপে চিত্রস্য সোগাত্বং সমর্থত্বম। 
শৌচাভ্যাসবত এতে সত্ব ্ুদ্ধযাদয়?ঃ ক্রমেণ প্রাহুর্তবস্তি। তথাহি সত্বগুদ্ধিঃ। 
সন্বশ্তন্ধেঃ সৌমনন্যম । সৌমনশ্যাদেকাগ্রতা। একাগ্রতার। ইক্করিরজয়ন্ত্রাদান- 
দর্শনয়োগ্যতেতি। সস্তোধাভ্যাসস্য ফলমাহ-- 

৪২। সন্তোষ প্রকর্ষেণ যোগিনশ্তথাধিধমাস্তরং ন্থখমাবির্ভবতি যস্য বাহৃবিযয়- 
সুখশতেনাপি ন সমম্‌ । তপসঃ ফলমাহ--- 

৪৬। তপঃ সমভ্যসামানং চেতসং ক্লেশার্দিলক্ষণাশুদ্ধিক্ষরন্থারেণ কার়েন্সিয়াণাং 
শিদ্ধিযুৎংকৰ্ধনাদধাতি। অয়ম্্ব--চাঙ্গায়ণাদিনা চি বর্লেশক্ষয়ন্তংস্ষয়াদিন্দিয়াদীনাং 
হুক্মবাধহিতবিপ্রকৃদর্শনাদিসামণ্যমাবিবতি। কায়ল্য যথেচ্ছসণুত্মহব্বাদীনি। 
খ্বাধ্যায়প্য কফলনাহ্‌ = ‘ 

৪৪ । আঅভিগ্রেরম্রজপাদিলক্ষণে স্বাধ্যায়ে প্রকষ্যধাণে যোগিন ইইীয়া- 


(*২৬ ) 
ইতিপ্রেতয়া দেবনা সম্পুয়োগোজবন্ি, সা দেবতা প্রত্যক্ষ! তবতীতাখয। 
ঈশ্বর প্রণিধানস্য ফলমাহ-- 

৪৫1 ঈশ্বরে যোহরং ভক্তিবিশেষস্ত ্থাৎ সমাধেক্ক কুলক্ষণস্যাবি9র্ভাবো ভবতি 
বন্মাৎং স ভগবানীশ্বরঃ প্রসন্ন: সন অন্তরায়রূপান্‌ ক্লেশান্‌ পরিজৃত্য সমাধিযুঁছোধকতি। 
যমনিরমান্ু ক্র সনমাহ 

৪৬। আদ্যতেহনেনেত্যাসনং পল্াসনদগ্ডাসনম্বস্তিকাসনাদি । তৎ যদ! 
স্থিরং নিষম্পং সুখমনুদ্বেমনীয়ঞ্চ ভবতি তদা তৎ যোগাঙ্গতাং তলতে । তলোষ 
স্থিরস্খাপনার্থমুপায়মাহ - 

৪৭1 তদাসনং প্রযহ্শৈখিলোনানস্তাসমাপত্তা চ স্থিরং সুখঞ্চ ভবভীতি 
সম্বন্ধ: | যন! যদাসনং বধামীতীচ্ছাং করোতি প্রযত্বশৈখিলোহপার্লেশেনৈব 
তদামনং নিম্পদ্যতে | যদ! চাকাশাদিগতে আনস্কো চেতসঃ সমাপত্তিং ক্রিয়তে- 
ইবপানেন ভাদাক্ম্যমপাদাতে তদ! দেহাহক্কারাভাবাম্লাসনং দুঃখজনকং 'ভবতি। 
অস্রিশ্চাসনজয়ে সতি সমাধ্যন্তরায়ভূতা ন প্রভবন্তাঙ্গমেভয়হাদয়ঃ । তস্যৈবাজু- 
নিষ্পাদিতফলমাহ = 

৪৮1 তম্মিস্নাসনয্লয়ে লতি ঘন্দৈ: শীতোষ্ক্ষুহৃষ্ণাদিভি্যোগী নাভিহয্যত 
₹তা্থঃ। আসনন্গয়াদনন্তরং প্রাণায়ানমাহ 

৪৯। শমালনঙ্গয়ে সতি তন্রিমিন্তকঃ প্রাণায্নামলক্ষণোযোগাক্ষবিশেষো 
ইন্ুষ্টেয়োভবতি । কীদৃশ:ঃ? শ্বাসপ্রশ্বাসরোর্গ তিবিচ্ছেদলক্ষণ: ৷ শ্বাসপ্রস্থাসৌ 
কুতলক্ষণে। তাঁযোগতিবিচ্ছেদস্িধ।  রেচনাক্ষেপণপূরণন্বারেণ  বাহা- 
ভ্যন্তরেযু স্থানেযু গতেঃ প্রবাহপ্য বিচ্ছেদে। বারণং প্রাণায়াম উচ্য্ত। 
তলন্যৈৰ সুখাবগমায় বিভঙ্গা স্বক্নপং কণয়তি-- 

৫৯ । নবাহাবুৰিঃ শ্বাসোরেচকঃ। আস্তর্বত্তিঃ প্রশ্বানঃ পুরক:। স্স্তবৃত্তিঃ 
কুম্তকঃ ৷ তন্মিন্‌ ্লমিব কুন্তে নিশ্চলতয্না প্রাণা অবস্থাপ্যন্ত ইতি কুম্ভকঃ। 
ব্রিবিধোধয়ং প্রাণায়ামো দেশেন কালেন সংখ্যয়া চোপলক্ষিতে। দীর্ঘসুশ্- 
সংক্ো ভবতি। দেশেনোপলক্ষিতে। যথা নাসাদ্বাদশান্তাদৌ। নাসামারত্য 
বাদশা, লপর্ধ্যস্তমিত্যর্থ ।  কালেনোপলক্ষিতো * বখা কটত্রিংশল্সাপ্াদি- 
প্রমাণঃ | সংখ্যরোৌপলক্ষিতো যথা ইয়তোবারান কৃত এতাবস্ঠিঃ শ্বাস- 
্রস্থাসৈ; * প্রথম. উদ্ঘাতোভব ভীত্যেতদুক্ঞানার  সংখ্যাগ্রহণদুপাতম্‌) 
উর্যাতে৷ নাভিমূল:ৎ প্রেরিতস্য বাযোঃ শিরদ্যতিহননম্‌। জীন ্রাণাযামা” 
নক্কিধায চতুর্থনভিধছিসাহ - | 
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৫১। প্রোপসা বান্ধো বি স্তা্দিঃ। আভ্যস্তরো বিষয়ো হৃদয়- 
নভিচক্রাদিঃ। তৌ 'ঘৌ বিবরাবাক্ষিপ্য পর্যালোচ্য যঃ স্ুস্তরূপোগতি- 
বিচ্ছেদ: গ চতুর্থ; প্রাণায়ামনঃ। তৃতীরস্ম্াৎ কুস্তকাখ্যাদয়মদা বিশেষঃ--স 
বাহান্যস্তরৌ বিষয়াবপর্ধযালোচোব সহসা তপ্রোপলনিপতিতজলন্তায়েন 
যুগপং স্তম্ভবৃত্্যা নিশ্পদ্যতে। অস্য তু বিষয়দ্বরাপেক্ষকো নিরোধ: । 
অয়মপি পূর্ববন্দেশকালসংখ্যাভিরুপলক্ষিতো দরব্যঃ। চতুর্কিধস্যাংস্য 
ফলমাহ 

৫২। ভতঃ ডন্মাৎ প্রাপায়ামাৎ প্রকাশসা চিত্তসস্বগতস্য যদাবরণং 
ক্লেণপরূপং তৎ ক্ষীরতে বিনশ্থতীতাথঃ । ফলাস্তরমাহ--- 

৫৩। ধারণ! বক্ষামাণলক্ষণান্তান্থ । প্রাণায়ামৈঃ ক্ষীণদোষং মনো যত্র হত 
ধার্য্যতে তত্র তত্র স্বিরং তবতি ন বিক্ষেপং ভঙ্গ তে। প্রচ্যাহারস্য লক্ষণমাহ = 

£৪। ইন্লিয়াণি শ্বশ্ববিষয়েভাঃ প্রতীপমাহিয়স্তেংস্রিন্রিতি প্রতাহারঃ। স 
চ কথং নিম্পদ্ত ইত্যাহ--চক্ষরাদীনামিন্গিয়াগাং স্ব? স্বোবিষয়োরূপাদিন্ডেন 
স্প্রয়োগস্ডদাভিমুখ্যে বর্ত্তনং তদভাবজ্তপাভিমুখাং পরিত্যাজ্য স্বজপমাজে- 
ফবন্থানং তশ্মিন সতি চিত্তস্বরূপমাত্রান্থকারীণীক্তিয়াণি ভবস্তি। যতশ্চিতমনুবর্ত- 
মানানি মধুকররাজমিব মধুমক্ষিকা: সর্বযাণীন্রিয়াণি প্রহীয়স্থে অতশ্চিত্ত- 
নিরোধে তানি প্রত্যাহৃতানি ভবস্তি। তেষাং চিতস্বরূপান্থকারঃ প্রত্যাহার উক্তঃ । 
ফলমাহ -- 

€৫। অভাসামানে হি প্রত্যাহারে তথা বশ্টানায়তানীক্দয়াণপি সম্পদাকে 
যথা বাঁক্বিষয়াভিমুখতাং নীয়মানান্তপি ন যাস্তীত্যৰ্থং। 

তদেবং প্রথমপাদোক্তলক্ষণস্য যোগস্যাঙ্গহৃতং ক্লেশতনুকরণফলং ক্রিয়া- 
যোগমভিধায় ক্লেশানামুন্দেশং স্বক্নপং কারণং ক্ষেত্রং ফলঞ্চোক্ত! কর্শ্মণামপি 
ভেদং কারণং শ্ব্ূপং ফলঞ্চাতিধায় বিপাকসা প্বরূপং কারণঞ্চাভিহিতম্‌। 
ততস্তানাত্বাৎ ক্রেশাদীনাং জ্ঞানব্যতিরেকেণ তাগন্াাশকাত্বাৎ জ্ঞানধ্য চ 
শীস্ীয়ত্বাৎ শীস্তদ্য চ হেয়হেরকারণোপাদেয়োপাদানকারণত্বেন চতুর্কহ- 
্বাৎ হেয়গ্য চ হানবাতিরেক্ষেণ স্বরূপানিষ্পত্তেহনযহিতং চতুর্ব্ স্বস্বকারপ- 
সহিতমভিধীয় উপাদেরকারণভূতায়া বিবেকথ তেঃ কারণভূতানামস্তরঙ্গবহি 
রঞ্জভাবেন স্থিতানাং যোগাঞ্কানাং যমাদ্বীনাং শ্বরূপং ফলঈহিতং বাকত্য 
ধারণাপর্যন্তানাঞ্চাসনাদীনাং পরম্পরমুপকার্ষেপকারক ভাবেনাবস্থিভানা- 
মুঙ্দেশমভিধায় প্রত্যেকং লক্ষণক্রণপুর্বকং ফলষভিছিতস্‌। তদয়ং যোগে 
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প্রাপ্তীবীজভাব আলন প্রাণীয়মৈরস্করিতঃউ গত্যাহারেশ কছমিতোধারিপীসমাধিভিঃ * 
ফলিধাতীতি ব্যাখ্যাতঃ সাধনপাদঃ ॥ 
ইতি শ্রীরাক্ষাধিরাজ-ভোজরাজ-বিরচিতায়াং দ্াজমার্গাঁতিধায়াং 
পাঞ্জলযোগশাস্তবৃত্তৌ দ্বিতীয়: সাধরপাদঃ ॥ * 


যৎপাদপদ্রন্মরণাদণিমাদিবিতূতয়ঃ । 
ভবস্তি ভবিনামস্ত ভূতনাথঃ স ভৃতয়ে ॥ 

১। তদেবং পূর্বোদিষ্টং ধারণাদাঙ্গত্রযং নিণেতুং সংযম্যংজ্ঞাতিধান- 
পূর্কাকং বাহ্যাভাস্তরাদিসিদ্ধিপ্রতিপাদনায় লক্ষরিতুযুপক্রমতে | তত্র. ধারণায়াঃ 
শ্বরূপমাহ --দেশে লাভিচক্রনাসাগ্রাদৌ চিত্তন্ত বন্ধো বিষয্রাস্তরপরিহারেণ 
যৎ স্থিরীকরণং সা চিন্তস্ত ধারণেতাচ্যতে । অরমর্থঃ__মৈত্রযাদিচিত্রপরিকর্- 
বাসিতান্তঃকরণেন যমনিয়মবতা জিতাসনেন পরিহৃতপ্রাপবিক্ষেপেণ প্রপ্যা- 
হৃতেন্দিযগ্রামেণ নির্ব্বাধে প্রদেশে খজুকায়েন জিতহন্দেন যোগিন! নাসা- 
গ্রাদৌ সম্প্রজ্ঞাতসা সমাদেরভাাসায় চিত্তন্য স্থিরীকরণং কর্তব্যমিতি ॥ ধারণী- 
মভিধার় ধানমভিধাতুমাহ - 

২। তত্র তশ্মিন দেশে বত্র চিত্তং ধৃতং তত্র প্রতার়স্য জানসা বা এক- 
তানতা বিসদৃশপরিণামপরিহারম্ারেণ যদেব ধারণারামবলম্বনীকৃতং তদবল- 
ঘ্বনতয়ৈব নিরস্তরমুৎপত্রিঃ সা ধ্যানমুচ্যতে | চরমং যোগাঙ্গং সম'ধিমাহ-- 

৩। তদেবোক্তলক্ষণং ধ্যানং হত্রীর্থমারনির্ভাসম্‌ অর্থাকারলমাবেশাদূ- 
তার্থস্বরূপং গ্গ্ভৃতজ্ঞানস্বন্মপদ্বেন স্বরূপশূন্থতাষিবাপদ্যতে স সমাধিবিত্রাষ্ট্তে | 
সহ্যগাধীয়তে একাত্রীক্রিয়তে বিক্ষেপান্‌ পরিহৃত্য ,মলো যত্র স সমাধিঃ। 
উক্তলক্ষণস্য যোগাঙ্ত্রয়স্য ব্যবহারায় স্বশান্তরে তাস্সিকীং লঙ্ঞাং কর্ত,মাহ-_ 

৪। একস্মিন্‌ বিষয়ে ধারণাধ্যানসমাধিলক্ষণং ভ্রিতয়ং প্রবর্থমানং 
সংযমসংজ্ঞরা! শাস্ত্রে ব্যবহিয়তে। তস্য ফলনাহ = 

৫। তস্য সংযমস্য জয়াদত্যাসেন সাত্ম্যোংপাদনাৎ প্রজ্ঞায়া জ্ঞাতব্য” 
প্রবিবেকরূপার়া আলোকঃ প্রসরে। ( প্রকাশো )» ভবতি। প্রজ্ঞঙ্ছেরং সম্য- 
গবভাসয়তীত্যর্থ । ভস্যোঁপযোগমাহ-- 

৬। তস্য সংযমস্য ভূমিযু থগনুক্্াবিস্বনতেদেন স্থিতান্থু চিত্ত- 
বৃত্তিযু বিনিয়োগ: কর্তব্যঃ। আঅধরামধরাং চিত্তভূমিং জিতাং জিভাং 
জঞাতোত্তরয্যামুত্তরস্যাং ভূমৌ সংঘমঃ কার্য্যয। ন হসাত্মীকৃতাধরহূদিরন্তরস্যাং 
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ভৃমৌ সংযৰং “কুর্বাগঃ ফলভাগ, তব্টুচ। সাধনপাদে যোগাঙ্গা্টাবুপদি্উ 
পঞ্চানাং লক্ষণং বিধায় অরয়াণাং কথং ন কৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ -- 

৭1 পূর্কেভ্যো যমাদিভ্যো যোগাঙ্গেতযঃ পারম্পর্যেগ সমাধেরুপকার- 
কেন্ত্যোধারণাদিযোগাঙ্গত্রয়ং লন্প্রজ্ঞাতস্য সম্যধেরস্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপনিপ্পা- 
দনাৎ। তন্যাপি সমাধ্যন্তরাপেক্ষয়া বহিরঙ্গত্বমাহ 

৮। নির্বীজল্য নিরালম্বলস্য শৃন্তভাবনাৎপরপর্য্যায়স্য সমাধেরেতদপি 
যোগাঙ্ত্রহং বহিরঙ্গং পারম্পর্যোণোপকারকত্াৎ। ইদানীং যোগসিত্ধী- 
রাখ্যাতৃকামঃ সংবমসা বিষয়পরিশুদ্ধিং কর্ড ং ক্রমেণ পরিণামত্রয়মাহ __ 

৯। ন্ুখানং ক্ষিপরমুঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং তৃমিত্রয়ম্। নিরোধ: প্রকইসত্ব- 
স্যার্গিতয়া চেতসঃ পবিণামঃ | তাভ্যাঁং বাখাননিরোধাভ্যাং যৌ জনিতৌ 
সংস্কারৌ তয়োর্যথাক্রমমন্তিভবপ্রাদুরঠাবৌ যদা ভবতঃ--অভিভবোন্তগ্ভূত- 
য়া কার্যাকরণাসামর্থোনাবস্থানম্‌ ।  প্রাহুর্ভীবোবর্তমানেধ্ধ্ন্যভিব্যক্ত ক পতয়া- 
হবস্থানদ্‌ । তদ! নিরোধক্ষণে চিহস্যোভয়বৃত্তিত্বাদন্থয়ো। যঃ স নিরোধপরিণাম 
ইত্যুচ্যুতে। অয্মর্থং--যদা  বুখানসংক্কাররূপোধর্শ্মন্তিরোভবতি নিরোধ- 
সংস্কাররূপশ্চাৰি্ভব্তি ধৰ্ম্মিক্পতয়া চ চিত্তমুভয়ঝ্রাস্বয়িদ্বেন্যবস্থিতত প্রতীযতে 
তদা স নিরোধপরিণামশব্দেন ব্যবত্বিয়তে। উলত্বাদগ্‌পবৃত্ধপ্য যদ্যপি চেতসো- 
নিশ্চলত্বং নান্ডি তথাপ্যেবস্ত তপরিণামঃ স্থের্য্যমুচ্যতে। অস্যৈব ফলমাহ__ 

১*। তস্য চেতস উক্তান্নিবোধসংস্কারাৎ প্রশান্তবাহিতা ভবতি। পরি- 
হতবিক্ষেপতয়া সপ্বশপ্রবাহপরিণামি চিত্তং ভবতীতার্থঃ। নিরোধপরিণাম- 
মভিধাত্র লমাধিপরিণামমাহ 

১১। সর্বাথত] চলদ্বান্লানাবিধাথ গ্রহণং চিত্তস্য বিক্ষেপো ধৰ্ম্ম: । একশিলে, 
বাবলগ্বনে লনবুশপরিণামতা! একাগ্রত্বং তদপি চিন্তস্য ধর্ণঃ। তয়োর্যখাক্রমং 
ক্ষয়োদযৌ। সর্বার্থভালক্ষণসা ধর্খসা ক্য়োহতান্তমভিভবঃ এতা গ্রতালক্ষণস্য 
ধর্শসা  প্রাহর্ডাবোংতিবাক্ষিশ্চিত্তস্যোডিক্তসস্বস্যাস্বরিতয়াহবস্থানং সনাধিপরি- 
পাদ ইড্যুচাতে। পূর্বশ্যাৎ পরিণামাদস্যারং বিশেষঃ--তত সংস্কারলক্রপয়ো- 
ধৰ্শ্মরবোরভিভবপ্রানর্ডাবে পূর্বল্য বুখানসংস্কারস্য ভ্তগ্ভাব উত্তরস্য নি- 
কোধসংস্কাররূপস্যোত্তবোংনভিতৃতত়েনাবস্থানম্‌। ইত তু ক্ষরোদয়াবিতি 
স্বার্থতারূপস্য  বিঙ্ষেপদ্যাত্যস্ততিরস্কারাদন্ৎপত্তিরভীতেহ্ধবনি « প্রবেশ 
ক্ষ, এক্টাগ্রাতালক্ষণদ্য ধর্শস্যোস্তবোবর্তহানেহধ্বনি প্রকটত্বম। তৃতীর- 
মেকাডাজাপরিণামসান্ব _- 
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১২1 সমাহিতসোধ চিত্তস্যৈকঃ৯+ প্রত্যরো বৃত্তিবিশেষঃ ' শীস্তোহভীত- , 
মধ্বানং প্রবিষ্ঃ। অপরস্ত উদ্দিতো বর্ততমানেধ্বনি ক্ষরিতি। স্বাবপি 
সমাহিতত্বেন তুল্যাবেকরূপালত্বনত্বেন স্দূশৌ প্রতারাবুভয়ত্রাপি সমাহিত" 
স্যৈব চিত্তস্যান্বয়িত্বেনাবস্থানং স একাগ্রভাপরিণাম ইত্যুচ্যতে। চিত্তপর্রিণাম- 
মুক্তরূপমন্তত্রাতিদিশন্নাহ 

১৩। এতেন ত্রিবিধেনোক্রেন চিবপরিণামেন ভূতেষু স্বলহুন্দেযু ইন্দি 
যব বুদ্ধিকন্থান্তঃকরণভেদেনাবস্থিতেযু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন ত্রিবিধঃ পরি- 
শামোব্যাখ্যাতোহবগন্তব্যঃ | তত্র স্থিতন্য ধশ্রিণঃ পর্ব্বধর্্বনিবুত্তে ধর্ম্মান্ত- 
রাপত্তিধ শ্্পরিণামঃ | যথা মুল্লক্ষণস্য ধর্দিণঃ পিওরূপধর্শ্মপরিত্যাগেন ঘট- 
স্মপধর্ম্মান্তবস্থীকারোধর্ন্মপরিণাম ইত্যুচাতে । লক্ষণপরিশামো হথা তোৰ 
ঘটস্যানাগতাধ্বপরিতাগেন  বর্থমানাধবশ্বীকারন্তৎপরিত্যাগেন চাতীতাধবৃ- 
পরিগ্রহঃ | অনন্থাপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটদ্য প্রথমদ্থতীয়য়োঃ সঘৃপয়োঃ 
কাললক্ষণযোরম্বযিতেন । যতশ্চলং গুণবৃত্তং নাপরিণমদানং ক্গণনপ্যান্তে | 
নম্থ কোহয়ং ধন্্ীত্যাশক্া ধর্িপোলক্ষণমাহ-- 

১৪। শান্তা যে কৃতন্বস্বরাপার! অতীতেহ্ধন্চমুপ্রবি্টীঃ | উদ্দিতা থে 
অনাগতমধ্বানং পরিত্যজা শ্বশ্বধাপারং কুর্বন্তি । অব্যপদেশ্বা যে শক্তি 
রূপেণ স্থিত ব্যপদে্ং ন শক্যন্তে। ৰথ! সর্বং সর্বাধ্যকমিত্যেবমাদয়ঃ | 
নিয়তকার্যাকারণরূপয়! যোগ্যতয়াবচ্ছিন্না শক্তিরেবেহ ধণ্মশব্দেনাভিধীয়তে । 
তং ভ্িবিধমপি * ধর্ম্মং যোহনহুপতত্যন্নবৰ্ততেহন্বয়িত্বেন শ্বীকরোতি স শাস্কো- 
দিত্যাব্যপদেশ্বধর্স্মাহ্ূপাতী ধর্ম্মীহাচ্যতে। যথা সুবর্ণ ক্মচকরূপধর্্ূপরি- 
ত্যাগেন শ্বন্তিকরূপধর্ম্মান্তরপরিগ্রছ্ছে সুবর্ণর্লপতয়াহস্তবর্তমানম্‌। তেষু ধর্শেষু 
কথঞ্চিন্িরেষু ধর্ম্মিকূপতয়। সামান্যাস্মনা ধৰ্মরূপ'তয়া চ বিশেবাখ্মনাহ বন্থিত- 
মনপায়িত্বেনাবভাসতে। একস্য ধর্শিণঃ কথমনেকে পরিণামা ইত্যাশঙ্কাহ 

১৫। ধৰ্ম্মাণাম্‌ উক্তলক্ষণানাং যঃ ক্ৰমন্তস্য যত প্রতিক্ষণমন্তত্বং পরিদৃশ্- 
মানং পরিণামস্যোক্তলক্ষণস্যান্তত্বে নানাবিধত্বে হেতুলিঙ্গং জ্ঞাপকং ভবতি। 
অ্পমর্থঃং--যোহংয়ং নিয়ত: ক্রমে! মৃংকণাৎ মৃংপ্বিগুস্তত;ঃ কপালানি তেভ্যশ্চ 
ঘট হইত্যেবংর্ূপঃ পরিদৃশ্তমানঃ পরিগ্রামস্যাব্ত্বমাবেদয়তি তশ্মিরের 
ধর্ম্মিণি * যে লক্ষণপরিণামস্যাংবস্থাপরিণামস্য চ ক্রমঃ সোহপানেলৈব 
ন্তায়েন পরিণামান্তত্বে গমকোহবগস্তব্যঃ। সর্ব এব ভাবা নিয়তেনৈব 
ক্রধেণ প্রতিক্ষণং পরিণমধানাঃ পরিদ্ৃগুস্যে। অতঃ সিদ্ধং ভ্রাতা 
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পরিণামান্ততম্ণ সর্কেষাং চিত্তাঙ্দীনাং পরিণমমানানাঁং কেচিন্র্থাঃ প্রতা- 
ক্ষেণেবোপলভ্যন্থে যথা সুখাধয়ঃ সংস্থানাদরশ্চ। কেচ্চিচ্চৈকাস্তেনাফুষান- 
গম্যা যথা ধৰ্ম্মসংস্কারশক্রিপ্রডৃতরঃ। ধর্দিণশ্চ ভিন্নাভিন্নর্পতরা সর্ধরানু- 
গষঃ। ইর্দানীমুক্তস্য সংবমস্য বিষয়দর্শনহ্থারেণ সিদ্বীঃ প্রতিপাদয়িতুদাহ 

১৬1 ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন যৎ পরিণামত্রয়মুক্রং তত্র সংঘমাৎ তশ্মিন্‌ 
বিষয়ে পূর্বোক্তসংঘমন্য করণাগতীতানাগতজ্ঞানং যোগিনঃ সম্যগাবির্ভবতি । 
ইদমতর (তাৎপর্যযম্_-অস্বিন্‌ ধশ্রিণযসং ধর ইদং লক্ষণমিয়মবস্থ। চানাগতা- 
দধ্বনঃ সমেত্য বর্তমানেহ্ধ্বনি শ্বং ব্যাপারং বিধায়াতীতমধবানং প্রবিশ- 
তীত্যেবং পরিহ্বতবিক্ষেপতয়া যদ সংযমং করোতি তদা যৎকিঞ্চিদতিক্রাস্ত- 
মনুৎপন্নং বা তৎ, সর্দং যোগী বিজানাতি। যতশ্চিতস্য শুদ্ধসত্বপ্রকাশ- 
রূপত্বাৎ সর্বার্থগ্রহণসামর্থমবিদ্যানিভির্বিক্ষেপৈরঞআং পরিহিয়তে। যদা তু 
তৈন্তৈক্পারৈর্কিক্ষেপাঃ ' পরিত্থিয়স্তে তদ! নিবৃতমলস্যেবাদর্শস্য সর্বার্থগ্রহণ- 
সামর্থ্যমেকা গ্রতা বলাদাবি9ষতি। সিদ্ধান্তরমাহ-__ 

১৭। শবঃ শ্রোত্রেক্সিয়গ্রানহবোনিয়তক্রমবর্ণাত্মা নিয়তৈকার্থপ্রতিপত্তা- 
বচ্ছিয়ঃ;, যদি বা ক্রমরহিতঃ স্ফোটাত্আা শাগ্রসংস্কতবুদ্ধিগ্রাহং, উভয় 
ত্রাপি পদরূপোবাকারপশ্চ, তয়োরেকার্থপ্রতিপকে। সামর্থাৎ। অর্থে 
জাতিগুপক্রিয়াদিঃ। প্রতায়োজ্ঞানং বিষয়াকার| বুদ্ধিবৃত্তিঃ। এফাং শব্দার্থ 
জ্ঞানানাং ব্যবহারে ইতরেতরাধ্যাসাৎ ভিন্নানামপি বুদ্ধোকরূপতাসম্পাদনাৎ 
সন্ধীণত্বদ। তথা হি ' গামাময়েতুাক্তে কশ্চিৎ গোলক্ষণমর্থং * গোত্বজাত্যবচ্ছিন্ং 
সাঙ্গামিমৎপিগুরূপং শব্দং তথ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ ভদৃগ্রাহকমভেদেনৈবাধ্যবস্যতি। 
ন ত্বস্য গোশকোবাচকোইয়ং গোশকস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকং জ্ঞানমিতি 
ডেদ্দেন বাবহরভি। তথাহি--কোহয়মর্থঃ কোহয়ং শব্দ: কিমিদং জান- 
[মতি পৃষ্টঃ সর্বত্ৈকরূপমেবোতরং বদতি গৌরিতি। স যদোকরূপতাং ন 
প্রতিপদ্যতে কথমেকমুত্তরং প্রহচ্ছতি? এভস্মিন্‌ স্থিতে যোহয়ং প্রবিতাগঃ__ 
ইং শবসা ভবং বদ্বাচকত্বং নাম, ইদমর্থসা যদাচ্যত্বনিদং জ্ঞানস্য যৎ প্রকা- 
শকক্বমিতি প্রবিভাগং বিধায় তশ্মিন্‌ প্রবিভাগে যঃ সংঘমং করোতি তস্য 
সর্কোধাং ভূতানাং মৃগপক্ষিসরীস্থপাদীনাং যক্রতং যঃ শব্দস্তত্র জ্ঞানমৃৎ- 
পদ্যতে। অনেনৈৰাভিপ্রাযেণৈতেনাহয়ং শব্দঃ সমুচ্চরিত , ইতি সর্যং 
জানাতি । সিদ্ধান্তরনীহু--- * " 

১৮৭ ছিবিধাশ্চিতসা বাসনারূপাঃ সংস্কারাঃ। কেচিৎ শস্বতিমাত্বোৎ- 
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পাঁদনফলাঃ কেচিং জাত্যা ুর্ডোগলক্ষণবিপকহেতব:| যথা ধর্শ্মাধন্মাখ্যাঃ। তেষু 
:স্কারেযু যদ! সংযমং করোতি এবং ময়া সোহখোহনুভূত এবং-খয় সা ক্রিয়া 
নিম্পাদিতেতি পূর্ববৃত্তং সর্বমন্তুসন্দধানো ভাবনয়ৈবাববৌধকমস্তরেণোছ দ্ধসংস্কারঃ 
সর্বমতীতং স্মরহতি। ক্রমেণ সাক্ষাতকতেযৃদ্বুদ্ধেযু সংস্কারেযু পূর্বজন্মমৃত্তানপি 
জাত্যাদীন্‌ প্রত্যক্ষেণ পশ্ততি। সিন্ধান্তর্মাহ 

২৯। প্রতায়স্ত পরচিয়ন্ত কেন্চিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন গৃলীতন্তয যদ! 
সংযমং করোতি তদা পরকীয়ন্ত চিগ্রশ্ত জ্ঞানমুতখপদাতে সরাগমস্ত চিত্তং বিরাগং 
বেতি। পরচিত্তগতানপি ধর্ম্মান্‌ জানাতীতার্থঃ। অক্তৈব পরচিত্তজ্ঞানন্ 
বিশেষমাহ = 

২৯। তন্তু পরস্ত যচ্চিনং তৎ, লালম্বনং স্বকী য়ালস্বনেন সহিতং ন শক্যতে 
জ্ঠাতৃমবলন্বনস্ত কেনচিলিঙ্গেনাবিষয়ীকৃতস্বাৎ । লিঙ্গাচ্চিত্তমাত্রং পরস্তাবগতং ন 
তু নীলবিযয়ষন্ত চিত্তং পীভবিধয়মিতি বা। যচ্চ ন গৃহীতং তত্ৰ সংযমন্ত কৰ্ভ- 
মশক্যত্বার তবতি পরচিত্তস্ত যোবিষয়স্তত্র জানম্‌। তশ্মাৎ পরকীয়চিত্তং নালব্বন- 
সহিতং গুহাতে। তন্যালম্বনস্যাগৃহীতত্বাচ্চিত্তধম্মাঃ পুনগৃহিন্ত এব। যদা তু 
কিমনেনালদ্বিতমিতি প্রণিধানং করোতি সদা তৎসংযমাত্তদ্বিযয়মপি জ্ঞানমুৎপদ্যত 
এব । সিদ্ধত্তরমাহ-__ 

২১। কায়ঃ শরীরং তন্তু রূপং চক্ষগ্রাহোগ্ণঃ তন্মিয়াস্ত্যপ্মিন কায়ে 
রূপমিতি সংযমাৎ তন্ত রূপন্ত চক্ষর্গাহ্ৃত্ুরূপা যা শক্তিস্ত1: স্তম্ভে ভাবনা- 
বলাৎ প্রতিবসন্ধেণ চক্ষুপ্রকাশাসংযোগে চক্ষষঃ প্রকাশ: সবধন্মন্তসা- 
হসংযোগে তদ্গ্রহণব্যাপারাভাবে যোগিনোহন্তদ্ধানং ভবতি । ন কেনচি- 
দসৌ দৃশ্যত ইত্যর্থ; 1 . 

২২ । এতেনৈব করূপান্তদ্ধানোপায়প্রদর্শনেন শল্গাদীনাং *শ্রোত্রাদি গ্রাহাণা- 


চুল 


মন্তদ্ধীনমুস্তুং বেদিভব্যম্‌। সিদ্ধান্তরমাহ-__ 
২৩। আম্পুবিপাকং যৎ পূৰ্কারুতং কর্ম্ম তদ্দি প্রকারং লোপক্রমং নিরু- 


পক্রমঞ্চ। তত্র সোপক্রমং ‘যৎ ফলদননায়োপক্রমেণ কার্ধযকরণাভিমুখোন 
সহ বর্ততে। বথোষপ্রদেশে প্রসারিতমার্্রবন্ত্রং শীত্রমেব গুব্যতি। উক্তরূপ- 
বিপরীতং নিরুপত্রমং যথা তদেবাপ্রবাসঃ সংবর্ছিতমন্ষগদেশে চিরেণ 
শোষমেভি। ভ্তশ্মিন্‌ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংঘমং করোতি কিং মম কর্ণ্ম শীস্ব- 
বিপাকং চিরবিপাকং বাঁ। এবং ধ্যানদাঢটীদপরাস্তজ্ঞানমস্যোৎপদাতে । অপ- 
রাস্তঃ শরীরবিরোগন্তন্মিন জ্ঞানম্__অমুগ্মিন কালেহসুদ্ষিন দেশে মম” শরীর- 
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বিয়োগো ভবিষ্ভীতি নিঃসংশয়ং কশনাতি । অরিষ্েত্যো বা। .অরিষ্টানি 
ব্রিবিধাস্াধ্যাত্মিকাধিতৌতিকাধিদৈবিকভেদেন। তত্ৰাধ্যাত্মকানি *পিহিত- 
কর্ণ: কোষ্টস্য বায়োর্ঘোষং ন শৃণোতীত্যেবমাদীনি। আধিভৌতিকান্ত- 
২কপ্মা্বিকৃতপুরুষার্শনাদীনি। আধিদৈবিকান্তৎকাণ্ড এব ত্রমশক্যন্বর্গাদি- 
পদার্ঘদর্শনাদীনি। তেভাঃ . শরীরবিয়েগকালং  জানাতি। যদ্যপি 
অযোগিনামপ্যরিষ্টেভ্যঃ প্রায়েণ তঙজ্জ্ঞানমুপদ্যতে তথাপি তেষাং সামান্তা* 
কফারেণ। তৎ সংশয়রূপং যোগিনাং পুনশিয়তদেশকালতয়! প্রত্যক্ষ বদব্যতি- 
চায়ি। পরিকর্মমনিম্পাদভূতাঃ সিন্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ _ 

২৪। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষান্থ যো বিহিতঃ সংঘমঃ, তস্য বলানি 
মৈজ্রার্দীনাং সন্বন্ধীনি প্রাদুর্ডবন্তি। মৈত্রীকরুণামুদিতান্তথাহস্য প্রকর্ষং 
গচ্ছন্তি যথ! সর্বস্য মিত্রত্বাদিকং সম্প্রতিপদ্যতে। সিদ্ধান্তরমাহ-_ 

২৫। হন্তযাপিসম্বন্ধিধু বলেষু কৃতসংযমস্য তদ্বলানি হস্তাদিবলান্া- 
বির্ভবন্তি। তদয়মর্থ:--যশ্রিন হস্তিবলে বায়ুবেগে সিংহবীর্ঘ্যে বা তন্মযী- 
ভাবেন সংযমং করোতি তৎসর্বসামর্থাযুক্তত্বাৎ সর্বামস্য প্রাদর্ভবতীত্যথঃ। 
সিদ্ধাসন্তরমাহ 

২৬। প্রবৃত্তিধিষয়বতী জ্যোতিক্ষতী চ প্ৰাগুক্তা। তস্যাং যোংগাবা- 
লোকং সাত্বিকপ্রকাশগ্রসরভ্তস্য নিখিলেযু বিষয়েযু স্কাসাৎ তত্বাসিতানাং 
বিষয়াণাং ভাবনা সাস্তঃকরণেছেজ্রিয়েযু প্রকষইশক্তিমাপনেযু ুক্ষসা পরমা- 
ণাদের্বাবছিতস্য তৃম্যন্তর্গতস্য নিধানাদের্বিপ্রকষ্টস্য মের্বপরপার্খববর্তিনোরসা- 
মনানেজ্ঞনমুৎপদ্যতে । এতৎসমানবৃত্তাস্তং সিদ্যন্তরমাহ - 

২৭। কৃর্য্যে প্রকাশময়ে যঃ সংযমং করোতি তস্য সপ্ন তুতুবংস্থঃ- 
প্রভৃতিযু লোকেধু যানি ভুবনানি তত্বৎসক্লিবেশভাঞ্জি পুরাণি রেযু যথা- 
বদস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। পূর্বশ্থিন্‌ সুত্রে সাত্বিকপ্রকাশ আলম্বনত্বেনোক্তঃ। 
ইহ তু ভৌতিক ইতি বিশেষঃ। ভৌতিক প্রকাশালক্বনন্ারেণ সিদ্ধান্তরমাহ 

২৮। তারাণাং যো বাছোবিশিষ্টঃ সর্িবেশঃ তশ্বিন চক্রে কৃতসংঘমস্য 
জ্ঞানমৃৎপদ্্যতে । স্বৈধ্য প্রলাশেন হততেজস্বপ্হাত্তারাণাং হুর্য্যনংবঘমাতজ্জ্ঞানং 
ন শক্কোতি ভবিতুমিতি পৃথগর়মুপ্ায়োংভিহিতঃ | সিদ্ধান্তরমাহ-_ 

২৯। করবে নিশ্চলে জ্যোতিবাং প্রধানে কৃতসংঘমস্য তাসাং তারাপাং 
বা গতিঃ প্রত্যেকং নিয়তকালা, নিয়তদেশা চ তস্যা জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইয়ং 
তায়াইযং গ্রহ ইয়তা কালেনামুং রাশিমিদং নক্ষত্রং ষাস্যতীতি অর্বং জানাভীতি 
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শৃত্সার্থঃ। ইদং কালজ্ঞানমস্য ফলমিত্যুক্তুস্তবতি। বাহাঃ সিদ্ধাঃ, প্রতিপাদ্যা- 
স্তয়নাঃ গ্রতিপাদরিতুমুপক্রমতে-_ * 

** | শরীরবর্তি নাভিসংত্তকং যং যোড়শারং চক্রং তশ্মিন কৃতসংমস্য 
যোগিনঃ কায়গতোযোইসৌ ব্যাহো বিশিষ্ইং রসমলধাতুনাড্যার্দীনামবস্থানং 
তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে । ইদমুক্তং ভবতি-_নাভিচক্রং শরীরস্য মধাবর্তি সর্ধতঃ 
প্রস্থভানাং নাড্যা্দীনাং সুলভূতমতন্তত্র কৃতাবধানসা সমগ্রঃ সন্নিবেশো- 
যথাবদাভাতি । সিদ্ধান্তরমাহ-_ 

৩১। কণ্ঠে গলে কৃপঃ কঠকুপঃ। জিহ্বায়া মূলে ভিহ্বাতস্তোরধস্তাৎ কূপ 
ইব কুপো গর্তাকার প্রদেশঃ প্রাণাদের্যংসম্পর্কাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ গ্রাহুবস্তি তন্মিন্‌ 
ক্লুতসংঘমস্য যোগিনং ক্ষুৎপিপাসদয়োনিবর্তস্তে । ঘর্টিকাধস্তাৎ শ্োতসাপ্যায়- 
মানে তমন্মিন ভাবিতে ভবভোোবংবিধা সিক্কিং | দিগ্ধান্তরমাহ _- , 

৩২ । কণকৃপস্যাধস্তাৎ সদা কৃর্ম্মাথ্া। নাড়ী । তস্যাং কৃতলংযমমসা 
চেতসঃ স্্্যামুৎপদাতে । তৎস্কানমনুপ্রবিষ্টস্য চঞ্চলতা ন তবতীত্যার্থ:। যদি 
বা কারে দ্বৈৰ্ধ্যমুৎপদ্যতে ন কেনচিৎ F্পন্দয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ | সিদ্ধান্তর- 
মাহ ১ 
৩৩। শিরঃকপালে ব্রক্ষরন্ধণাখাং ছিদ্রং প্রকাশাধারত্বাৎ জ্যোতি | যথা 
গৃহাভ্যস্তরস্থস্য মণেঃ প্রসরস্তী প্রভা কুঞ্চিতা বিবর প্রদেশে দংঘটতে তথ! হৃদয়ন্থঃ 
সাত্বিক: প্রকাশ: প্রস্থতন্তত্র সম্পিণ্িতত্বং ভজতে । তত্র কৃতসংশমস্য যে দাবা 
পৃথিব্যোরস্তরালবর্থিনঃ সিদ্ধা দিব্যাঃ পুরুষাস্তেবামিতর প্রাণিভিরদৃষ্যানাং তস্য 
দর্শনং ভবতি। তান স পশ্যতি তৈশ্চ লপ্তাংত ইত্যর্থঃ। সৰ্বজ্তত্তে 
উপায়াস্তরমাহ __ | 

৩৪ । নিমিত্তানপেক্ষং মনোমাত্রজন্যমবিসংবাদকং দ্রাপ্থংপদামানং জ্ঞানং 
প্রতিভা | তসাঁং সংষঘমে ক্রিরমাণে প্রাতিভং বিবেকথ্যাতে: পর্ব্বভাবি 
ভারকং জ্ঞানমুদেতি । যখোদেদযতি সবিতরি পূর্যাং প্র! প্রাতৃর্ডবতি 'তত্বদ্বিবেক- 
খ্যাতেঃ পূর্বং তারকং সর্বাবিষয়ং জ্ঞানমাবির্ভবতি। ₹স্মিন্‌ সতি সংযমা স্করানপেকঃ 
সর্বং জানাতীতার্থঃ । সিদ্ধান্তরমাহ . 

৩৫1 হৃদযং শরীরস্য প্রদেশবিশেষস্তস্বি্ধোমুখন্বল্পপুরীকাভাস্তরেং স্থঃ- 
করণস্য স্বানঙ্‌। তত্র কৃতসংযমসা স্ব-পর-চিন্তজ্ঞানমুৎপদ্দাতে । শ্বচিত্তগতাঃ 
লর্কা বাসনাঃ পরচিক্তগতাংশ্চ রাগার্দীন্‌ জানাতীত্যর্থ | সিদ্ধাস্তরনাহ -- 

শু৬। সন্ধং প্রকাশস্ুখাস্মকঃ প্রাধানিকঃ পরিণানবিশেষঃ | পুরুষো চোক্তা- 
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' হ্ধিষ্ঠাতৃরূপঃ । তয়োর্ভোগাভোক্ত রূশত্বাৎ চেতনাচেতনত্াচ্চাত্ান্তাসন্কীর্ণং 
ভিন্নত্বমিত্যর্থ । তয়োর্ধঃ প্রত্যয়স্যাবিশেফোভেদেনাপ্রতিভালনং তশ্মাৎ শীসত্বস্যৈৰ 
কর্তৃতাপত্ত্যা যা সুধদুঃখসংবিৎ স ভোগঃ । স সব্বস্য স্বার্থনৈরপেক্ষ্যেণ পরার্থঃ 
পুরুষার্থনিমিত্: । তন্মনাদপ্তো ৰঃ স্বার্থ; পুরুষন্বরূপমাত্রালম্বনঃ পরিতাক্তাহস্বারসন্ধে 
যা চিচ্ছায়াসংক্রান্তি্তত্র কৃতসংঘমস্য পুরুষবিষয়ং জ্ঞানমুংপদ্যতে। তদেবংরূপং 
পালস্বনং জ্ঞানং সব্বনিষ্ঠং জানাতি ন পুনঃ পুরুষো জ্ঞাতা জ্ঞানস্য বিষয়ভাবমাঁপদ্যতে 
বন্রেয়স্বাপত্রেঃ। ভ্ঞাতৃদ্তেয়্োষ্চাত্যস্তবিরোধাৎ'। অস্যৈব সংযমস্য 
ফলমাহ-- 

৩৭ । ততঃ পুরুষনংযমাদভ্যস্যমানাৎ ব্যাখিতস্যাপি জ্ঞানানি জায়স্তে। 
তত্র প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানং তস্যাবিভীবাৎ সুন্দাদিকমর্থং পশ্ঠতি। 
জ্াবণং শ্রোত্রেক্সিয়জং জ্ঞানম। তন্মাচ্চ প্ররুষ্ঠাৎ দিব্যং দিবি ভবং শব্দং 
জানাতি। বেদনা স্পেন্র্িয়জং গ্ঞানং বেদাতেহনয়েতি কৃত্বা তান্ত্রিকা। 
জয়! বাবহিয়তে । তন্মাৎ দ্িবাম্পর্শবিষয়ং জ্ঞানমুপজায়তে | আদর্শ- 
শ্চক্ষুরিজিয়ত্রং জ্ঞানম্‌ । আ সমস্তাৎ দৃশ্ঠতে রূপমনেনেতি কতা । তসা প্রকর্ষা- 
দিবাং রূপজ্ঞানমুংপদ্যতে। আম্বাদোরসনেক্রিয়জং জ্ঞানম্‌। আস্বাদ্যতে- 
হনেনেতি কৃত্া। তশ্মিন্‌ প্রকুষ্টে দিব্যে রসে সংবিছ্পজায়তে। বার্তা গন্ধ- 
সংবিত্তিঃ | বৃত্তিশব্দেন তান্রিক্যা পরিভাবয়া ঘ্বাণেক্্িয়মুচ্যতে । বর্তৃতে গন্ধ- 
বিষয় ইতি কৃত্া। বুত্তেঘ্রাণেক্্িয়াজ্জাতা। বা গন্ধসংবিস্তিঃ ॥ তস্যাং প্ৰক্বষ্য- 
মাণায়াং পিব্যোগন্ধোহমভৃয়তে | এতেষাং ফলবিশেষাণাং বিষয়বিভাগমাহ = 

৬৮। তে প্রাক্প্রতিপাদিতা১ট ফলবিশেষা সমাধেঃ প্রকর্ষং গচ্ছস্ত 
উপসর্গ উপত্রবা বিস্বকারিণঃ | তত্র হর্ষবিস্থয়াদিকরণেন সমাধি: শিখিলী- 
ভবতি। ব্যখানে তু ব্যবহারদশায়াং বিশিষ্টফলদায়কত্বাৎ সবিন্ধযোতবস্তি'। 
সিদ্ধাপ্তরমাহ | 

৩৯। বাযাপকত্থাদাত্মচি য়োনির়তকর্শীবশীদেব শরীরাস্তর্গতয়োরেব তোক্ত- 
ভোগ্যকাবেন যৎ সংবেদনমুপজার়তে স এব শরীরে বন্ধ ইতাচাতে। তদ্যদা 
সমাধিবশাধ্ধন্ধকারণং ধন্মাধন্্াখ্যং শিখিলং ভবতি তানবমাপদাতে, চিত্সা 
যোহনৌ প্রচারো হৃদয়প্রবেশাদিন্তরিয়ন্বারেণ বিষয়াতিমুখোন প্রনরস্তস্য 
সংবেদনং জ্ঞানম্‌ --ইয়ং চিত্তবহা নাড়ী, অনয়| চিত্তং বহতি, ইয়ঞ্চ প্রাণাদি- 
বহাভ্যোনাড়ীভ্যোবিলক্ষণেতি স্বপরশরীরয়োঃ সঞ্চারং বদা জানাতি তদা! 
পরকীমশরীরং মৃতং জীবচ্ছরীরং বা চিত্তসঞ্চার্ছারেণ প্রবিশতি। চিত্তঞ্চ 
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পরশরীরে প্রবিশদিক্দিযণাপ্যনুবর্তস্তে জধুকররাজমিব মধুমক্ষিকাঃ। ততঃ 
পরশরীরংক্প্রবিষ্টোযোগী স্বশরীরবৎ তেন ব্যবহরতি। যতোব্যাপকয়োশ্চিত্ত- 
পুরুষয়োর্ডোগলক্কোচে কারণং কর্ম্মাহভুৎ তচ্চেৎ সমাধিনাক্ষিপ্রং তদা স্ব, 
স্থ্যাৎ সর্কত্রৈব ভোগনিপ্পত্তিঃ। সিদ্ধান্তরমাহ | 

৪০। শমস্তানামিক্তিয়াণাং তুষজজালাবৎ যা ধুগপছুখিতা বৃত্তি: সা জীবন- 
শব্দবাচ্য।। তক্যাঃ ক্রিয়াতেদাৎ প্রাণাদিভিঃ সংজ্ঞাভির্ধ্যপদেশঃ ॥ তত্র হৃদয়া- 
ুখনাসিকাহ্ীরেগ বায়োঃ প্রাণনাং প্রাণ ইতুচ্যতে । নাভিদেশাৎ পাদাগুষ্- 
পর্যাস্তমপনয়নাদপানঃ। নাতি প্রদেশং পরিবেষ্ট্য আ স্মস্তান্গয়নাৎ সমানঃ। 
কুকাটিকাদেশাৎ অ! শিক্পোবৃত্বেরুয়য়নাহদানঃ | ব্যাপা নয়নাৎ' সর্বশরীরব্যাগী 
ব্যানঃ। 'তজ উদানস্তয সংযমদ্বারেণ জয়াদিতরেধাং বামুনাং নিরোধাৎ 
উদ্ধগামিত্বেন জলে মহানত্থাদৌ মহতি বা কর্দমে তীক্ষেয্ু কণ্টকেমু বা ন, 
সক্তে যোগী। অতিলপুস্বাত্ত লপিগ্ডবজ্জলাদে মজ্জিতো হপুযুদশচ্ছতীত্যর্থঃ | 
সিদ্ধান্তরমাহ 

৪১। অপ্রিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্তা সমানাথ্যন্য বায়োর্ল্জয়াৎ সংফমেন বশী- 
কারাৎ নিরাবরণস্তাগ্রেরফ্কুততেজ্গস। প্রজ্রলন্নিব যোগী প্রতিতাতি। সিদ্ধান্তর- 
মাহ 

৪২। শ্ৰোত্ৰং শৰদগ্ৰাহকমাহঙ্কারিকমিন্রিযম । আকাশং ব্যোম শব্দতন্মাত্র- 


কার্য্যম্‌। তয়োং সম্বন্ধো দেশদেশিভাবলক্ষণঃ। তশ্মিন কৃতসংযমন্ত 
যোগিনো দিব্যং  শ্রোত্রং প্রবর্ততে। যুগপৎ শুক্ষব্যবহিতবিপ্রকুটশবাশ্রহণ- 
সমর্থং ভব্তীত্যথঃ 1 সিদ্ধান্তরমাহ * 


৪৩। কায়ঃ পাঞ্চভৌতিকং শরীর: ত্তাকাশেনাবঁকাশদানাৎ যঃ সঙ্বন্ধ- 
স্তত্র সংযনং বিধায় লঘুনি তুলাদৌ সমাপত্তিস্থন্মমীভাবলক্ষণ৷ তাং বিধায় 
প্রাপ্তাতাস্তলবুভাবোযঘোগী প্রথমং তুবি যথারুচি সঞ্চরন্‌ ক্রমেপোর্ণনাভ- 
তস্কজালে সঞ্চরমাণ আদিত্যরশ্মিভিশ্চ বিহরন যথেষ্টমাকাশেন গচ্ছতি। 
সিদ্ধযন্তরমাহ 

৪৪। শরীরাঘহির্যী মনসঃ শরীরনৈরপেক্ষোোণ বৃত্ত সা মহাবিদেহা 
নাম বিগত্শরীরাহন্কারদাচযদ্বারেণোচ্যতে । ততন্তন্তাং কৃতসংযমাৎ প্রকাশা- 
বয়ণক্ষয্:-_-সাত্বিকস্ত চিত্তস্ত বঃ প্রকাশস্তম্ক খুদাবরণং ক্লেশকর্শ্মাদি তপ্ত ক্ষয় 
প্রবিলয়োভবতি। অয়মথঃ--শরীরাহঙ্কারে সতি বা মননো বহিবুত্তিঃ 
সা কল্পিতেতাচ্যতে। যদা পুনঃ শনীরাহঙ্কারভাবং পরিত্যঙ্জা স্বাতক্তোপ 
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মনোরৃতিঃ সাহকলিতা। তন্তাং সংযমাৎ যোগিনঃ সর্কে চিত্তমলাঃ ক্ষীয়ত্তে 
তদেবং পূর্বস্তবিষয়াঃ পরাস্থবিষয়া সধ্যতবাশ্চ সিদ্ধীঃ প্রতিপাস্তানস্তন্ং ভূন, 
জানাদিরূপা বান্থাঃ কাযব্যহাদিরূপা আ্যস্তরাঃ পরিকর্ম্নিষ্পাদরূপ! মৈত্র্যা- 
দিযু. বলানীত্যেবমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিন্তম্চান্তঃকরণবহিষষরণলকষ ণেস্রিয- 
ভবাঃ প্রাণাদিবায়ু্তবাশ্চ সিদ্বীশ্িত্তদাডটার সমাধেশ্চ সমাঙ্বীসোৎপতকে 
প্রতিপাদোদানীং  শ্বদর্শলোপযোরিসবীঞ্জসমাধিসিদ্ধযে বিবিধোপার়প্রদর্শ- 
নায়াহ 

৪৫। পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং তৃতানাং যে পঞ্চাবস্থাবিশেষরপা ধৰ্ম্মঃ 
ইথলত্বদিয়ন্ডর্র কৃতসংযমন্ত ভৃতদ্য়োভবতি। তৃতানি বস্যান্পন্ত ভবস্কীতার্থ:। 
তথাহি-_তৃহানাং পরিদৃশ্তমানং বিশিষ্টাকারবৎ রূপং সূলম্‌। শ্র্নপঞ্চৈযাং 
ধষখাক্রমং  কার্কশ্বসেহোষ্ণতাপ্রেরণাবকাশদানলক্ষণম্‌। শুষ্ক বথাক্রমং 
ভৃতানাং কারণত্বেন ব্যবস্থিতানি তন্মাত্রাণি। অন্বর়িনো গুণা: প্রকাশ- 
প্রবৃত্তিস্থিতি্নপতয়া সর্কত্রৈবাস্বয়িত্বেন সমুপলভান্তে । অর্থবন্ধং তেঘেব 
গুণেবু ভোগাপবর্গমম্পাদনাখা! শক্তিঃ। তদ্দেবস্তুতেধু পঞ্চহুক্তলক্ষণাবন্থা- 
ৰচ্ছিয়েযু প্রত্যবস্থং লংযমং কুর্ক্সন্‌ যোগী ভূততজয়ী ভবত্বি। তদ্যথা-_প্রথমং 
ইলে রূপে সংযমং বিধায় তদনু সুন্ম (স্বরূপ) ইত্যেবংক্রমেণ তন্ত কৃতসংযমন্ত 
সন্ধন্নাস্থুবিধায়িস্তোবৎসাম্ুসারিণ্য হব গাবোতৃতপ্রক্ৃতয়োভবন্তি | . ভন্তৈব 
ভূতজয়ন্ত ফলমাছ - 

৪৬। অণিমা পরমাপুজপাপৰিঃ | মহিমা! মহত্বম্‌। লঘিমা তূলপিও- 
বলখুত্বপ্রাপ্তিঃ। গরিমা গুরুত্মম্। প্রাধিরঙ্গল্যগ্রেণ চন্ত্রাদিস্পর্শনশক্তিঃ । 
প্রাকাম্যমিচ্ছানভিধাতঃ। শরীরাস্তঃকরণেষ্বীশ্বরত্বমীশিছম্‌। সর্বত্র প্রভ- 
বিষ্ণুত্থং বশিত্বং--সর্কাণ্েব ভূতাস্তুন্ুগামিত্বাত্তদুক্তং নাতিক্রামস্তি। বত্রকামা- 
বসায়ো! যন্মিন্‌ বিষয়েই কাম ইচ্ছা! ভবতি তশ্মিন্‌ বিষয়ে ফোগিলোহবসায়ো- 
ভবতি। তং বিষয়ং স্বীকারদ্বারেণাভিলাযসমাপ্তিপর্য্যস্তং নয়তীতার্থ)। এতে 
অণিষাদ্যাঃ সঈমাধুপঘোগিতৃতঙজ়াৎ যোগিনঃ প্রাদুর্ভবস্তি। যথা ( তংসিঙ্ধো- 
যোগী ) পরমাগুতপ্রাপ্ডেব্বজাদিকানপাস্তঃপ্রবিশতি । এবং সব যোজ্যম্‌ । ত 
এতে অণিমাদয়োংধে। গুণ! মহাসিদ্ধয় ইত্যুচান্তে। কারসম্পৎ বঙ্ষামাণ! তাং 
প্রাপ্নোতি। ত্ধর্থানতিযাতশ্চ তলত কায়ন্ত যে ধর্ম্মা রূপাদয়ন্তেবামনভি. 
ঘাতোহনীশোতবতি নান্ডি তেষাং নাশ ইতার্থ:। লাহস্ত রূপমনির্দহতি ন 
বায়ু শোষরতীত্যাদি কং যোজাম্‌। কারসম্পদমাহ-__ 
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৪৭ | রূপলাবণ্যবলানি প্রসিদ্ধানি। খঞ্জসংহননং বন্জবৎ কঠিনা, সংহতিরন্ত ও 
শরীরে ভবতীতার্থঃ। ইতি কায়ন্তাবিতৃতিগুণসম্পৎ। এবং ভূতজয়মতিধার 
প্রাপ্ততূমিকন্তেন্সিয়জয়মাহ 

৪৮। প্রহণমিজিয়াণাং বিবয়াভিমুখী বৃত্তি । ম্বরূপং সামান্েন প্রকা- 
শত্বম্‌। অশ্মিতা অহঙ্কারানুগমঃ। অন্বগ্ার্থবন্ত্ে পূর্ববং। এতেযামিত্ত্রি- 
যাণামবস্থাপঞ্চকে পূর্ববৎ সযমং কৃতেন্ত্রিরজরী ভবতি। তগ্ত ফলমাহ-_ 

৪৯| শরীরম্ত মনোধদহুত্রমগতিলাভো  মনোজবিত্বম। কায়নির- 
পেক্ষাণামিক্ত্িয়াপাং বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ | সর্ববশিত্ধং প্রধানজয়ঃ। 
এতাঃ সিদ্ধয়ো জিতেঞ্জিয়ন্ত প্রাদুর্ভবস্তি। তাশ্চান্মি শাস্বে মধু প্রতীক! 
ইত্যুচ্যন্তে। যখা মধুন একদেশোইপি শ্বদত এবং পরত্যেকমেতাঃ সিদ্ধায়ং 
স্বদস্ত ইতি মধুপ্রতীকাঃ। ইন্দ্রিয়সয়মতিধায়াস্তকেরণজয়মাহ-- ৪ 

৫*। তশ্মিন্‌ শুদ্ধে বুদ্ধেঃ সাবিকপরিণামে কৃতসংযমস্য যা সব্বপুরুষয়ো- 
ফুৎপদ্যতে বিবেকথখ্যাতিগুণানাং কর্তৃত্বাভিমানশিথিলীভাবরূপ! তম্মাহাত্ম্যাৎ 
তব্ৈব স্থিতন্য যোগিনঃ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্ সমাধের্ভবতি। 
সর্বেষাং গুণপরিণামালাং ভাবানাং প্থামিবদাক্রমণং সর্বাভাবাধিটাতৃত্ম্‌। 
তেযামেব চ শাস্তোদিতাবাপদেশ্বধর্শিদ্বেনাবস্থিতানাং ঘথানদ্িবেকজ্ঞানং 
সর্বজ্ঞাতৃত্ম্‌। এষা চাশ্মিন শাস্ত্রে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং প্রাধধায়াং 
বিশৌক] নাম সিদ্ধিক্চ্যতে । ক্রমেণ ভূমিকান্তরমাহ 

৫১। এতদ্যামপি বিশৌকায়াং দিষ্ধো যদা বৈরাগামুংপদাতে যোগিন- 
সদা তন্মান্দোষাণাং রাগাদীনাং যন্বীজমবিদাদয়ঃ তস্যাঃ ক্ষয়ে নির্শু্ীত্ে 
কৈবল্যমাত্যন্তিকী ছুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য গুণানামধিকারপরিপমাপ্ৌ শ্বর্ূপ- 
নিষ্ঠম্‌। অস্বিন্েব সমাধো স্বিত্যুপায়ম[হ-_ 

৫২। চত্বারো যোগিনোভবস্তি। তত্রাভ্যাসবান্‌ প্রবুবমাত্রজোতিঃ 
প্রথম: / খতস্তরপ্রক্ঞোছিতীয়ঃ | ভূতেন্দরিযজয়ী তৃতীযঃ।  আিজ্ঞান্ত- 
ভাবনীয়শ্চতুর্থঃ। তত্র চতুর্থস্য সমাধেঃ প্রাপ্তসধবিধতৃমিপ্রজ্রস্য অন্ত্যাং 
মধুমতীসংজ্ঞাং তৃষ্িকাং সাক্ষাৎ কুর্বতঃ স্থানিনো দেবা উপনিমন্ঙ্গিতারে! 
ভবন্তি। , দিব্যসত্ীরদায়নাদিকমুপচৌকরস্তীতি | » তন্দির,পনিদস্থণে নাংনেন 
সঙ্গঃ কর্তব্যো নাঁপি সময়ঃ | সঙ্গকরণে বিষয়ভোগে পততি স্বয়করণে কৃতকৃত্য- 
মাস্বানং মন্তমানে! ন সমাধাবুৎসহতে। অতঃঞগস্ময়য়োন্যেন বঙ্জনং কর্তব্যম্‌। 
অস্যামেব ফলহৃতায়াং বিবেকথ্যাতৌ পুর্বোক্চসংঘমব্যতিরিক্তমুপায়াস্তরমাহ-_ 
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৫৩ | ক্ষণঃ র্বান্তয: কালাবয়বে! যস্য কলা প্রবিত্তক্তং ন শক্যতে। তথা- 
বিধানাং কালক্ষণানাং যঃ ক্রমঃ পৌর্ধাপর্যেণ পরিণামন্তত্র সংঘমাৎ 
প্রাগুকং বিবেকজং জ্ঞানমুৎপদ্যতে | অয়মর্থঃ--আঅয়ং কালক্ষণোহমুত্বাৎ 
কালক্ষণাহথতরোহ্যমন্ম।ৎ পূর্ব ইত্যেবংবিধে ক্রমে কৃতদংযমগ্যাত্যস্তদুন্মেংপি 
ক্ষণক্রমে যদ! ভবতি সাক্ষাৎকারম্তদাহন্তদপি নুপ্মং মহদাদি সাক্ষাৎ করো- 
তীতি বিবেকজ্ঞানোৎপত্তিঃ। অস্যৈব সংঘমস্য বিষয়বিবেকোপযোগমাহ-_- 

৫৪1 পদার্থানাং ভেদহেতেবো জাতিলক্ষণদেশ! ভবস্তি। কচিত্তেদ- 
হেতুর্জাতিঃ। যথ| গোৌরিয়ং মহিষীয়মিতি। জাত্যা তুল্যয়োর্লক্ষণং ভেদ- 
কেতুঃ। যথা ইয়ং কর্ক,রেয়মরুণেতি। জাত্যা লক্ষণেনাভিরয়োর্ভেদহেতু" 
দেশোদৃটি । যথা তুল্যপরিমাণয়োরামকয়োর্ভিন্নদেশেনাবস্থিতরোঃ। হত্র 
, পুনর্ডেদোহবধারযিতুং ন শক্যতে যখৈকদেশদ্থিতয়োত শুরুয়োঃ  পার্ধিবয়োঃ 
প্রমাণে স্তথাবিধে বিষয়ে ভেদায় কৃতসং্যমসা যদা ভেদেন জ্ঞানমুপ- 
জায়তে তদাভ্যাসাৎ সুক্মাণ্পি তত্বানি ভেদেন প্রতিপদ্যন্তে। এত" 
ছুক্তস্তবতি--যত্র কেনচিছুপায়েন ভেদে! নাবধারয়িতুং শকাম্তত্র সংযমা- 
স্তবতোব ভেদপ্রতিপত্বিঃ হুজ্মাণাং . তত্বানাম্‌ । উক্তস্য বিবেকজন্তত্ঞানস্য 
সংজ্ঞাং বিষয়ং স্বাভান্যং বাখ্যাতুমাহ-_- 

৫৫ ( উক্তসংযমবলাদন্তযারাং ভূঁমিকায়ামুৎপন্ং জ্ঞানং তারয়ত্যগা- 
ধাৎ সংসারসাগরাৎ যোগিনমিত্যদ্বর্থিকয়া সংজ্ঞা তারক মিতুচাতে । 
অন্য বিষয়মাছ__সর্ববিসয়মিতি। সর্বাণি তন্বানি নহদাদীনি বিষয়ো- 
যপ্যেতি সর্ধবিষয়ম। সর্বাভিরবন্থাভিঃ স্ুলহুষ্মাদিভেদেন তেন্ডৈঃ পরি- 
শামৈঃ সর্কেণ প্রকারেণাবস্থিতানি তত্বানি বিষয়োষসোতি সর্বথাবিষয়ম্‌। 
স্বভাবাস্তরমাহ-_-অক্রমঞ্চেতি। নিঃশেষনানাবস্থাপরিণতত্র্াত্মকভাবগ্রহণে নাহস্য 
ক্রমোধিদ্যত ইতাক্রমম্। সৰ্বং করতলামলকবৎ যুগপৎ পশ্ততীতার্থঃ। 
তন্মাচ্চ বিবেকজাৎ তারকাৎ কিং তবতীত্যাহ 

৯৬1 সন্বপুরুষাবৃক্তলক্ষণৌ। তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবলাম্‌। চিত্ত- 
সত্বপ্া সর্ধকর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্যা স্বকারণেহদুপ্রবেশঃ শুদ্ধি: | পুক্রষসা 
শুদ্ধিরুপচরিতভোগাভাবঃ। ইতি ছয়োঃ সমানায়াং শুদ্ধ! পুরুষস্য কৈবলা- 
মুৎপদাতে মোক্ষোভবতীত্যর্থঃ । 

তদ্দেবমস্তরঙ্গং যোগাঙ্গত্রয়মভিধায় তদা চ সংযমসংজ্ঞাং কৃত! সংযমস্য চ 
বিষয্ধপ্রদর্শনার্থং পরিণামত্রয়মুপপাদ্য সংযমবলোৎপদ্যমানাঃ -. পূর্বা স্তাপরান্থু- 


মধ্যন্ভবাঃ পিশ্বীরুপদর্শা সমাধাশ্বামোৎপত্রয়ে বাহা' ভূবনজ্ঞানাদিরাপা « 
আভ্যন্তবাশ্চ কায়ব্যভ্ঞানাদিকপাঃ প্রদর্শা সমাধ্যুপযোগায়েক্ষি প্রাণজয়াদি- 
পৃর্রিকাঃ পরমপুরুষার্থসিদ্ধযরে  বথাক্রমমবস্থাসহিতড়তজয়েন্ছিয়জয়সজয়ো- 
দ্ববাশ্চ বাখ্যায় বিরেকজন্রানোৎপত্রয়ে  তাংশ্থাুপায়ামুপন্স্য তাবকশ্য , সর্ব- 
সমাধাবস্থাপর্য্যস্তভবস্য স্বরূপমভিধার তৎসমাপত্তেঃ কতভাধিকারস্ত চিত্তসস্বপ্ত 
স্বকারণেইমুগ্রবেশাৎ কৈবল্যযুৎপদাত ইত্যতিহিতম্‌ । ইতি নির্ণীতোবিভূতি- 


পাদতুতীয়ঃ ॥ 
ইতি মহারাজাদিরাক্ক-উভাজদেব-বিরচিতারাং রাজমার্তগাভিধানং 
পাতগ্রলহোগশান্ত্বাতৌ নিভৃতিপাদপু তীয় ॥ 


০০০ 


যঙ্গাক্রষৈব কৈবল্যং বিনোপায়ৈঃ প্রজায়তে । 
তমেকমঙ্গমীশানং চিদানন্দনয়ং স্থমঃ ॥ 

ইদানীং বিপ্রশ্তিপত্রিসমূখত্রান্তিনিরাকরণেন সুক্ক্যা কৈবলাস্বরূপজ্ঞাপ- 
নায় কৈবল্যপাদোইরমাবভাতে | তত্র বাঃ পূর্বমুক্টাত পিদ্ধয়জ্তাসাং নানা- 
বিধজন্মাদিনিমি কারণ প্রতিপাদনদ্ধাবেশৈব শ্বরূপং বোধয়তি।- যণ্যেতাঃ সিদ্ধ 
পূর্বজন্মাভাস্তলমারধিবলাৎ জন্মার্দিনিমিপ্বমাপ্রহেনাশ্রিতা প্রবর্ন্তে তঙতন্চা- 
ফ₹নেকতবসাধান্ত সমাধেন' ক্ষঠিরস্থী ঠ্যাত্থাসোংপাদনান্র স্মাধিসিঙ্গেশ্ঠ 
প্রাধান্তথ্যাপনার্থং কৈবল্য প্রয়োগার্থধগত - 

১1 কাশ্চন জন্মনিমিবা এব দিদ্ধরঃ। যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগধনা- 
দয়; | যথা বা কপিলমহধিপ্রভৃতীনাং জন্মসমনন্বরমেবোপজারমানা জানা 
'ঘয়ঃ সাংসিদ্ধিকাঃ গ্রণাঃ। উধসিদ্ধয়ো। যথা পাতালাদো রসাযনাত্যপযোগাৎ। 
মন্্রসিক্ির্থা মন্ত্রজপাৎ কেষাঞ্চিদাকাশগননাদিঃ। ভপহসিদ্ছিষথা বিশ্বানিত্রা- 
দীনাম্‌ । সমাধিসিদ্ির্বখ! প্রাক প্রতভিপাদিতা |: এতাঃ লিব্ধরঃ পূর্বজন্মনি 
ক্ষপিতকন্মযানাসেবোপক্তারস্তে। তনশ্বাৎ সমাধিসিগ্কীবিবাহস্তাসাং সিদ্ধীনাং 
সমাধিরেব জন্মান্তরাভ্যন্তঃ কারণং মস্বাদীনি *তু নিমিবমাত্রাণি। নন্থু 
নন্দীশ্বরাদীনাং জাত্যাঙ্গিপরিণামোহন্মিল্লের জন্মসি দৃশ্যতে তৎ, কথং জন্ম 
স্তরাভাযন্তন্ত সমাধেঃ কারণস্বমুচ্যত ইত্যাশস্ক্যাহ Pe 

২। বযোহরমিহৈব জন্মনি নন্দীশ্বরাদীনাং লাত্যাদিপরিণাম: স প্ৰৰব- 
ত্যাপূরাৎ। পাশ্চাত্যা এব হি প্রকৃতয়োধমুগ্সিন্‌ জন্মনি বিকারানাপূরয়স্তি 


i ৩৫ 


জাত্যন্তরাকারেণ পরিণময়ন্তি। ননু. চ ধর্ম্মাদয়ন্ডত্র “ক্রিরমাণা উপলত্যস্তে 
তৎ কথং প্রকৃতীনামাপুরণে কারণত্বমিতাত আছ 

৩। নিমিত্তং ধৰ্ম্মাদি তৎ প্রক্ৃতীনামর্থান্তরপরিণামে ন প্রয়োঙ্ছকম্‌। 
নহি কায্যেণ কারণং প্রবর্ততে | কুত্র তহি তন্য ধর্ম্মাদেক্্বাপার ইতাহ-_- 
বরণভেদস্ত ততঃ হক্ষেত্রিকবৎ। তহন্তক্বাদনুচীয়মানান্বপ্মীদের্য২  বরণম্‌ 
আনরকমধর্ম্মাদি তন্তেবর বিরোধিত্বাৎ ভেদঃ ক্ষয়ঃ ক্রিয়তে। তশ্মিন্‌ প্রতিবন্ধে 
ক্ষীণে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মভিমতকার্ধ্যায় প্রভবস্থি। দাস্তনাহ--ক্ষেত্রিকবং। যথা 
ক্ষেত্রিকঃ কৃৃষীবলঃ কেদারাৎ কেদারান্তরং জলং নিনীবুর্ল প্রতিবন্ধকারণ- 
ভেদমাত্রং করোতি তশ্মিন ভিন্নে জলং শ্বযমেব প্রসরজরপং পরিণামং গৃহ্াতি 
ন তু জলপ্রসরণে তম্য কশ্চিৎ ব্যাপার এবমধর্শ্মাদে্সোদ্ধব্যম্‌। যদা সাক্ষাৎ 
কৃততত্বপ্য যোগিনোধুগপতৎ কর্মফলোপভোগায়াম্মীয়নিরতিশরবিভূহান্থভবায় 
যুগপদনেকশরীরনিশ্মিমিংসৌপজারতে তদ! কুতস্তানি চিত্তানি 
স্তীত্যত আহ -- 

৪। যোগিনঃ স্বয়ং নিশ্িতেযু কায়েষু যানি চিত্তানি তানি মুলকারণা- 
দশ্মিতামাত্রাদেব তদিচ্ছয় 'প্রসরস্তি অগ্নের্ধ্বিস্ফ লিঙ্গা ইব যুগপৎ পরিণমন্তি 
নন বহুনাং চিত্তানাং ভিন্লাভি প্রায়ত্বাশ্নেককারাকর্তৃত্ং স্াদিতাত আহ-- 

€। তেষামনেকেষাং চেতসাং প্রবৃিভেদে বাপারনানাত্বে একং যোগিন- 
শ্চিত্তং প্রয়োজকং প্রেরকহধিঠাতৃত্বেন। (তেন ন ভ্িন্নমতত্বম্‌।) অয়মর্থ? 
যথা স্বীযে শরীরে মনশ্চক্ষুপাণাদীনি যথেইং প্রেরয়'তাধিষঠ'তৃত্বেন তথা 
কাযধস্তরেঘপীতি । জন্মাদিপ্রভবত্বাৎ সিঞ্ধীনাং চিত্তমপি তৎপ্রভবং পঞ্চ- 
বিধমেব। ততো জন্মাদি গ্রভবাচ্চিন্তাৎ সমাধিপ্রভবসা বেলক্ষণ্যমাহ __ 

৬। ধ্যানজং সমাধিজং বচ্চিবং তং পঞ্চ মধ্োহনাশরং কৰ্ম্মবাসনারহিত- ' 
' মিতার্থঃ। যথেতরচিত্তেভ্যোযোগিনশ্চিত্তং ক্লেশাদিরহিত২ বিলক্ষণং তথা 
কর্মাপি বিলক্ষণামিত্যাহ__ 

৭। শুভফলদং কৰ্ণ যাগাদি শুরুম্। অশগুভফলদং ব্রন্মহত্যাদি কৃষ্ণম্‌। 
উত্ভয়ং সঞ্ধীর্ণং গুরুকৃষ্কম।, তত্র শুরুং কর্শা বিচক্ষণানাং দানতপঃস্বাধ্যায়াদি- 
মভাং পুরুষাণাম্‌। কৃষ্ণং . কর্ণ নারকিগাম। শুরুকষং মনুষাণণাষ্‌। 
যোগিনাস্ত সন্্যাবতামেবংবিধকর্মমবিলক্ষণং বং ফ্লত্যাগান্সন্কানেনৈবানগ্ঠানাৎ 
ন কিঞ্চিৎ ফলমারভতে । আস্যৈৰ কৰ্ম্মণ: ফলমাহ _ 


৯৮1 ইহ হি ছিবিধাঃ কর্শধামনাঃ স্থৃতিমাত্রফল! জাত্যাযুর্ভোগফলাশ্চ। 


শ্রভ ব- 


৮ 
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তন জাত্যায়র্ডোগফলা একানেকজন্মতবা ইতানেন পুরে কৃত- 
নির্ণরাঃ। যাস্ত স্বর্তিমাত্রফলাস্তাস্থ ততো যেন কর্ম্মণা যাদৃক *শরীরমারন্ধং 
দেবমনুষ্যতির্যাগাদিভেদেন তল্য বিপাকল্য বা অনুগুণা অনুরূপা বাসনা- 
হাসামেব তন্মাদভিব্যক্রিবাসনানাস্ডবতি। ( অমস্তাবঃ ) অয়মর্থঃ-- সেন কম্বণা 
পূর্ক্ং দেব্তাদিশরীরমারং জাত্যান্তরশতবাবধানেন পুনস্তধাবিধসোব 
শরীরসারস্তে তদনুরূপা এব শ্বতিফলা বাসনাঃ প্রকটাভবন্তি। লোকো- 
স্তরেঘেবারেধু ত্য, 'স্বত্যাদযোজায়ন্তে।  ইতরাস্ত সত্যোইপাব্যক্ক- 
সংজ্ঞান্তিস্তি । ন তসাং দশায়াং নারকাদিশরীরোপভোগভবা বাসনা 
বাক্রিমায়াস্তি । আসামের বাসনানাং কার্যকারণ ভাবান্থপপত্তিমাশক্ক্য 
সমর্থমিতুমাহ 

৯! ইহ নানাযোনিষু ভ্রমহাং সংসারিণাং কাঞ্চিদ্যোনিমনুত্য় যদ! 
যোন্তস্তরসহআবাবধানেন পুণস্তামেব যোনিং প্রতিপদাস্তে তদা তদ্যাং পূর্ব্বানু- 
ভৃতায়াং যোলৌ তথাবিধশরীরাদিবাজকাপেক্ষয়া যা বাপনাঃ প্রকটারৃত 
আমন তান্তথাবিধব্যপ্রকাভাবান্তিবোভূতাঃ  পুনস্তথাবিধব্ঞ্রকশনীরাদিলানে 
প্রকটাতবস্টি ।  ভাতিদেশকাশব্যবধানেইপি তাপাং ন্বানুরূপশ্থতারিফল- 
সাধনে আনন্তর্যং নৈরন্তর্যামের। কুতঃ? স্মতিসংক্কারয়োরেকরূপত্বাৎ। 
তথাহি--অন্র্টী়ষধানাৎ কর্মাণশ্চিন্তসন্ধে বাপনারূপঃ সংস্কার সমুৎপদ্যতে। 
স চ স্বর্গনরকানীনাং ফলানাঞ্চাক্করভাবঃ | কর্ণ্মণাং বা যাগাদীনাং শক্তি" 
রূপচয়াহবস্থানম্‌ ।* কর্ত,ব্বা তথাধিধভোগভোক্ত্বূপং সামর্থান্‌। তস্তঃ 
সংস্কাবাচুস্থতিঃ স্বতেশ্চ সুথতুখোপতোগঃ | তদগভবাচ্চ পুনরপি সং্ষার- 
স্রত্যাদয়: ৷ এবঞ্চ সতি বসা শ্চিসংক্গারাবয়োভিত্রান্তঙ্যানন্তর্দ্যাভাবে চঢরলভঃ 
কার্ধাকাবণভাব: । অশ্াকন্ধ যদান্ুভব এব সংঙ্কারোভবতি সংস্কারশ্চ ম্মতি- 
রূপতয়া পরিণমতে তদৈকসোব চিত্রস্যানতসন্ধাতহেনাগিভত্বাৎ কার্ধাকারণ- 
ভাবো ন তর্ঘটঃ | 'ভবডাননস্তর্য্যং কার্ধাৎ কারণভাবশ্চ বাঁসনানাং যদা তু প্রথম- 
মেবান্গুভব: প্রবর্ডতে তদা কিং বাঁসনানিষিকক উত নিনিমিবৱক ইতি শঙ্কা- 
মপনেতুমাহ . 

১*। তাঁপাং বাসমানামনাদিত্বং ন বিদ্যাতে 'আদির্যাসাং তাসাং ভাব- 
স্ত্ম। আপামাদিননীত্যরথঃ। কু ইতাত আহ-_গ্মাশিযোনিভাতাৎ । ধেয়- 
মাণীর্শভামেহিরূপা সদৈব সুখসাধনানি মে তুযাস্থঃ মা কদাচন তৈধিয়োগে! 
মধ ভূয়াদিতি সন্ধল্পবিশেষোবাসনানাং কারণং তস্য নিত্যহাদ্াদিসকা- 


( 8¥ 5) 


দিত্যর্থ; । এতহুক্রস্তবতি--কারণস্য সঙ্গিহিত হাদনথভবসংস্কারাদীনাং কার্ধ্যাণাং 
প্রবৃত্তি: কেন বার্ধাতে। খন্থভবসংস্কারাদ্যনুবি্$ং লক্ষে চবিকাশধর্শি চিত্তং 
তত্তদতিব্যগ্রকবিপাকলাভাৎ তৎফলন্ূপতয়। পরিণমত ইতার্থঃ। আসা” 
মানস্ত্যাৎ স্ন: কথ ভবহীভাশঙক্কা হানোপারমাহ - 

৯১। বাসনানামনস্তরাইনভবোহেতুন্তল্যাপ্যন্থভপস্য রাগাদয়স্ডেযামবি- 

দ্যেতি সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ হেতৃঃ ফলং শবীরাদি স্বত্যাদয়শ্চ আশ্রয়ো 
বুদ্ধিসন্বমালম্বনং যদেবাহ্নবস্য তদেব বাসনীনার ত্তৈহে তুফলা শ্রয়ালম্বনৈ- 
রনস্তানামপি বাসনানাং স'গৃহী তত্ব তেষাং হেজাশীনামভাবে জ্ঞানযোগাভাং 
দখ্ধবীনকলপ্লত্বে বিহিতে নিৰ্ম্ম লত্বান বাসনাঃ প্ররোহান্ত ন কার্যামারভস্ত 
ইতি ভাবঃ। নম্কু প্রতিক্ষণং চিৱস্য নশ্বরত্ধোপলন্দের্ব্বাসনানাং তৎফলা- 
নাঞ্চ তাসাং কার্যাকরণভাবেনাধুগপপ্তাবিবান্তেদে কথনেকত্বনিত্যাশঙ্কা একত- 
পমর্থনামাহ--. 
১২1 ইহাতান্তমসতাং  ভাবানামুৎপন্ভির্ন ঘুক্তিমতী তেষাং সন্বসদ্বন্ধা- 
যোগাৎ। ন হি শশবিধাণাদীনাং কচিদপি সব্বসম্বন্ধো ছুট: | নিরূপাখ্যে 
চ কাৰ্য্যে কিমুদ্দিশ্য কারণানি প্রবর্তেরন। ন হি বিষয়মনালোচ্য কণশ্চিৎ 
প্রবর্ততে। সতামপি বিরোধান্লাভাবসন্বন্ধোইস্তি। যত শ্বরূপেণ লব্ধ- 
সত্তাকং তৎ কণং নিরূপাখ্যতামভাবরপতাং বা ভজতে। ন বিরুদ্ধং 
রূপং শ্বীকরোতীতার্থঃ। তশ্মাৎ সতাং নাশাসস্তবাৎ অসতাঞ্চোৎপত্তা- 
সস্তবাত্বৈকৈর্ধ শ্ৈর্বিপরিণমমানোধন্থী সদৈকরূপতয়াবতিষ্ঠডেত। বন্ধাস্ত 
ত্যধ্বকত্বেন ব্রকালিকহেন বাবস্থিতাঃ স্বম্মিন্‌ শবন্থিপ্রধ্বনি ব্যবস্থিতা ন স্বরূপং 
তাজন্তি। বর্তমানেহ্ধ্বনি ব্যৰস্থিতাঃ কেবলং ভোগ্যতাং ভজন্তে। তন্মা- 
বন্্ীণামেবাতীতানাগতাদাধ্বভেদান্তেনেব চ করূপেণ কাধ্যকারণতাবোহস্থিন্‌ 
দর্শনে গ্রতিপাদ[তে।  তলম্মাদপর্পর্যাস্তমেকমেব চিতং ধর্শিতয়ানুবর্থ- 
মানং ন নিহ্নোতুং পাধ্যতে। ত এতে ধর্ম্মধর্্মিণঃ কিংকপা ইতাত আহ 

১৩। য এতে ধৰ্ম্মধৰ্ম্মিণ:ঃ প্রোক্তান্ডে ব্যক্রস্ত্মভেদেন ব্যবস্থিতাঃ। 
যে গুণাঃ সত্বরজম্তমোরপান্তনায্মানস্তৎপারণামক্ূপা হতার্থঃ। যত: সব্ব- 
রজন্তমোডিঃ সথদুঃখমোহরূপৈঃ সব্বাসাং বাহান্তস্তরভেদ্ভিন্রানাং ডাব- 
ব্যক্তীনাং অন্বয়োহনুগমো দৃশাতে। যচ্চ যদয্বয়ি তততৎ পরিণমৈরূপং দুইম্‌ 1 
বথা। ঘটাদকোমৃদক্ষিত! মৃতংপরিণামরূপাঃ। যদ্যেতে ভ্রয়োগুণাঃ সব্কাতত মূল” 

কারণৃং, তৎ কখমেকে ধর্্ীতি ব্যপদেশ ইত্যাশত্্যাই-_ 
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১৪। ষদাপি জডোগুণান্তখাপি তেযোমঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণোঁ যঃ পরিণামঃ 
কচিং লব্বমঙ্গি কচিতদ্রজ: কচিন্ত তম হৃতোৰ'রূ":, তশ্তৈকত্বাতবস্বনন্ত স্ব 
মেকত্বমুচ্যতে । যথেয়ং পৃথিবী, অয়ং বাস্ুরিত্যেবমাদ | নম্থু বিজ্ঞানবাতি- 
রিক্ে সতাথে বন্ত্েকমনেকং বা বক্ত,ং ধুজাতে, যদা বিজ্ঞানর্মেব বাসনা- 
বশাৎ কার্যযকারণভাবেনাবস্থিতং তথা তথা প্রত্িভাতি তদ! কথমেতচ্ছকাতে 
“ বক্ত,মিত্যাশঙ্কাহ 

১৫। তয়োজ্ঞনজ্ঞেকয়োবিববিক্তঃ পস্থাঃ। বিবিক্তো মার্গছেদ ইতি যাবৎ। 
কথম্‌? বস্ত্রসাম্যে চিন্তভেদাৎ। সমানে বস্কনি স্বাগাবুপপভামানে নানা- 
প্রমাত্ণাং চিন্তন্ত ভেদঃ 'সুখথহঃখমোহরূপতয়া সমুপলভাতে। তথাহি -একম্যাং 
রূপলাবণ'বত্যাং যোধিতুপলভামানায়াং সরাগন্ত স্থমুৎপদাতে সপত্থ্যান্ত 
দ্বেষঃ পরিব্রাজকাদেস্ত ঘ্বণা,। ইতোকন্মি্পপি বস্তনি নানাবিধিচিহোদয়াৎ 
কথমেকচিত্তকার্ধ/তং বস্তুন:ঃ একচিত্তকার্যাত্বে বন্তেকরূপতয়ৈধাবভাসেত। 
কিঞ্চ চিন্ত্কান্যত্বে বন্তথুনো বদীয়স্ত চিতঙ্ত বসত কাৰ্যাং ত'স্বনথাস্তর- 
ব্যাসক্তে চিত্তে তদ্বস্ব ন কিঞ্চিৎ স্তাৎ। ভবহিতি চেত্ন। তদৈব কথমন্তে- 
বহছভিরূপলত্যেত। , উপলভাতে চ। তন্মান্ন চিন্তকাধ।ম্‌ । অগ  যুগপদ্বহুভিঃ 
সোহ্থঃ ক্ৰিয়তে তদা! বাহুচিমিশ্িচম্ত তপ্তার্থ স্তৈকনিন্মিতাদ্বৈলঙ্ষণাং শ্যাৎ। 
যদি বৈলক্ষণ্যং নেষ্যতে তদা কারণভেদে সতি কাধাভেদক্রাভাবে নিহ্েডুক- 
মেকরূপং বা জগৎ স্তাৎ। এন্ডহক্রস্তবতি সত্যপি ভিয়ে কারণে যদি 
কার্য্যাভেদস্তদী * সমগ্রজগন্নানাবিধকারণজন্যমেকরপং  শ্তাৎ।. কারণ” 
তেদাননুগঙ্গাৎ শ্বাতস্ত্রো নিহেতিকং বা স্যাৎ। যদোবং কথং তেন ব্রিগ্ঃণা- 
ঝুন।হর্থেন প্রমাতৃঃ হুখদুঃখমোহময়ানি জ্ঞানানি ন জন্তস্তে? মৈবম্। 
যথাহর্থান্িপুণস্তথখ! চিত্মপি ত্রিগুণম্‌ । যলা চিন্তস্যার্থপ্রতিভাসোৎপত্ৌ 
ধর্ম্মাদর: সহকারি কারণং তকুন্টবাভিভববশাৎ চিতস্য তেন তেন রূপেণা- 
ইন্ডিবাক্তিঃ । তথা চ কামুকস্য সন্নিহিতায়াং যোষিতি ধর্মসহরৃতং চিওং 
মত্বন্যান্গিতর়। পরিণমমানং সুখময়ং : ভবতি,+ তদেবাধর্দশাসচকারিরজসো- 
. ইঙ্গিতয়। ছঃখরূপং সপত্বীমাত্রস্য ভর্তি, ভীব্রাধন্্সহকারিতরা তমসো- 
হঙ্গিত্বেন কোপনাকাঃ সপর্যা মোহমযং * ভবতি। তন্মানি্রানব্যত্তি” 
রিক্তোহন্তি বাজ্ছাহ্্থঃ | তদেরং ন বিজ্ঞানবস্তুনোস্তাদাস্মাং বিরোধান্র কার্ষ্য- 
কারণভাব: ৷ কারপভের্টে সতাপি কার্ধযপেদপ্রসঙ্গাদিতি জ্ঞানব্যতিরিক্তত্ব- 
র্থস্য ব্যবস্থাপিতস্‌। বদ্যেবং জ্ঞানঞ্চেৎ প্রকাশকতাৎ  গ্রহপপ্বভাঁবসর্থশচ 


Ce) 
 প্রকাস্থত্বাদ্গ্রাইন্বভাবস্কং কথং যুগপৎ, সর্বানর্থান্‌ ন গৃত্থাতি ন বা শ্বরতী- 
ত্যাশঙ্কা পরিহারং বক্ত মাহ 

১৬ । তনস্যার্থস্যোপরাগাদাকারসমর্পণাৎ চিত্তে বান্বং বসন্ত স্ঞাত্ত- 
মদ্রাতঞ্চ ‘ ভবতি । অয়মর্থঃ - সৰ্ব্ব: পদাৰ্থ আত্মজ্ঞানসাম গ্রীমপেক্ষতে ! 
নীলাদিন্তানঞ্চোপল্জান্নমাননিন্দরিয়প্রণালিকয়|। সমাগতমর্থোপরাগং সহকারি- 
কারণত্বেনাপেক্ষতে । বাতিরিক্রস্যার্থস্য সন্বন্কাভাবাদগ্রহী ুমশক্যত্বাৎ। 
ভত্তশ্চ যেনৈবারেনাহস্য জ্ঞানস্য স্বস্বররপোপরাগঃ ক্কৃতঃ তমেবার্থং তজ্ভ্ঞানং 
ব্যবহারযোগাতাং নয়তি। ততশ্চ সোহর্ধে জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে । যেন চাকারে! ন 
সমর্পিতঃ সোহজ্ঞাততেন বাবহিয়তে | যন্মিংশ্চান্ুতেহর্ধে সদৃশাদিরর্থঃ সংস্কার" 
মুদোধয়ন সহকারিকারণজং গ্রতিপঙ্গাতে তন্রিশ্লেবাথে শ্বতিরপজায়তে । 
ইতি ন সর্দত্র জ্ঞানং নাপি সৰ্ব্বত্ৰ স্বতিরিতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ | যদ্যেবং 
প্রমাতাঁপি পুরুষো যশ্মিন্‌ কালে নীলং সংবেদয়তি তশ্শিক্নেব কালে ন পীতম্‌ 
অতশ্চিন্তবন্তস্যাপি কাদাচিৎকত্বং গ্রচীতূরূপস্থাদাকার গ্রহণে পরিণানিত্বং প্রাথ- 
মিত্যাশঙ্কা পরিহর্ত,মাহ _ 

১৭। যা এতাশ্চত্তস্য প্রমাণবিপর্ধায়াদিরূপা বৃৱয়ঃ, তান্তৎপ্রভো- 
শ্চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষসা সদা সর্বকালমেব জ্ঞেয়াঃ | তস্য চি্রপতয়া- 
ইপরিণামাৎ পরিণামিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ | যদাসৌ পরিণামী স্যাৎ তদ পরি- 
ণামসা কাদাচিংকত্বাৎ তাঁসাং চিত্তবৃন্তীনাং লদাজ্ঞাতত্ং নোপপদ্োত। 
অবমর্থঃ--পুরুষসা চিদ্রপস্য সদৈবাধিষাতৃদ্কেন ব্যবস্থিতস্য * যদস্তরঙ্গং জ্ঞেয়ং 
নিশ্মলং সত্বং তস্যাপি সদৈবাবস্থিতত্বাদ্ষেন যেন্মর্থেনোপরক্তং ভবতি তথা- 
বিধস্য দৃশ্যসা সদৈব চিচ্ছারাসংক্রাস্তিসস্তাবস্তস্যাং সত্যাং সিন্ধং সদা জ্ঞাতৃত্ব- 
মিতি ন কদাচিৎ পরিণামিত্বাশঙ্ধা। নম চিতমেৰ যদি সন্বোৎকর্ষাৎ প্রকা- 
শকং প্রকাশ্তঞ্চ তদা স্বপরপ্রকাশকত্বাদাত্মানমথঞ্চ প্রকাশয়তীতি তাবতৈৰ 
বাবহারসমাণ্ডেঃ কৃতং গ্রস্বীত্রস্তরেণেত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ 

১৮। তচ্চিত্তং শ্বাভাঁলং স্বপ্রকাশং ন ভবতি । পুরুষবেদাং ভবতীতি 
যাবৎ । কুতঃ ? দৃশ্যত্বাৎ। বৎকিল দৃশ্মং -জৎ জইবেদাং দৃষ্টম্‌ । যথা খটাদি। 
বেদ্বাঞ্চ চিত্তং তন্মান স্বাভাসম্‌। নন চ সাধ্যাবিশিষ্টোহযং হেতুঃ। দৃশাত্বমেব 
চিত্তশ্যাসিদ্ধম্‌। কিঞ্চ স্ববুক্ধিবেদনহারেণ পূরুষাণাং হিতাহিত প্রান্তিপরি- 
হাররূপাঃ প্রবৃতয়োদৃশ্যন্তে । তথাহি--ভুদধোংহং ভীতোহহমত্র ন মে রাগ 
ইত্যেবমাঁদ্যাড সংখিদে! বুদ্ধের মইবৈননে নোপপন্না ইত্যাশক্কাং নিরসিতুষাহ 


(৪৩ ) 


১৯। অর্থপ্য সংহিত্তিঃ _ইদন্তয়া ব্যবহারযোগাতাপাদনম।, অয্নম্থ! -- ও 
সুথহেতুর্ছ ঃখহেতুর্কেতি বুদ্ধেশ্চ সংবিদহমিত্যেবমাকারেশ হুখছুঃখন্ধপতয়া 
বাবছারক্ষমতাপাদনষ্‌। এবংবিধঞ্চ ব্যাপারহ্যমর্থপ্রতাক্ষতাকালে ন যুগপৎ 
কং শক্যং বিরোধাৎ। ন হি বিরুদ্ধযোর্ক্যপারয়োযুগপৎ সম্ভবোধস্তি। 
অত একস্মিন কাল উভ্তয়স্য স্বর্নপস্যার্থস্য চাবধারয়িতুমশক্যত্বাৎ ন চিত্তং স্ব প্র- 
কাশকমিতুযুন্তস্তবতি। কিঞ্চ এবংবিধবাপারঘয়ারত্বস্য ফলবয়স্যাসংবেদনাদ্বহি- 
্মীখতয়ৈবার্থনিটত্বেন চিত্তদা সংবেদনাদর্থনিষ্টমেব ফলং ন স্বনিষ্ঠমিত্যর্থট। 
নল মা তুদ্বৃদ্ধেঃ প্বয়ংগ্রহণং বুদ্ধান্তরেণ ভবিষা তীত্যাশঙ্কাহ 

২*। যদি বুদ্ধিবুন্ধান্তরেণ বেদভে তদ! সাপি বুদ্ধিঃ শ্বয়মবুদ্ধা বুদ্ধাস্তরং 
প্রকাশমিতুমসমর্থেতি তলা গ্রাহকং বৃদ্ধযান্তরং কল্পনীয়ম্‌। তগ্যাপান্তদিত্য- 
নবস্থানাৎ পুরুষায়ুষেণার্থপ্রতীতিন স্যাং। ন ছি প্রস্তীতাবপ্রতীতায়ামব্দ 
প্রতীতোভবতি। শ্বৃতিস্রধ গ্রাপ্োতি। রূপে রসে বা সমুৎপক্সায়াং 
বুদ্ধ তদ্গ্রাহিকাণামনস্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎপত্রেবুদ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈ- 
ধদা যুগপদ্বহবযঃ শ্বৃয়ঃ ক্রিয়স্থে তদাহ্থবুদ্ধেরপপ্যবলানাং বৃদ্ধিশ্বতীনাং 
ুগপছৎ্পত্বেঃ কন্মিন্রর্থে স্বতিরিয়মুতৎপন্ধেতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ প্বঠীনাং সংস্করাৎ 
ইয়ং রূপস্বতিরিয়ং রসস্ৃতিরিতি ন জ্ঞায়েত। নমু চ বৃদ্ধে: স্বপ্রকাপতাভাবে 
বুদ্ধান্তরেণ চাসংবেদনে কথময়ং বিষয়সংবেদনক্ধপোবাবহার ইতাাশঙ্কা স্ব" 
সিদ্ধাস্তমাহ 

২১। পুরুষষ্চিদ্রপত্বাচ্চিতিঃ | সা অ প্রতিসংক্রম| ন বিদাতে প্রতিসংক্রন্ো- 
ইন্তজ গষনং যন্যাঃ সা তপ্নোক্তা। অন্তেলাসঙ্কীপেতি যাবৎ। যথা “গুণা 
অঙ্গাঙ্গি ভাবগমনলক্ষণে পরিণামেহঙ্গিনং  গুণমুপসংক্রামন্তি তদ্রপতামিবা- 
পদান্তে যথা বা আলোকপরমাণবঃ প্রসরস্তোরূপমারোপয়ন্তি নৈবং চিতি- 
শক্তিঃ। তস্যাঃ সর্বদৈকরূপতর! স্বপ্রতিষ্ঠিত্বেন ব্যবস্থিতস্থাৎ। অ্ল্যৎ- 
সন্ধানে যদা বুদ্ধিস্তদাকারতামাপদ্যনে চেতনেবোপজায়তে বৃঞ্ধিবৃত্তি- 
গ্রতিলংক্রান্ত! 5 বদ! চিতিশক্তিবূদ্ধিবৃত্ত্যাবেশাৎ তর্থা সম্পদ্যতে তদ! বুক্ধেঃ 
স্বস্যাত্মনে৷ বেদনং সংবেষনং তবতীত্যর্থঃ। হখ* স্বসংবিদিতং চিতং সর্ব্বার্থ- 
গ্রহসামর্থোন সকলব্যবহারনির্ব্বাহক্ষমং ভবতীতাহ - | 

২২। ব্রষ্টী পুরুষঃ। তেনোপরক্ষং তৎসন্লিধানে তদ্রপতামিৰ প্রাধং 
দৃশ্যোপরক্তং গৃহীতবিষবাকারপরিণামং যদা ভবতি তদা তদেব সর্বার্থগ্রহণ- 
সমর্থ, জারতে। যথা নিৰ্শ্মলং শ্ৰটিকদরপণাদ্যেৰ প্রতিবিন্বগ্রহপসমর্থষেবং 


(৪৪ ) 
। রজল্ামো গামূনভিভূতং সৰং শুদ্ধতাৎ চিচ্ছায়াগ্রহণসমর্থ, ভবতি ন পুন- 
বশুক্ধত্বাদ্রজন্তমসী তদতিভূতবজন্তমোরপমঙ্জিতয়া সন্বং নিশ্চলদীপশিথাকারং 
সদৈবেকর পা পরিণমমানং চিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যাদ! মোক্ষ প্রাপ্েরবতিষ্ঠতে । 
যথাহয়স্ধাস্তসনিধানে লোহসা চলদ্বমাবির্ভবতোবং চিদ্রপপুরুষসন্নিধানে স্তব- 
স্যাভিবাঙ্গামভিবজাতে চৈতন্ভম্‌ । অতএবাহন্মিন দর্শনে ধে চিচ্ছক্রী। 
নিন্যোদিতাহভিবঙ্গাচ । নিহঠোদিহা চিচ্ছক্তি:ঃ পূরুষস্তংসন্লিধানাদডি- 
ব্যঙ্গাং চৈঠগ্যং সম্বম্‌। অভিবাঙ্গা চিচ্ছক্তিম্তদতাস্তসন্পিতিততাদস্তরঙ্গং পুরু 
যগা ভোগাতাং প্রতিপদ্যতে। তদেব শাস্তরদ্ষবাদিভিঃ সাংখোঃ পুরুষসা 
পরমায্মনোষ্ধিটেয়ং কর্ম্মান্তরূপং সুখদুঃখভোক্র তয়! ব্যপদিশ্যতে | যন্বতান্তা- 
হমুড্রিক্রত্থাদেকস্যাপি গুণসা কদাচিৎ কসাচিদঙ্গিতাৎ অ্িগণং প্রাতিক্ষণং পরি- 
এমমানং সথছুঃখমোহাত্মকমনিম্লং তশ্মিন কন্মাত্মানুরূপে শুদ্ধে সন্ধে স্বাকার- 
সমর্পণন্বারেণ সংবেদাতামাপন্দয়তি তঙচ্চুদ্ধমাদাং চিন্রসত্বমেকতঃ  প্রতি- 
সংক্রান্তচিচ্ছায়মন্যাতোগুহীতবিষয়াকারেণ  চিছ্ছেনোপটৌকিতস্বাকারং চিং- 
সংক্রাস্থিবলাং চেতনায়মানং বাল্তবচৈতন্তাভাবেহপি সুখ£ঃখডোগমন্তভবতি 
সএব ভোগোহতাস্তসান্রিধোন  বিবেকাগ্রহণাদভোক্ষ-রপি . পুরুষস্য ভোগ- 
ইতি ব্যপদিশ্টতে। জঅনেনৈবাভিপ্রায়েশ বিন্ধাবালিনোক্রং সস্বতপাত্থমেৰ 
পুরুষতপাত্বমিতি । অন্তত্রাপি বিশ্বমানচ্ছায়াসদৃশচ্ছায়াস্তরোদ্ধবঃ প্রতিবিষ্ব- 
শব্দেনোচাতে। এবং সব্বেহপি পৌরুযেক্রচিচ্ছায়াসদৃশস্বকীর়চিচ্ছা ঝাস্ত রাভি- 
বাক্কিঃ প্রতিবিশ্বশব্দার্থট । নন্থু প্রতিবিশ্বনং নামানির্মলসা' নিয়তপরিমাণস্য 
নিখ্বটল দৃষ্ঠং যথা মুখস্য দর্পণে, অত্যান্তনির্শললায ব্যাপকলা চ পুরুষস্য তন্বা- 
দনিখ্খুলে সন্বে কথং প্রতিবিষ্বনমূপপদ্যতে | উচ্যতে । গ্রতিবিশ্বনল্য হ্বরাপষনব- 
গচ্ছতা তবতেদমভ্যধায়ি। যৈব সন্বগতা়া ূ অভিবাঙ্গ্যায়াশ্চিচ্ছক্তেঃ পুরুষস্য 
সান্নলিধোইভিব্যজিঃ সৈব প্রতিবিশ্বনমুচ্যতে। হাদৃশী পুরুষগতা। চিচ্ছক্তি- 
হ্যচ্ছায়া তত্রাপ্যাবিরবতি। যদাপ্যতান্তনিশ্বলঃ পুরুষঃ কখমনিম্মলে সন্ত 
প্রতিসংক্লামতীতি তদপানৈকান্তিকং নৈর্ল্যাদপকৃছ্েঘপি জলাদাবাদিত্যাদয়ঃ 
গ্রতিংসক্রান্তাঃ সমুপলভান্তে। বদপুৃক্ধমদবজ্ছিন্সস্য নাস্তি প্রতিসংক্রান্তিরিতি 
তদ্পান্থুপপন্নম্‌। ব্যাপকফ্যাপ্যাকাশদ্য দর্পণাদৌ প্রতিসংক্রান্কিদর্শনাঘ । 
এবঞ্চ সতি ন কাচিদনুপপত্তিং প্রতিবিদ্ধদর্শনস্য। নন সান্বিকপরিণামরূপে 
বুদ্ধিসত্বে পুরুষন্য সন্নিধানাদভিব্যন্নযায়াশ্চিচ্ছক্তে্দাঙ্কাকারসংক্রান্তৌ পুরুষস্য 
সুখরূপোঁভোগ হইত্যুক্তং জহুপপন্নদ্‌। তদেব চিন্তসন্বং প্রন্কভাবপরিণতাবাং 


কথং, ৰৃষ্তবতি কিমর্থশ্চ তম্তাঃ পরিণাস্ত ? অত্রোচাতে। পুরুষার্থোপভোগ- 
সম্পদনঃ তয়! কর্তবাম। অভ: পুরুঘার্থকর্তব্যতরা। তক্তা যুক্ত এব পরিণামহ। 
তরোপপনম্‌।. পুরুষার্থকর্তিবাতায়া এবাছুপপত্থেঃ । পুরুষার্থো ময়! করবা 
ইতোস্বিধোক্ধাবসায়ঃ পুক্ষার্থকর্তবাতেষাতে । জড়ায়াশ্চ গ্রকচেঃ কথং 
প্রথমমেবংবিধোহধাবসায়ঃ । অন্তি চেদধ্যব্সায়ঃ- কথং জড়ইম্) আত্রোচাতে। 
অন্ুলোম প্রতিলোমলক্ষণপরিণীমন্বয়ে সহজং শক্তিদ্বয়মন্তি। ভদেব পুরুযাথ- 
কর্তৃষ্যতোচাতে। সা! চাইচেহনায়া অপি প্রককতেঃ সহদৈব। তত্র মহদাদি- 
মহাভৃতপর্ঘান্তোহস্যা বহিশ্ধ। থতয়াংহুলোমপবিণামঃ। পুনঃ স্বকারণামু- 
প্রবেশনদ্বারেণাঁংস্মিতাস্তঃ" প্রতিলোমপরিণামঃ। " ইখকচ পুরুযন্তা ভোঁগপরি- 
সমাপ্রেং লহজশক্তিদ্বয়ক্ষয়াং রুতাথা প্রকৃতিন পুনঃ পরণামমারভতে । 
এবংবিধায়াঞ্চ পুরুষার্থকধবাতায়া জডায়া অপি প্ররুতেন” 'কাটিদনুপপ্ডিঃ | 
নমু য্ীদুশী শনি; সহজৈব প্রধানস্তান্তি তং কিমর্থং মোক্ষাখিভিশ্োক্ষায় 


যত কিয়তে? মোক্ষশ্যাহননীয়ত্বে ততৃপদ্দেশকস্ত শান্গন্কাপ্যান্থকাম্‌? 
উচাতে। যোহয়ৎ প্রকৃতিপুরুষয়োরনদিভোগাভোক্ত,ভাব্লক্ষণঃ সন্বন্ধপ্তন্মিন্‌ 


সতি অআ্বতিব্যক্রচেতন্বাক্কা: প্রকৃতেঃ কন্ঠত্বাভিমানাৎ দুঃখাঙ্ণুভবে সতি কথমিয়ং 
:খনিবুক্িরাত্যপ্তিকী মম স্তাদিতি ভবতোবাধাবসায়ঃ। অতো দুঃখনিরু- 
সত পায্নোপদেশকশাস্্রোপদেশাপেক্ষাপ্তোব । প্রধানন্ত তথাড়ৃতমেবর  কর্ণ্মা- 
নুর্ূপং বৃদ্ধিসত্বৎ শান্্রোপদেশল্ত বিষয়ঃ । দশনাস্রে্বপ্যেবংবিধ এবাবিস্যা- 
স্বতাব: শাস্বেণাভিনীয়তে। স চ মোক্ষান্ন প্রধভমান এ্রব্পিধমের শার্লোপ- 
দেশং সহকা!রণমপেক্ষ্য মোক্ষাখাং ফলমাসাদয়তি। সব্কাণ্যেব চ কার্যাণি 
প্রাপ্ার্ সামগ্র্যামাম্বান” লভন্তে। অস্ত চ প্রহিলোদপন্িণামদ্থা র পা 
প মোক্ষাথ্যন্ত কাৰ্য্যন্তেদস্তেব সামগ্রী প্রমাণেন নিশ্চিত প্রকারা- 
স্তরেণান্ুপপন্তেঃ । অতন্তাং বিনা কথং ভবিভঘহতি। অঃ স্থিতমে তথ 
মংক্রান্তবিষয়োপরাগ্মুভিব্যক্তচিচ্ছায়ং বৃদ্ধিসৰ্ং বিষ্যনিশ্চয়হারেণ সমগ্রাং 
লোকমাভাং " নির্বাহয়তীতি । এবং ধনে ঢিৰুং পত্যন্থো ভ্রাস্থাঃ প্ৰসংবেদনং 
চিত্তং ‘চিতমাতৰঞ্চ ভগদিত্যেবং কবাণা প্রতিবোধিতা ভবস্থি | ন্ট যগ্যেসংবিধাদে 
চিন্তাৎ সকলব্যবহারনিষ্পন্তিঃ কথং প্রমাণশুস্তো টা হহ্যুপগন্যত ইভ্যাশঙ্গয দ্রধরি 


প্রমাণমাহ_ » . 


" ২৩। তদের চিত্ত সংখ্যাহৃমশক্যাডির্ক্াসনাভিশ্ডিজমপি নানারূপমপি 
পরাথং পরন্ত স্বাদিনোভোক্ত,্ভোগাপবর্দলক্ষণমর্থ, সাধয়ঠীতি। কৃত? 


৯৩০ 


চে 


(৪৬০) 

সংহত্যকারিত্বাং। সংহত্য সংভূয় * মিলিতাধ্থক্রিযাকীরিত্বাৎ। যচ্চ সংহ- 
আ্ার্থক্রিয়াকারর তৎ পার্থ, দৃষ্টং যথা শয়নাসনাদি। সন্বরজস্তমাংসি চ 
চিত্তলক্ষণপরিণামভাঞ্জি সংহতাকারীণাতঃ পরার্থানি। যশ্চ পরঃ স পুরুষঃ | 
ন যাদুশেন শয়নাসনাদানা* পরেণ শরীরবতা পরার্থহ্মূপলন্ধং তন ইান্ত- 
বলেন' ভাদৃশ এব পরঃ সিধ্যতি। যাদৃশশ্চ ভবতাং পরোহসংহতরপো- 
হভিপ্রেতন্তদিপরীতন্ত | সিদ্ধেধয়হিটিনিঘাহকোহেডুঃ ।  অতশ্রোচ্যতে। বস্তি 
সামান্যেন পরার্থনাত্রক্কেন ব্যাপ্রিগ ভীহা তথাপি সন্াদিবিলক্ষণধন্মিপধ্যা- 
লোচনয়া তগ্দিলক্ষণ এষ ভোক্তা পরঃ সিধাতি ॥ যথা চন্দনবতি শিথরিপি 
বিলক্ষণধূমাদ্ক্তিশ¥্ুমীয় মান  ইউরবঙ্গিবিলক্ষণশ্চন্দন প্রভবঃ  প্রতীয়ত এব- 
মিহাপি বিলক্ষণস্য সন্বাখ্যশ্য তোগ্যশ্ত পাপ্াথোহুশ্রমীয়নানে তথাবিধ- 
এব ভোক্রাহপিষ্ঠাতা পরশ্চিন্মাৱরূপোহ্সংহত এব সিধাতি। যদি চ তস্ত 
পরত স্ব্নোৎকুট্মের প্রশীয়তে, তথাহি--তামলেভ্যোনিষয়েভ্য: প্ররুষাতে 
শরীবং প্রকাশরূপেন্দিয়াশ্রয়স্থাৎ। তন্মাদপি প্ররুধান্ত ইশ্ত্রিমাণি। ততোহপি 
প্রকৃষ্ট জন্ধং প্রকাশরূপম্‌ । তন্তাপি যঃ প্রকাশকঃ গ্রুকাশ্াবিলক্ষণঃ স চিদ্রপ এব 
উবতীতি কুতন্তপ্ত সংহতস্বম্‌ । ইদানীং শান্্রফলং কৈবলাং নিবে দশভিঃ হুতৈ- 
রুপক্রমতে-_- 

২৪। এবং সব্বপুরুষয়োরগ্তাহে সাধিনে যণ্তয়োর্বিশেষং পশ্য ত--অহমন্মাদনা 
ইতোবংবপং তশ্ত বিজ্ঞাতচিত্রস্বরূপন্ত চিত্তে যা আত্মন্ডাবভাবনা স! নিবর্ততে। 
চিন্ত"মব করত জ্ঞাত ভোক্ত, ইতাভিমানোনিবর্ততে। ৩ন্মিন্‌ সতি কিং 
ভবনীত্যাহ-_ 

২৫। যদস্তাহদ্ঞাননিয়মক্ঞানমার্গবাহি বহিষ্মখং  বিষয়োপভোগফলং 
চিত্তমাসীত্তদিদানীং বিবেকনিয়ং বিবেকমার্গবাহন্তন্মথং  কৈবলা প্রাগ্‌ন্তাবং 
কৈবলাফলং কৈবলা পারস্তং বা সম্পচ্ভত ইতি । অশ্মিশ্চ নিবেকবাহিনি চিত্তে 
যেহস্তরায়াং প্রীছুবস্থি তেযাং হেতুপ্রতিপাদনদ্বারেণ তাগোপায়মাভ- 

* ২৬ শ্মিন সমানে স্থিতন্য ছ্িদ্রেঘস্তরালেষু যানি গ্রভায়ান্তরাণি ব্যখান- 
রূপাপি জ্ঞানীনি তানি প্রাক্তনেভো| ব্যুখানাক্গভবাজেভাঃ সংস্কারেভ্যোহহং 
ঘমেত্যেবংরূপাণি ক্ষীয়মাণেন্যোহপি প্রভবস্তি। অতঃ কারণোচ্ছিত্িত্বারেপ 
তেষাং হানং  কর্তব্যমিত্বক্তস্তবতি।  হানোপায়ঃ , পূর্বমেবোক্ত 
ইত্যাহ-_ ক A 


২৭। যথা ক্েশানামবিষ্ভার্দীনাং হানং পূর্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি 


কর্তবাম্‌। যথা তে জ্ঞানীয়িন৷ প্রা দগ্ধবীজকনা ন পুন শ্চিতততূমে পররোহং লভন্তে 
তথা সংস্কারা অপি। এবং প্রতযয়াস্তরাহুদরেন স্থিরীতৃতে সমাধে যাদুশঙ্ত 
যোগিনঃ সমাধিপ্রকর্ষপ্রান্থির্ডবতি তথ।বিধমুপায়মাহ 

২৮1 প্রশংখাননং যাবতাং তত্বানাং যথাক্রমং ব্যবগ্িতানাং পরম্পর- 
বিলক্ষণন্বূপপরিভাবনং তশ্মিন সতাপাকু্ীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রতায়নান্ত- 
রাণামনুদয়ে সর্বপ্রকারবিবেকথাতেঃ পরিপোধাৎ ধন্মুমেঘঃ সমাধিভবতি। 
প্রকৃষ্মগুক্লকষ্জং ধর্দং পরমপুরুধার্থসাধকং মেহতি সিঞ্চভীতি ধনম্মমেঘঃ | 
অনেন প্ররুইন্ত ধন্মস্তৈব জ্ঞানহেতুত্বমিভাপপাদিতম্‌। তন্বাঙ্ম্মমেঘাৎ কিং ভবতী- 
ত্যতআভ-- 

২৯। ক্রেশানামবিষ্যাদীনীমভিনিবেশান্থানাং কন্মণাঞ্চ পরাদিভেদেন ত্রিবি- 
ধানাং জ্ঞানোদয়াত পূর্ণবপূর্বাকাবণনিবুকা] নিব ভব তীহাথঃ। শিবুতেষু (তেষু বি 
ভবতাতাত আঁহ -- 

৩*। আবিয়ছে চিত্ত্তমনিকিাবরশানি ক্রেশাস্রেভ্যাহপেতশ্য তদ্দি- 
রৃভিতন্ত জ্ঞানস্য শরদগগন গ্রতিমহ্তানন্তাদনবচ্ছেপাৎ।  শ্রেয়নন্নং গণনা 
ম্পদং ভবতি। অক্েশেনৈর সর্বং জ্েকং জানাততার্থঃ। ততঃ কিমিতাত 
আহ 

৩১ । কৃতোনিষ্পাদিতোভোগাপবর্গলঙ্গণঃ পূরুষাগো যৈক্টে কতার্থা গুণাঃ 
সন্বরঙ্গস্তমাংসি তেষাং পরিণাম আ। পুরুধার৫থসমাপ্েরাগ্লোমোন প্রাঠিলোনোন 
চাঙ্গাঙ্জি াবস্ঠিতিলক্ষণস্স্য যোহসৌ ক্রেমো বক্ষানাণস্তসা পরিসধাপ্রিনিঠা। ন 
পুনকুদুব ইভার্থঃ | ক্রমন্যোক্রস্য লক্ষণনা -- 

৩২। ক্ষণোষ্ভ্ীয়ান কাপ? । তসা যোহসৌ পতিযোগী একক্ষণবিলক্ষণঃ 
পরিণামোহপরান্তনিগ্রহাঃ -অম্বতৃতেষ্‌ ক্ষণেসু পশ্চাৎ সঙ্থলন। বৃদ্ধোেব গুহাতে স 
ক্ষণানাং ক্রম উচ্যতে । ন হানগ্ডতেধু ক্ষণেষু কন) পরিজ্ঞাতত শকাঃ। ইদানীং 
ফলভুতস্য কৈবলাসা সাধারণং স্ব্ূপমাত-- 

৩৩। সমপ্তভোগাপৰ্গপক্ষণপুরুধার্থানাং  পুণানাৎ যঃ প্রতিগ্রসনঃ 
প্রতিলোমস্য পরিণামস্য সমাপ্টো বিকারানুভভবঃ,, যদি বা চিতিশজেবৃত্তি- 
সারূপ্যনিবুৰৌ স্বরূপমাত্রেণাইবগানং তৎ কৈবক্টামুচাতে | ন কেবলমন্ছদশূনে 
ক্ষেত্রঃ: কৈবল্যাবন্তায়ামেবস্থৃ'তা দর্শনাগ্করেষপি নিনুনামাণ 'এবদিপ- 
এবাবভিষ্ঠতে । তথাহি-/লংসারদশাহ্কামীয়া কর্টদভোভহামসন্ধানঘরত প্রতী- 
য়তে। অভথা যন়্মেক: ক্ষেত্রভ্ন্তবাবিধো ন সাং তদা জ্ঞানঙ্পনামের 


( ৪৮) 


৪ ূর্বাপরান্থসন্ধানশূন্যানাং ভাবে নিত; কশ্মকলনন্বন্ধো ন স্যাৎ কৃতনাশা- 
ই্কতাভ্যাগ্প্রদঙ্শ্চ । যদি যেনৈৰ শান্সোপদিইমপুঠিতং কৰ্ম্ম ভোর 
ভোক্তত্বং ভবেহ্ুদা হিতাহিতপ্রাপ্থিপরিহা বার্থ প্রবৃত্তি: সর্বস্য ঘটেত সর্ব- 
স্যৈব ব্যবহাঁরসা হানোপার্াানলক্ষপস্যান্ুসন্ধানেনৈৰ ব্যাপ্তত্বাৎ জ্ঞানক্ষপানাং 
পরম্পরভেদেনানুসন্ধানশৃন্ঠবাদনুসন্ধানাভাবে কসাচিদ্্যবব্হাকন্সাহমু প- 
পত্তেঃ কর্থা তোক্তান্রসন্ধাতা যঃ স আস্মেতি বাবস্থাপাতে | নোঁক্ষদশায়ায 
সকলগ্রাহাগ্রাহকলক্ষণবাবহারাভাবাচ্চৈতপ্তনারমেব ভঙ্যাধবশিষা্ত তচ্চৈ- 
তন্যুং | চিতিমত্রছেনৈবোপদাত্ে ন পুনরাজ্মসংবেদনেন | যন্রাৎ বিষয়- 
হ্রাহণসমর্থহমের চিতেরূপং নাম্বগ্রাহকহম । তথাতি-অর্থশ্চিতা গরহমাণো- 
হয়নিতি গৃহাতে স্বরূপং গৃহামাণমহমিতি ন পুনখ্বগিপদ্ধতিশ্খ খভানুশাখতা- 
ঝুক্ষণং ব্যাপার্বয়ং পরম্পরবিরুদ্ধং কত শকাঙ্গ। অত একস্মিন সময়ে 
ব্যাপারদ্বয়স্য কর্ত মশকাত্বাং চিদ্দপতৈবাবশিষ্যতে ৷ আভামোক্ষাবন্ঠায়াং নিব 
ত্তাধিকারেষু গুণেষু চিন্মাত্ররপ এবাইবছি্টত ইতোবং যুক্তম্‌। সংসারদশায়া- 
স্বেবস্তূতসৈোব কণ্ঠত্বং ভোক্ ত্ৰমমুসঙ্গাতৃহঞ্চ সর্বমূপপদাতে। হথাহি-- 
যোইয়ং প্ররুন্যা সহাহনাদিনৈসগিকোহস্য ভোগাভোক্ত ভাবলঙ্ষণঃ সন্বন্ধো- 
হবিবেকথ্যাতিমূলস্তন্মিন সতি  পুরুমার্থকর্তবাতাৰপশকিদ্য়সগ্াবে যা 
মহুদাদিভাবেন পরিণতিস্যস্যাং সংযোগে সত্তি যদাস্বনোহধিষ্ঠাতৃত্বং চিচ্ছায়া- 
সমর্পণসামর্যং বুদ্ধিসারসা চ  সংক্রাস্ত্চিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থাং চিন্ন বইন্ধায়াশ্চ 
বুদ্ধেখৌহয়ং বর্তৃতভোকজ ত্বাধাবসারস্তত এব নর্বসান্নসন্ধানং পূর্বস্য 
ব্বখারস্য নিষ্পত্ডেঃ কিমন্তৈঃ ফল্ভুভি: কল্পনাজালৈঃ | যদি পুন- 
রেবস্তৃতমার্গব্তিবেকেণ  পারমার্ধিকমাত্মনঃ  কর্তৃতাদ্যঙ্গীকিয়তে তদাইসা 
পরিণামিত্বপ্রসঙ্গ:।  পরিণামিত্বাচ্চানিত্যত্বে তন্যাত্মত্মের ন স্যাৎ। 
ন হেকস্মিপ্লের সময়ে একেনৈব রূপেণ পরম্পরধিরুন্ধাবপ্তান্ুভব: সন্ভ- 
বতি। তথাহি-যস্যামবস্থারামাস্মসনবেতে স্বখে সমুংপন্নে তস্যাঙ্গু- 
ভিতৃত্বং ন তসামেবাবন্থায়াং ছঃখানৃভবিতৃহ্ম্। অতোহবস্থায়া নানাত্বাত্তদ- 
ভিন্য)াবন্থাবতোহপি নানাহদ। নানাত্বেন চ পবিণামিত্বাননান্ময্ং নাপি নিভা- 
ত্ধয্‌।. অতএব শাস্তযন্ধবাদিভিঃ সাখ্যৈরাত্মনঃ সদৈব জংসারদশায়াং মোক্ষ- 
দশায়াঞৈকরপত্বমসীক্রিয়তে। ধে তু. বেদান্তবাদিনশ্চিদাদন্দময়বমাম্মনে! 
মোক্ষং মন্যস্তে তেষাং ন যুক্ত; পক্ষঃ। তথাহি__মানন্দলা সুখরূপত্বাং সুখসা 
চসদৈক মংবেদ্যট্রব  প্ৰতিচালাং সংবেদঘদনতঞ্ স্পরেদনব্য তিরেকেণা- 


(৪৯) 


কুপপন্নমিতি সংবেদ্যসংবেদনয়োদ্ধ রোরভ্যুপগমাদদ্বৈতহানিঃ। অথ সুণাত্ম- ॥ 


ফত্তমব তল্যোচোত তৎ বিরুদ্ধধন্মাধ্যানাদন্রপপন্রম। ন হি সংবেদনং সংবেদা- 
পৈকং ভবিভুমহ্ছতি।  কিঞ্চাদ্বেতবাদিডিঃ : কম্মাঘ্পরমান্মলেদেনাস্া 
দ্বিবিধ ইণঠীব্যতে। তত্র যেনৈব ক্মপেণ স্খদ্বঃখভো পন কণাঘনস্মেনৈব 
রূপেণ বদি পরমাত্মনঃ স্তাং তদ৷ কন্মাত্মবৎং পরমাখুনঃ পাধণামি হ- 
মবিদ্যাস্বর্ঠীরস্বঞ্চ স্যাং। অথ ন তদা সাক্ষাৎ ভোক্র ত্বং কিন্তু তদুপ- 
ঢৌকিতনুদাদীনতয়াহংণিঠাত়ৃত্বেন স্বীকরোতি হদাহশ্রকশনান প্রবেশ: স্যাৎ। 
আনন্দরূপতা চ পর্ব্থমের নিরাকৃতা। কিঞ্চাংনিদাপ্রভাবত্রে নিঃস্ব ভ।বত্বাৎ 
কর্ম্মাত্মনাং কঃ শান্াধিকাপী। ন তাবনিযানিগ ক্রতাৎ পরমায্মা । 
নাপাবিদ্যান্বভাবন্বাৎ। কর্শ্মান্ম।। ততশ্চ সকলশান্্রনৈয়ধা প্রসঙ্গঃ । অবিদ্যাং 
মতে চ জগচ্চোহঙ্গীকিয়মাণে কস্তাংবিদোতি বিচাধাতাম্‌। ন তাপ 
পরমাম্মনোনিভানিমুক্তিত্াৎ  বিদ্যারূপত্থাচ্চ । কন্মাম্মনোহপি নিঃ- 
'শ্বভাবহমাী শশপিনাণপ্রথ্যত্বে কথমবিদ্যাসম্বন্ধঃ | অণোচোত, এহদেবাহবিশ 
দ্যায়া অবিদ্যাত্বং যদবিচাররমণীয়ত্বং নাম। যৈব হি বিচারেণ দিনকরকর- 
ম্প্টনীহারবৎ বিলয়মুপষাতি সৈবাহবিদ্যেতাচাতে। মৈবম্। যদ্বস্ত কিঞ্চিৎ 
কার্ধাং করোতি তদবহ্থাং কুচশ্চি্ি্মভিং বা বক্রধাম। অধবিদ্যায়াষ্চ 
ংসারলক্ষণ প্রপঞ্চকার্যাকর্ডুত্মমবশ্যমঙ্গীকর্তবাম্‌ । ত্মিন্‌ সতাপি যদ্যনির্ব্বাচাযস্ব- 
মতে ব্টিদা কনাচিদপি বাচ্যত্বং ন স্তাৎ। বক্ধণোহপি অনিৰচ্যন্ প্ৰসক্ষিঃ | 

৷ শ্ানক্ূপতব্যিতিলেকেণ লাশ্দাস্মনোকপনুপপদ্যতে । অধিষঠাতাহগঃ 


চিতি '_ তছাতিরিক্রন্ত ধর্ীধন্দাদেঃ প্রামাণাক্ষপপাত্তঃ । ধৈঙ্পি 
নৈয়াফিক।। শা চেতনাবোগাচ্চেতল  ইীষ্যতে। ,চেতনাপি ত্য 
মনঃসংযোগজা । ' হি-ইচ্ছান্জান প্রযত্বাদয়ো গুণা: তে চ বাধহার- 


: বশারামাম্মদনহসংযোগ। হপদ্যস্থে । তৈয়ের চ গুলৈ: প্ৰপ্ং জ্ঞাতা কর্তা 
ভোক্কেতি ব্যপদিশ্যতে; মোক্ষদশারাস্ক মিগা্ঞাননিবু্ছে। তন্মলানাং 
দোষাণামপি নিরতেন্তেষাং বৃদ্ধাদীনাং বিশেন গুণানামহ্যন্থে চ্ছিত্তেঃ মন্গপ- 
মাত্রপ্রতিষ্ঠস্থমান্নোহঙ্গীকৃতং, তেষাং ন যুরুঃ পপক্ষঃ। যতস্ষ্তাং দশায়াং 
কিমাহ্ুন আত্বত্বম্‌? নিতাত্বব্যাপিত্াদয়োগুপা আকাশাদীনামপি সশ্ি। 
অতন্তহৈলক্ষণ্যেনাত্মনঃ 'কিঞ্চিদ্পমঙ্গীকর্ত্নাম্‌ । আনুহডাতিবোগ ইতি 
চেং, সর্বন্তৈব হি ঁজ্কাতিযোগঃ সন্তবতি। ছাভো ছড়েছো। বৈলগ্ণা- 
মায্নোহবহামঙীকর্ডবাম। তচ্চাধি্ঠাহহং চিদ্গপতট্ৈর ঘটছে নান্তপা। 


ক 


। (8৭ ) 


ধৈরপি নীমাংসকৈ কর্ধকর্ুরূপ 'ম্বাগ্থাংসীক্রিতে তেষামপি ন যুক্ত: 
পক্ষ: | তথাহি_-্সহংপ্রহায়গ্রাহহ আত্মেতি তেষাং প্রতিজ্ঞা। অহংগ্রতায়ে 
চ কর্তৃত্বমান্যন এব । ন চৈতদ্বিরদবত্বাচিপপদ্যতে। কর্তৃত্ব প্রমীতৃত্বং কর্স্মত্বং 
প্রমেয়ত্বম্‌। ন চেতদবিরুদ্ধধন্মাধ্যাসোষূগপদেকস্য ঘটতে। যত্তিরুদ্কধন্মীধাস্তং 
ন তদেকম্‌। যন্খা ভাবাভাবৌ। বিরুদ্ধে চ কর্তৃত্বকর্ম্বত্বে। জখোচ্যেত 
ন কণঠত্বকর্ম্মতযোর্কিরোধঃ কিন্তু কর্তৃত্বকরণতয়োঃ। কেনৈতনুক্তম্‌ ৮ বিরুদ্ধ 
ধর্্মাধ্যাসস্য তুল্যত্বাৎ কর্তৃত্বকরণতয়োরেব বিরোধো ন কর্হৃ্ত্বকর্ম্মত্বরোঃ | 
তন্মাদহ'প্রতায়গ্রাহাততং পরিহ্ৃত্যাত্ুনোহ্ধিষ্টাতৃতমেবোপপন্নম্‌। তচ্চ 
চেতনত্বমেব | যৈরপি দ্রব্যপর্ধযায়ভেদেনাম্মনোহব্যাপকম্য শরীরপরিমাণস্ত 
পরিণামিত্বমিষ্যতে 'তেমামুখানপরাহত এব পর্ছ;। পরিগাজিত্বে চিদ্রপতা- 
হানিশ্চিদ্রপতাইভাবে কিমাম্মন মাম্বন্মূ? তন্মাদায়প্ধমিচ্ছতা চিদ্রপহ- 
মেবাঙ্গীকওব্যম্‌ ।  তচ্চাধিঠাতত্মেব।  কেচিব্,  কর্তৃপ্ণপমেবাস্মান- 
মিচ্ছন্তি। তথা হি--বিষয়সানিধে যা জ্ঞানলক্ষণা ক্রিয়া সমুৎপন্ন তষ্ঠা 
বিষয়সংৰিত্িঃ ফলম্‌ । তত্তাঞ্চ ফলরূপায়াং সংবিত্ত। স্বকপং প্রকাশরূপ- 
তয়! প্রতিভাসতে। বিষয়শ্চ গ্রাহতয়া। আত্মা গ্রাতকত্রেন। ঘটমহং জানা- 
মীত্যনেনাকারেপ তপ্তা:ঃ সমুৎপন্তঃ ক্রিয়ায়াশ্চ কারণং কর্তৈব ভবতী- 
ত্যতঃ কর্তৃঃং ভোক ত্ঞ্চাঝ্মনোরূপমিতি। তদমুপপর্নম্‌ । যন্মাত্তাসাং সংবি- 
ভীনাং কিং কতৃত্বং যুগপৎ প্রতিপদাতে 'ক্রেমেপ বা। যুগপৎকর্ডৃত্বে ক্ষণা- 
স্তরে কর্তৃত্বং সান শাৎ। অথ ক্ররুমেণ কর্তৃহং তদেকরূপস্ায ন ক্বটতে। 
একেন রূপেণ চেৎ তন্য কর্তৃ্ং ভদৈকসা সদৈব সন্গিহিতত্বাৎ সর্বমেব ফল- 
দেবরূপং স্তাৎ । অথ নানারূপেণ তলা কর্তৃত্বং তদা পরিণামিত্বং পরিণামি- 
্বাচ্চ ন চিত্রপত্বমূ । অতশ্চিদ্রপন্বয়াপ্ঘন ইচ্ছতা ন সাক্ষাৎকর্তৃহমন্গীকর্তব্যম্‌ । 
যাদৃশমন্মাতিষ্চ কর্তৃতমায্মনঃ প্রতিপীদিতং কুট্ছনিভ্যস্য চিজপদ্য তদে- 
বোপপন্নন,। একে পুনঃ স্বপ্রকাশলাম্মনৌবিষরসংনিত্তিতার! গ্রাহকত্বম্তি- 
খাজাত ইতি বদন্ধি। ভেহপ্যনেনৈব নিরাক্ৃতাঃ। কেচিত্িদর্ধাম্বক ত্বেনাস্মবন- 
' চ্িন্নকীনিচ্ছত্তি। তখাহি-ন বিমৰ্যৰ্যতযেকেণ চিত্রপত্বমাত্মনোনির্ূপয়িতুং 
শকামে,। আড়ীৎ কিল বৈলক্ষণা" চিজ্পস্থমুচ্যত্তে--ভচ্চ বিমৰ্যব্যতিরেকেণ নিক 
পামাণং নাখাবতি্তে। তদমুপপন্নন | ইদমিখমেব রূপনিতি থে! বিচারঃ ও 
বিমর্ষ উচ্যতে । স চান্মিতাবাতিরেকেণোখানমেব ন ৪ভতে। তথাছি-_আস্মন 
আম্মন্যপছ্ছায়মীনোবিমর্ষোইহমেবন্তুত ইত্যনেনাকারেণ জংবেদাতে। তত 


1 ৫১ ) 
শ্চাহংশব্দসস্তিযনস্যাস্মলক্ষণম্যার্থস্য তত্র ক্রকুরণাক্ন বিকর্নরূপতীতিক্রমঃ। বিকল্প- 
ষ্চাধ্যবমায়া য্ববুদ্ধিধর্শ্বো ন চিন্ধন্নঃ। কৃটস্কুনিতাত্ধেন চিতেঃ সদৈকরূপত্থা- 
্সাংহঙ্কারানতপ্রবেশ: | তদনেন  সবিমর্যত্মাত্মনঃ প্রতিপাদয়ত! বুদ্ধিরেবা- 
হেন ভ্রান্ত! প্রতিপাদিতা, ন প্রকাশায়নং পরসা পুরুষন্ত শ্বক্নপমবগত- 
মিতি। হখং সর্বেঘপি দশনেদ্ধিষ্ঠাতৃত্বং বিহায় নান্লদাম্মনোরূপমুপ- 
পদাতে। 'অধিষ্ঠাতত্বর্চ চিদ্রপত্বম. | তড জড়াদৈলক্ষণামেৰ । চিন্গপতয়া যদধি- 
তিষ্ঠতি :তদেব ভোগাতাং নযতি। যচ্চেতনাধিঠঠিতং তদেব সকলব্মব- 
হারযোগাং ভবতি । এবঞ্চ সতি কৃতকুতাহাৎ প্রধানলা ব্যাপারনিবৃত্ধো 
যদাত্মনঃ কৈবলামস্মাভিরুক্রং তদ্বিভায় দর্শনান্তরাণামপি নান্যা গতিঃ। তন্মা- 
দিদমেব যুক্তমুক্তং - বৃন্তিপানূপাপন্থিহারেণ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা চিতিশক্তেঃ কফৈব- 
লাম. | ভদেবং দিল্ধযস্তরেভোঁ! বিলক্ষণাং সর্বলিকিমূলভূতাং সমাধিসিঙ্গিং 
মভিধার জাতাস্তরপরিণামলক্ষণসা চ সিদ্ধিবিশেষসা প্ররুতাপূরমেধ কারণ” 
ফিড্যুপপাদা ধৰ্শ্মাদীনাং লতিবন্ধকনিবৃততিদাত্র এব সামথ্যমিতি প্রদশ্য নিশ্মাণ- 
চিন্তানামস্মিতামাত্রাহস্তব উত্যক্ত) তেষাঞ্চ যোগিচিত্রমেবানুষ্টায়ক মিতি 
প্রদশ্য যোগিচিন্ত্ত . চিত্বাস্থরবৈলক্ষণ(মভিধায় স্ৎকশ্মণামলৌকিক হখেোপপাদা 
বিপাকান গুগাসাঞ্চ ধাসলনালড়ি কিয়মর্থ্যং কাৰ্য কীরণয়োশ্চৈক্য প্রতিপাদ- 
নেন বাবহিভানামপি চ বাসনানামানস্তর্যামুপপাদা তাসামানস্তোহপি হেতু" 
ফলাদিবারেপ' হানমুপদশ্যাহীতাদিঘধরন্্ ধন্মাণাং সঙ্ভাবমুপপাদয বিজ্ঞানবাদং 
নিরাকৃত্ত সাকারধাদঞ্চ প্রতিষ্টাপ্য * পুরুষ্স্য জ্ঞাতৃত্ববুক্ত! চিত্তদ্বারেণ সকল- 
ব্যবহারনিষ্পতিমুপপাদ্য পূরুষসিদ্গৌ প্রমাণমুপন্নশ্য কৈবল্যনিণয়াক্ম দগতিঃ 
হুতৈঃ এেক্ষুমেপোপফোগিনোহ্র্থানভিধায় শাস্তাস্থরেংপো তদেব , কৈবল্যমিহাপ- 
পাদা কৈ পং টমিভি ব ব্যারুতঃ কৈৰল্য পাদঃ ॥ 

সু যস্য বশঃগ্রজীপবসতে: পাদান্তসেবানতি- 
তনুর মধ দধত্যান্ডাং ধরিত্রীতৃতঃ | 
ন্বজম্বজমাণু, খন, বাগ্দেবতাহপি শ্রিয়া 
স ্রভোজমহীপতিঃ স্ৃণিপতেঃ পৃত্রেষু ৃত্তিং বাধা ॥ 
ইতি প্রীধারেশ্বরণবিরচিতায্নাং রাজ্সমার্তগ্ডাভিযায়াং পীন্তলযোগশাস্্বৃত্ধৌ , 
কৈবল্যগাদস্চকুর্থ | 


সম্পূর্ণুশ্চ গ্রন্থঃ ॥ 
জা ~ ET 


পরিশিষঃ। 


যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল এবং এখনও আছে। তন্মধ্যে পগ্রগির 
গ্রন্থখানি যুক্তিপুর্ণ বলিয়। উত্তম; সেই জন্ঠই আমি তাহার ষথামাঠ 
অনুবাদ করিলাম। যাহার! যোগশাম্-সন্বন্ধ গ্রন্থের অনুসন্ধান কেন, 
তাহাদের জন্ত নিয়ে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল । 

যোগভাস্কর (১), সাখাযোগসার (২), ফোগচিস্তামণি (৩), পার- 
মেশ্বর তন্ত্র (৪), শিবযোগ (৫), হঠন্দীপিকা। (৮), ঈশ্বধরপ্রোন্ত (৭), 
যোগবীক্ঞ (৮), পভাত্রেরপংহিতা (৯), হঠযোগ (১০), স্বশ্ুসাহিতা (১১), 
পাতঞ্জলহ্ত্র (১২), যোগিযাজ্ঞবর্জীয় (১৩), বাশিষযোগ (১৪), 
গোরক্ষলংহিভা (১৫), পবনযোগ-সংগ্রহ (১৬), যোগসার (১৭ ), 'অযৃ $- 
সিদ্ধি (১৮), জৈগীষবা-সংছিত। (১৯), ব্যাসোক্ত-যোগমুক্ধি (২০), 
বামুসংহিতা (২১) লক্ষ্মীযোগপরায়ণ (২২), যাজ্ঞধন্কাীতা (২৩১), 
আদ্রগাঁতা (২৪), যোগরসারন (২৫) এতডিন্র প্রতোক পুরাণে ও 
উপপুবাণে যোগসম্বন্ধে উপদেশ আছে। এই সকল গ্রন্থে ঘোগসহকাস্য 
অনেক গুহা কথা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই শাদে কারধ্যোপদেই। 
গুরু এক্ষণে অতীব বিরুল। 


অধিকারিভেদে মিদ্ধিলাভের কালের তারতম্য | 


শোগী হওয়া বা যোগে দিদ্ধি লাভ কণা অনেকটা শারীরিক ও 
মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর ও মন, সকলের সমান নহে। 
অর্থাৎ যোগযোগ্য-শকিসম্পন্ন নহে। সেই কারণে সকলে ইচ্ছাসন্বে ও 
যোগী হইতে পারেন না। ফল, যোগাক্ধড় হইলে তাহা! এককালে নিক্ষল 
হইবার নহে । দৈহিক ও আন্তরিক ক্ষমতা অনুন্রারে কেহ বা অন্নকালে, 
কেহ বা অধিক কালে, কেহ বা অতি দীর্ঘকালে যোগফল দেখিতে পান। 
এই সন্যটী নৃহাযোগী পতঞ্জলি শ্বরুভযোগনত্রে মু, মধ্য ও অপিমার 
শব্দের দ্বারা বুকাইয়1| দিক্সাছেন। তিনি বলিরাছেন, শুদ্ধ অধিকারী দীর্ঘ- 
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কালে, হধ্যমাধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে, এবং অধিমীত্র বা উত্তমাধিকারী 
অতি অল্প কালে সমস্ত যোগাধিকার আয়ত্ত করিতে পারেন। অমৃতপিদ্ধি 
নামক গ্রশ্টে এই বিষয়টা অতি পরিষ্কা৫রূপে বুঝান আছে। যথা £ 


“ব্যাধিতা দুর্বল! বৃদ্ধা নিঃসত্বা গৃহবাসিনঃ | 
মন্দোত্সাই] মন্দবীর্ধয। জ্ঞাতব্য! মৃদবোনরাঃ ॥ 
এষাং দ্বাদশভিবর্ষে-রেকাবস্থা ন দিধ্যতি ॥ 
নাতিপ্রোঢ়াঃ সমাভ্যাসাঃ সবীর্যাঃ সমবুদ্ধয়ঃ | 
মধান্থা যোগযাগেষু তথা মধ্যমযোগতঃ ॥ 
মধ্যোৎসাহ' মধ্যরাগা জ্ঞাতব্য! মধ্যবিক্রমাঃ | 
অক্টভিবর্ধকৈরেষা-মেকাবস্থা প্রসিধ্যতি ॥ 
বীধ্যবস্তঃ কমাবন্তোমহোৎসাহ! মহাশয়াঃ ৷ 
স্বন্থানসংস্থিতাঁঃ স্বন্থা ভবেয়ুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥ 
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদসৎকারসংযুতাঃ। 
জ্ঞাতব্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণোহাধিমাত্রা হি যোগিনঃ। 
একাবস্থাবিমাত্রাণাং যড় ভিবর্ষেঃ প্রসিধ্যতি ॥ 
মহাবল! মহাকায়! মহাবাীর্ধা! মহাগুণাঃ। 
মহোৎসাহা মহাশাস্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥ 
সর্বশাস্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ। 
সর্ববাঙ্গনদৃশাকারাঃ সর্ববব্যাধিবিবর্জিতাঃ ॥ 
রূপযৌবনসম্পন্না নির্বিকার! নরোত্তমাঃ | 
নিশ্মলাশ্চ নিরাতস্কা নিবিদ্বাশ্চ নিরাকুলাঃ ॥ 
জন্মান্তরকৃতাভ্যাসা গোত্রবস্তোমহাশয়াঃ | 
তারয়ন্তি চ সত্বানি তরাস্ত স্বয়মেব 6 ॥ 
আধমাত্রতয়! সত্বা জ্ঞাতব্যাই সর্বলক্ষণাঃ । 
ভ্রিভিঃ সংবৎ্সরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি ॥ ॥ 


যাহার! সদাসর্কদ! ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যুবাকালেও 
যাহারা দুর্বল, যাহীদের সত্ব অল অর্থাৎ ক্লেশ সন্থ করিবার শক্তি নাই বা অল্প, 
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কিংবা ষাহানের মানপিক তেহর নাই, যাহার! গৃহবাসী অর্থাৎ যাহার! গুহ ছাড়িয়! 
পুণ্যস্থানে থাকিতে পারে না,--যাহারা সেংমমতাদিতে বিজড়িত, -যাহাদের 
উৎসাহ অন, যাহার! ক্লাবতুলা নিরুংসাহী তাহারা যোগ-সশ্পত্তির মৃতু 
অধিকারী । এরূপ মনুষ্য সম্পূর্ণ দ্বাদশ বংসরেও কোন একটী যোগাবন্থা লাভ 
করিতে পারে কি না সনেহ। 

যাহারা মতিপ্রোৌঢ় নহে, যাহার! নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাস করে, যাহাদের 
বীর্ধা (উৎসাহ বা অর্দাবসায় ) আছে, যাহাদের বৃদ্ধিযত্ত সমান ( অথাৎ তীব্বও 
নহে, মৃদৃও নহে, পরিক্ধার ও নহে, মলিন ও নহে ), মহাবা যোগ-পথের মধ্যস্থান 
পর্মাস্ত অধিকার করিত পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম, মাহাদের রাগ 
অর্থাং সংসারাসঞ্চি অধিক নত, একীপ বান্ধিরাই ম্ধামাধিকারী। এরূপ 
মধামাধিকারী ব্যক্তি ৮ বংদর পরিশ্রম করিলে যোগের একহম অবস্থা আয়ত্ত বা 
সিদ্ধ করিতে পারে। 

যাহারা বীধ্যবান্‌ (অর্থাৎ যাহাদের শারীরিক মানসিক বল বা দৃঢ়তা অধিক), 
যাহাদের শক্তিসম্পন্ন উৎকট উৎসাহ আছে, যাহারা ক্ষমাশীল, যাহাদের আশয় 
অর্থাৎ মনের অভিগ্রায় অতিপবিত্ত ও অতি মান, যাহারা এক স্থানে নিশ্চল বা 
সুস্থির থাকিতে পারে, যাহাদের দেহ অরোগী ও মনও সুস্থ, যাহার! শ্থিরবুদ্ধি, 
যাহাদের শাশ্রজ্ঞান আছে, যাহারা সনাসর্কাদা শান্বাভ্যামে রত, যাহাদের শান্ের 
ও শাস্ত্রোক্ত ফলের, পতি আদর, শ্রদ্ধা ৪ বিশ্বাপ মাছে, .এবূপ পুণাশীল 
ব্যক্তিকে অধিমাত্র অধিকারী বলিয়া: ভাণিবে। এই অধিমাত্র অধিকারী 
৬ বৎসরের মধ্যে কোন এক সিদ্ধ-অবন্থ। লাভ করিতে পানে। 

ধাহাদের প্রহৃত বল আছে, ধাহাদের 'অঙ্গপ্রঠাঙ্গ হুড) বাহাদের 
মানসিক অধ্যবসায় অতিতীক্ষ বা তীব্র, বাহাদের গুণগ্রাম অতিপ্রবল, 
ধাহাদের উৎসাহ অত্যন্ত অধিক, যাহার! অত্যন্ত শান্ত, যাহাদের করুণা 
বা উপচিকীর্যা প্রভৃতি সদগুণ সার্বভৌমিক অর্থাৎ সকল সময়ে ও সকল 
অবস্থায় সুস্থির থাকে, যাহার! প্রতিক্ষণেই বায গু;ভচ্ছাকে “সকলের 
সত হউক” এভদ্রপে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন, যাহারা সমুদয় যোগশাস্ 
অভ্যাস করিয়াছেন, ধাহারা লক্ষণসম্পন্, বাহার! সমাঙ্গ অথাৎ দোগামনা- 
দির উপযুক্ত আকার-সম্পন্ন, যাহাদের কোনপ্প্কার ব্যাধি নাই, কিছুতেই 
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ঘাহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, রূপ আছে ও যৌবনও আছে, ধাহাদের অন্তরে ও 
বাহিরে কোনরূপ মালিস্ত নাই (সরল ও নুন্বভাব ), কিছুতেই যাহারা ভীত 
হন না, বাধীবিস্ব যাহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না, কিছুতেই যাহারা 
ব্যাকুল হন না, যাহারা যোগীর কুলে, বিদ্বানের বা সিদ্ধপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, বুঝিতে জ্বইবে, তাদৃশ মহাশয় বাক্তিরাই পুর্বজন্সে যোগী ছিলেন, 
ফোগাভ্যাদ করিয়াছিলেন, ইহজন্মে তীচারাই অধিমাত্রতর অধিকারী হইয়া 
প্রাদ্তৃত হইয়াছেন । এরূপ অপিমাত্রতর অধিকারী ৩ বৎসরের মধ্যেই নিশ্চিত 
কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন, এবং এই মহাপুরুষেরাই অন্তকে ও 
আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। 


যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি। 
গৃহে থাকিয়া প্রথমত: গুরুর নিকট যোগদসংক্রান্ত উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং 

সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে গু শিখিবে। পাতঙ্ল দর্শনের সাধনপাদে যে সকল 
সদগুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল সদ্খুণ ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিবে। যখন 
দেখিবে, শরীর ও মন প্রায় নির্দোষ হইয়াছে, অনুষ্ঠেয় সকল আয়ত্ব হইয়াছে, 
তখন গৃহপরিতাগ করিয়া কোন এক শুভস্থানে অবস্থানপূর্বক প্রাণায়াম, 
ধ্যান, ধারণ! ও সমাধি অভ্যাসে নিযুক্ত হইবে । এই বিধিটী বাশিষ্ঠযোগ ও 
যাজ্ঞবন্ধীয় যোগলংহিতা।--এই দুই গ্রন্থে বিস্পষ্ট বিধানে উক্ত হইয়াছে। 
যথা 

‘কৃতবিদ্যোজিতক্রোধঃ সত্যংশ্মীপরায়ণঃ | 

গুরুশুশ্রীষণরতঃ পিতৃমা তপরায়ণঃ ॥ 

স্বাশ্রামস্থঃ সদাঁচারোবিদবন্তিশ্চ ম্বশিক্ষিতঃ | 

যমাদিগুণসম্পন্নঃ সর্ববসঙ্গবিবরিিতঃ ॥ 

শুভদেশং ততোগত্বা ফলয়ুলোদকাহ্িতষ্‌ ৷ 

তত্রন্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেই পিব। ॥ 

স্থশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ববরক্ষাসমন্থিতম্‌। 

ত্রিকালন্নানসংযুক্তঃ শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ॥ 
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মন্ত্ন্তস্ততমুধারঃ সিতভম্মধরঃ সদা । < 

মৃদ্বাননোপাঁর কুশান্‌ সমাস্তীধ্য তথাইজিনমূ ॥ . 

ইফ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরা চাসনম্‌ । 

উদঘুখঃ প্রাঞ্মুখোবা জিতাসনগতঃ স্বয়ম্‌ ॥ 

সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সংযতাস্তঃ স্বনিশ্চলঃ । 

নাসাগ্রদৃক্‌ সমাসীনো যথোক্তং যোগগভাসেৎ ॥” 

প্রথমে বিদাতভ্যাদ, অনন্তর ক্লোধজয়, তৎসঙ্গে সতানিঠ হওয়া, তৎসঙক্গে 
গুরুসেবায় রভ হওয়া ও পিতা মাতার প্রতি ভক্রি শ্রদ্ধা করা অত্রীন কর্তবা। 
(শ্রদ্ধাতক্তি সহকারে গুকসেবীয় ও পিডমাতসেবার রত থাকিলে ভকিবুপি 
গ্রবলা ও দৃঢ়া হয়, তন্দ্রা যোগশিক্ষার বিশেষ উপকার হয় )। এই সময়ে 
গৃহাশ্রমে থাকিবেক এবং সদাচারপরারণ হইবেক। আচারনিঠ থাকিয়া 
জ্ঞানীর কিংবা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হইবেক । যোগের উপকারুক 
যমনিয়মাদি গুণ সকল আয়ত্ত করা কর্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ 
পরিত্যাগ করা বিধেয়। ইহার কিছুকাল পরে কোন এক ফলমুলাদিসম্পর 
স্থতিক্ষ ও :নিরুপদ্বব স্থানে গমন করা আবশ্যক । পরে তরস্থ কোন এক 
শুচি বা পবিত্র স্থানে অথবা নদীসমীপল্ত বা অরণান্তর্গত মনোরম প্রদেশে, 
মনস্বপ্রিকর মঠ ('বাস-কুটীর ) প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে অবপ্থান 
করত ব্রিকালগ্গারী, গুচিস্বভাব, একচিত্ত, ধীরপ্রকতি ও শোচভরধারী 
ও যৌগামনোপবিষ্ট হইয়া ধোগান্যান করিবেক । 'কুশ কিংবা মুগচখ বিশ 
করিগা ততুপরি কোন এক 'াসন বদ্ধ বরিয়া ( সিদ্ধাসন অপৰ! পদ্মাসন ) 
উপবি হইবেক । প্রথমে ইই-দেবতাকে 'ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ববাভিমুখে 
কিংবা উত্তরাভিমুপে সমগ্রীবশিরঃকায় হুইয়া ( গ্রীবা, মন্্ক ও দেহযটি 
ঠিক সমান রাখিতে হইবেক, যেন নত আনত অথব! তির্য্যক-নত অর্থাৎ বক্র 
না হয়) আস্ত সংবৃত (মুখ বিবৃত না পাকে) এবং, শরীর নিশ্চল রাখিবেক | 
দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাদাগ্রে বন্ধ থাকে । এরূপ ভাবে উপবি্ হহয়! 
প্রাণায়াম, ধ্যান,ও ধারণাদি অভ্যাস করিবেক । 
বোগচিস্তামণি গ্রন্থের বিধান-অনুসারে অগ্রে কোমল কুশ, ত্টপরি মৃগ- 
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চর্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্চাদন,- এতজপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যৌগাভ্যাস 
করা উচিত । 

অন্ত এক যোগী বলেন, যোগ সাধনার জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্বতগুহা! 
আশ্রয় করিতে ভইবে, এমন কোন নিয়ম নাই । মনের অনুকূল নিরুপদ্রব 
দ্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করা যাইতে পারে। “রাত্রিশেষে 
নিশীথে বা সন্ধায়োরুয়োরপি', ইত্যাদি প্রকার উপদেশবাকা পাকায় প্রাতঃকাল 
ও সার়ংকাল প্রাণায়ামের এবং রাত্রিশেষ ও মধ্যরাত ধ্যানের অতুন্তম কাল 
বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্ততঃ ধন্নূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক বস্তা 
অধিক পরিমাণে থাকে। এ সম্বন্ধে দ্রসংহিতা গ্রন্থে কিছু বিশেষ বিধান 
দৃষ্ট হয়। যথা 


আদে' স্থানং ততঃ কালো-মিতাহারস্ততঃ পরম্‌ । 
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ তন্মাভ্রীণি বিবর্জয়েহ ॥ 
দুরদেশে তথারণ্যে রাজধানে| জনান্তিকে | 
যোগারন্তং ন কুব্বাত কৃতে চ সিদ্ধিহা 'ভবেৎ ॥ 
অবিশ্বাসং দূরদেশে হারণ্যে ভক্ষ্যব্িয্‌ । 
লোকারণো প্রকাশশ্চ তম্মাল্রীণি বিবর্জয়েহ ॥ 
হদেশে ধান্মিকে রাজ্যে স্থভিক্ষে নিরুপদ্াবে | 
তাত্রৈকং কুটিরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ প'রবেন্টায়েং ॥ 
নাত্যুচ্চৈেনতিহন্বঞ্চ কুটীরং কাটবজিতমৃ । 
সম্যগৃগোময়লিপ্তঞ্চ কুডারন্ধ, বিবছিতম্‌ ॥ 

এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যামং সমাচরেহ । 
হেমন্ডে শিশিরে গ্রীশ্মে বর্ষায়াঞ্চ খতে। তথা ॥ 
যৌগারস্তং ন কুব্বীত কৃতে চ যোগহা৷ ভবেৎ &, 


প্রথমে স্থান, 'তৎপরে ক্কাল, অনস্থর মিভাহার, সর্বশেষে নাড়ীশুব্ধি ও 
প্রীণায়াম শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্ত পশ্চাদুক্ত স্থানত্রয় অবশ্য ত্যাজা। 
যোগাড্যাসসংক্রান্ত নিষিদ্ধ স্থানগুলি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ।-_দূরদেশ 
তার্থাৎ গুরুর বযতিস্কান কইতে দূর। অর অর্থাৎ ভক্ষাবিহীন স্থান । রাঙ্গ- 
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ধানী ও জনতাপূণ স্থান। এমন সকল স্থানে থাকিয়া যোগাভ্যাদ করা 
বিধেয় নহে। করিলে পিদ্ধি দুরে থাকুক, বিস্ব ঘটিতে পারে। দুর- 
দেশে যোগশিক্ষ। আরম্ভ করিলে অবিশ্বাস ( সংশয় ) জন্মিঙে পারে ।” অরণ্যে 
গিয়া যোগারস্ত করিলে ভক্ষ্য অভাবে বিগ্ব হইতে পারে । জনতাপুণ স্থানে 
ধোগাবস্ত কৰিলে -প্রকাশ হইতে পারে, প্রকাশ হইলে বিবিধ বিগ জন্মিতে 
পারে। সুতরাং এ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম প্রদেশে, 
.ধাশ্মিক-রাজ্ো, সুভিক্ষ অর্থাং দে স্থানে সহজে ভক্ষা লাভ হয় অথচ কোন 
উপদ্রব-সস্ভাবনা নাই, এন্প স্থানে গিয়া প্রাটীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটী 
কুটার নিৰ্ম্মাণ করিবেক। সে স্থান পরিষ্ঠত ও গোময়গপ থাকিবেক এবং 
তাহার দেওয়ালে অথবা বেড়ায় ছিদ্র থাকিবেক না। তদ্ধপ গুপ্রশ্থানে 
থাকিয়া, যোগাভ্যাল করিলে শীন্ব সিদ্ধিলাভ করা যায়। হেমস্ত,। শিশির, 
গ্রীষ্ম ও বর্ষা খহুতে যোগারম্ত করা বিধেয় নতে। তাহার কারণ এই ষে, 
এ সকল খতুতে যোগারন্ত করিলে রোগ হইবার সন্তাবন। থাকে । 
প্রাণায়াম-শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ । 
মূলগ্রন্থে প্রাণীয়াম বা শপগ্রাণ-শিল্পটী বৃন্মান হইয়াছে । এক্ষণে তৎসংকা স্ক 
আরও কতিপয় কথা বলা আবশ্ঠক বিবেচনায় এই অংশ লিখিত তইল। 
'ক্রমেণ সেবামানোইসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি । 
প্রাণায়ামেন সিছ্ধেন সর্বব্যাধিক্ষয়োভবেছ ॥ 
অযুক্তাভ্যামযোগেন সর্ববব্যাপি সনুদ্ভলঃ | 
হি! শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাকিবেদনাঃ |. 
ভবস্তি বিবিধ! রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥৮ 
অর্থ এই যে, গুরুসন্লিধানে থাকিয়া! শান্বিধান অবলম্বণপূর্ধ্বক সাব- 
ধানতার সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহ! অভাস্ 
হয়। তখন যা ইচ্ছা তথায় থাকিয়া প্রাণ পরিচালন করা যাইতে পারে। 
১ প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না। *কিস্তু অযথা বা অনিরমে 
অত্যাল করিতে গেলে সকলপ্রকার রোগ হয়। বায়ুর বাতিক্রম ভইলে 
হিকা, শ্বাস, ক্ষাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অপ্তান্ত উৎকট 
রোগ হইয়া থাকে । শাস্ত্রকারগপ বলিয়াছেন 
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' শ্থিযুক্তঞ্চ ত্যজেদ্‌ বায়ুং স্ুযুক্তং পূরয়েৎ স্থবীঃ। 
,যুক্তং যুক্তঞ্চ বর্ীয়াদিখং সিধ্যতি যোগবিৎ ॥ 
হঠান্নিরদ্ধঃ প্রাণোহয়ং রোমকুপেষু নিঃসরেৎ। 
দেহং বিদারয়ত্যেষ কৃষ্ঠাদীন্‌ জনয়ত্যপি ॥ 
ততঃ প্রত্যাপিতব্যোহসে। ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ ! 
বন্যোগজোগজারিব ক্রমেণ বশ্যতামিয়াৎ ॥% 


ত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচক-কালে, উপযুক্তরূপে বায়ু পরিত্যাগ করিবেক । 
পুরকের সময় উপধুক্তরূপে পূরণ করিবেক। কুস্তক-কালেও উপযুক্তর্ূপে 
কুম্ভক অর্থাৎ প্রবিষ্ট বায়ুর বেগ ধারণ করিবেক। ক্রমে ও উপযুক্করূপে 
প্রাণীয়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহা আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়, অন্যথা 
অনিষ্টঘটন! করে। প্রাণবামু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বন্ধ বায়ু 
রোমকৃপ দিয়া নিঃসৃত ও তদ্দার! দেহ বিদীর্ণ হইতে ॥পারে। অতএব, আরণ্য 
হস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে বশীহৃত করা কর্তবাণ বন্হস্তী ও সিংহ 
যেমন ক্রমে ক্রমে মু ও বন্য হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে বশ্য হয়। 
একেবারে হয় না। শ্লোকোক্ত যুক্ত শনের অর্থ কি? কিরূপ করিলে উপযুক্ত 
পরিত্যাগ হয়? কিরূপ করিলে উপযুক্ত 'মাকর্ষণ ও উপযুক্ত বিধারণ হয়? 
তাহাও অন্ত একটী প্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে । যথা i= 


“ন প্রাণং নাপ্যপানং বা! বেগৈবায়ুং সমুৎস্থজেৎ। 
যেন শক্ত ন্‌ করস্থাংশ্চ শ্বাসবেগৈন চালয়েৎ ॥ 
শনৈর্নসাপুটে বায়ুযুৎসথজেক্স তু বেগতঃ | 
ম কম্পয়েচ্ছরীরস্ত স যোগী পরমোমতঃ ॥৮ 
কি প্রাণবামু, কি অপ৷নবায়ু, সবেগে পরিত্যাগ করিবেক না। এরূপ অল্প- , 
বেগে শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্কিত শক্ত, ( ছাতু ) বেন স্বাস- 


বেগে উড়িয়া না যায়। স্থাসেন্ব অর্থাৎ বায়ুর আকর্ষণ ও» প্রপূরিত বায়ুর 
পরিত্যাগ, উভয়ই ধীরে ধীরে করিসেম্পর বক, যেগপূর্বক করিবেক না। 
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কুম্তকের সময়, কি রেচকের সময়, কি পূরকের় সময়, কোনও সময়ে অগ- 
প্রতাঙ্গ কম্পিত করিবেক না । 
নিশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আমা স্বাভাবিক, তাচা জানা আব 

শ্যুক। বায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ না জ্রানা থাকিলে, তাহাকে 
প্রাপায়াম দ্বারা কি পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে, তাহ! নিণীত হবে 
না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে যোগ দূরে থাকুক, প্রাণনাশ 
হইবার সম্ভাবনা। এজন্য প্রাণবাযূর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ বিজ্ঞাও 
হইয়া, পশ্চাৎ প্রাণসংসমে প্রবুতত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবনবীজ স্বরোদয় 
গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে । বথা-- | 

“দেহাদ্বিনিরগতোবায়ূঃ স্বভাবাদ্দাদশাঙ্গুলিঃ। 

গায়নে ষোড়শাঙ্ুলো। ভোজনে বিংশতিস্তথা ॥ 

চতুবিংশাঙ্গ লিঃ পাস্ছে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ। 

মৈথুনে যট্ত্রিংশছুত্তং ব্যায়ামে চ ততোঙধিকমূ ॥ 

স্বভাবেহস্ত গতৌ৷ মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্ধতে ৷ 

আয়ুঃক্ষয়োহধিকে প্রোক্তো মারুতে চাস্তরোদগতে ॥” 

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ আঙ্গুলি পর্যাস্ত বাহিরে যা এয়াই 

স্বাভাবিক । গানবন্থলে ১২ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ৯*, সাবগ গমনের 
সময় অর্থাৎ দৌড়াইয়| গেলে ২৪, নিছাকালে ৩০, ভ্রীসংসর্শকালে ৩% ৬এবং 
ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পবিমাপে বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী 
প্রাণসাধনার দ্বারা উহার বহির্গাত স্বভাবস্ব রাখিতে পারেন, সেই 
যোগীরই পরমানু বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাণবাযুর বহির্গন্টি যদি অস্বাভাবিক 
হয়, অর্থাৎ নিৰ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার 
আধুঃক্ষয় হয়, ইহ! যোগশান্ধে উক্ত হইয়াছে । ফলিতার্থ, প্রাণায়াম-শিক্ষার্ণী 
প্রথম যোগী প্রাণের তন্ধপ স্বাভাবিক বহিগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
প্রাণসাধনা করিবেন। প্রাণসাধনা অর্থাৎ প্রাণায়াম | তাঁহার! যখন কুস্ত- 
কের পর 'রেচকু অনুষ্ঠান করিবেন অর্থাৎ আকুষ্যমাধ বাহ বাঁয়ুকে পরি- 
ত্যাগ করিবেন, তখন যেন তাহার! অধিক সাবধান হন । 


২১৬ পাঁতঞ্জল দর্শনয্‌ 


আহার। | 
যোগাভ্যাসকালে যোগশাস্তোক্রু আহার-নিয়ম অবলগ্ন করা অভীব 
কর্তব্য । ' তাহা ন! করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। 
কিরূপ আহার কর! উচিত, তাহা বলা যাইতেছে ।-- 
যোগাভাসকালে হিত, মিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রবা আহার কর! 
কর্তীব্য। হিত অর্থাৎ সুপথ্য । যাহা ভোক্পন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ 
আহারের নাম “পখ্যাার” | যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন 
প্রসন্ন থাকে, কোনপ্রকার গ্রানিখুক্ত হয় না, তাদশ আহারের নাম 
“মিতাহার?” | যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মনের সব্বগুণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশশক্তি 
বাড়ে, সেই জবাই “মেধা” | এই ত্ৰিবিধ আহারের মধ্যে “মিতাহার”। 
সর্মতোভাবে শ্রেষ্ঠ । মিতাহার করিবে না, অথচ যোগ করিবে, সেরূপ 
হইলে কোন একটা সামান্ত মোগও সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি 
আসিয়া আশ্রয় করিবেক । যোগশিক্ষার সময় কোন্‌ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক 
এক. কাম এফ, বা. বন করিবেক, তাহা দ্রওসংহ্থিতা ও শিবসংহিতা 
প্রভৃতি বিবিধ যোগগ্রন্থে লিখিত পতি, . যাহা লিখিত আছে, তাহার 
কিয়দংশ এই । | 
«শীলাক্নং যবপিগুং বা গোঁধুমপিণ্ডকং তথা । 
মুদ্গাযূষং কালকাদি শুভ্র তুষবৰ্জ্জিতম্‌ । 
পটোলং:পনসঞ্চেব কক্ষোলঞ্চ স্বকাঁশকম্‌। 
রাকা কর্কটা রস্তা ডুম্ব রঞ্চ স্থকপ্টকম্‌ ॥ 
আমরস্ভাং বালরস্তাং রস্ভাদণ্ডঞ্চ মুলকমূ। 
প্রায়োযুলং তথা বিঙ্গীং যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥ 
বালশাকং কালশাকং পটোলপত্রকং তথা। 
পঞ্চশাকং প্রশংশীয়াৎ বাস্ত,কং হিলমোচিকাম্‌ ॥ 
নবনীতং দ্বতং ক্ষীরং গুড়ং শক্রাঁদি চৈক্ষবয্‌ ।' . 
পরুরস্তাঁং নারিকেলং দাড়িগ্বং বিষমায়সম্‌ (1) 8 
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জাকান্ত লবনীং ধারীং কটু কান্রবিবর্জিদ্িতম্‌ । 

এলাং জাঁতং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জন্ব, জান্ববমূ ॥ 

হরীতকীং খজজুরঞ্ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ ॥” 

“কীরহ স্বতঞ্চ মিষ্টান্নং তান লং চূর্ণবর্জিতমূ। 

কপূর বিষ্টরং (?) মিক্টং রাণঠং বু্ববন্তকমূ ॥৮ () 

“লঘুপাকৎ প্রিয়ৎ ম্িঙ্গহ যথা বা ধাতুপোমণম্‌ । 

মনোভিলধিতং যোগী দিব্যৎ ভোজনমাচরেহ ॥” 

শীলিতগুলের অন, বল, গম, যুগের যুষ, গুহ ও ভুল-রছিত কালক! 

প্রত শল্ত (কলার, পোল, কীটাল, কক্কোল, শ্রককাশ (?), দ্রাটিকা মথাৎ 
কাকুড়, কুটি, কাকরী, রস্তা, কাচা বস্তা (কলা), কলার ফুল ( মোচা ), 
ডুমুর, স্বকণ্টক (1), রস্তাদণ্ড অথাৎ থোড়, মূলক (মূলে! ), আলু প্রভৃতি 
মূল, বিঙে, কচি শাক বা ক্ষুদ্র শাক, কাল শাক, পল্তা শাফ, বেতো শাক, 
ছিঞ্ে শাক, নবনীত, স্ব, দগ্ধ, ইক্ষুণুড়, ইন্চিনি, পাকা কাটাল, পাকা কলা, 
নারিকেল, দাড়িম, বিষমায়স বা ব্িনাশক প্রবা (9), কিসমিস, আঙুর, মনক্কা, 
লোণা, আমলকী, অঙ্নবর্ছিজিত অন্যান্ঠ কল, এলাই5, জায়ফল, লবঙ্গ, জাম, গুদে 
জাম, হরীতকী, খর্ছর, ক্ষীর ( ঘন দগ্ধ ), মিটার, চণরচিত তাম্বল, কপুরি, 
বির (1), হিমু, জামরুল, এই সফল খ্রব্য ভক্ষণ করিবেন । লঘুপাক, 4প্রয়, 
্িদ্ধ, ধাতুপোঁধক ও মন; গ্রফুল্লভাকারক আরব্য ফোগিগণের ভঙ্গা । এরূপ আহা" 
য়ের নাম “পথ্যাচার''ঞ্র দিব্য শব্যে অর্থ ম্বগীয়, তাহার” তাৎপর্য্য অর্থ 
নিদ্দোষ বা সুখকর দ্রব্য । অর্থাৎ যোগীরা নির্দোষ ও সথকর দ্রবা তক্গণ 
করিবেন । 

“দ্ধ হুযধুরং লিগ্ধ-মুদরাধ্মানবর্জিতষ্‌ । 

ভুঙ্যতে হুরসং শ্রীত্যা সিতাহারনিমং বিদুঃ ॥” 

“অন্ন পূরয়েদর্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম। 

উদরস্ত তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে ৪” 


ন্‌ 


২১৮ পাতগুল-দশনয্‌ । 
উপরোক্ষ প্লোকে মিতাহার নির্বাচিত ও অভিহিত হইয়াছে । শ্লোকের 
অর্থ এইরূপ - 
নির্দোষ ও পরিষ্তৃত, মধুর-রস-বিশিষ্ট, গ্গিগ্ধ অর্থাৎ দ্বৃতাক্ত বা অতীক্ষ, 
এরূপ ব্যঞ্জন এবং যাহা খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেউ-ফুলা প্রভৃতি 
কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত ন! হয়, গ্রীতিপূর্বক তাদৃশ অল্প ব্যঙ্জনাদি আহার 
করাল নাম “মিতান্গার” | মিতাহার ব্রতের অগ্ নিয়ম এই যে, উদরের 
অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারি ভাগ করিয়। তাহার অর্ধ ভাগ অন্বাঞ্জনা- 
দির দ্বারা এবং এক ভাগ জল ও ছুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ 
করিবেক। অন্ত এক ভাগ বায়ুসঞ্চারণের জন্য খালি রাখিবেক । কথা- 
গুলির অতিগ্রায়--ডাল লাগিলেও গণ্ডপিণ্ডে আহার করিবেক লা। নিত্য 
রজ্পপ পরিমিত মাত্রায় নির্দোধ দ্রবা ভক্ষণ করার নাম “মিতাহার”। 
নিয়ে মেধ্যাহারের লক্ষণ ও ততসংক্রান্ত কতিপয় নিদর্শন বল! যাইতেছে 
দৃষ্ট করুন । 
“মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্জং প্রশস্তং সাত্বিকং লঘু ।” 
শাস্ত্রে যাহা হবিধ্যার বলিয়া, সন্বগুণের বদ্ধক বলিয়া, লঘু ও প্রশব্ত বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল ত্রব্য আহার করিলে তাহা “মেধ্যাহার””' বলিয়া 
গণ্য হয়। এ উপদেশের মর্দার্থ এই যে, যোগী ফোগাগ্যাসকালে মংস্ত- 
মাংলাদি ভক্ষণ করিবেন না। যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্চ্ধন কর আধ- 
শ্তক»তাহাও নিয্লিখিত শ্লোকে উক্ত, আছে। 
“অথ বৰ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিগ্রকরং পরমূ ! 
অয়ং রূক্ষং তথা তীক্ষং লবণং সর্যপ্ষ্ট কটু ॥ 
বাছল্যভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্‌ ॥ 
স্তেয়ং হিংসাং পরছেষঞ্চা ইস্কারমনার্জনম্‌ । 
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিগীড়নম্‌ ॥ 
স্রীসঙ্গমঘিসেবাঞ্চ বহবালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্‌ । 
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্‌ ॥* 
“কটুন্নং লবণং তিক্তং ভৃষ্টঞ্চ দধি তক্রকমূ। 
শীকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসম্তখা । 


পরিশিষ্টঃ ১২৭৯ _ 


কুল মন্থরং পাণ্ডুং কুন্মাগুং শাকিদণ্ুকম্‌। 

তুম্বীং কোলং কপিখঞ্চ কণ্টবিল্লং পলাশকম্‌ ॥. 
বিল্লং কদচ্বজন্বীরং লকুচং লঙ্খনং বিষমূ ৷ 
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গং বা মণিকেতকম্‌ ॥ 
যোগারস্তে বজ য়েচ্চ পরস্ত্রীবহিসেবনম্‌ । 
কাঠিন্যং ঢুরিতঞ্চৈব সুষ্ণং পযুণষিতস্তথা ॥ 
অতিশীতঞ্চাতি চোগ্রং ভক্যং যোগী বিবঙ্জয়েৎ। 
প্রাতঃসানোপবাসাদি-কায়ক্লেশু্‌বিধিস্তথ! 
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেইপি ন কারয়েৎ ॥” 


যোগীদিগের বর্নীয় আহার ব্যবহার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অয়, 
বক্ষ, তীক্ষ, লবণ ও কটু দ্রব্য ত্যাগ করিবেন। অধিক পরিমাণে ভ্রমণ, 
বহুভাষিতা, প্রাতগ্দান, তৈল ও বিদাহী (ঝাল প্রভৃতি ) ভ্রব্য ভক্ষণ, 
হিংসা, দ্েষ, কোঁটিলা, উপবাস, মিথ্যাচার ও মিথা। বাবার, অহঙ্কার, মোহ, 
প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্রিসেবা, বহুলোকের সহিত আলাপ ও আসঙ্গ, অপ্রিয়া- 
চরণ, বহুভোজন,-_এ সমস্তই যোগীদিগের অব্য ভ্যাঙ্য। দণুসংতিতা গ্রস্থেও 
এইরূপ উপদেশ আছে । যথা--কটু, অন্ন, লবণ, তিক্ত, ৪ দ্রব্য (তাজা 
জিনিস ), দধি, তরু, কঠোর দ্রব্য ও অধিক পরিমাণে শাক ভক্ষণ, মদ্য, ওল, 
কাঁচা কাটাল, কুলখ অর্থাৎ ( কলায়বিশেয ), মসুর, পলা, কুম্ড়ো, শাকদণ্ 
অর্থাৎ শাকের ড'টা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিল্প (?), পাতা শাক বা শাক- 
পত্র, বেল, কদন্ব, জামীর ( নেবু ), ডেয়ো, লগ্ন, পদ্মবীজজ, কামরাঙা, পিয়াল, 
হিঙ্ু, মণিকেতক (?), পরর্থীসংসর্গ, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপ কার্ধা, 
অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় শীতল ও পযুযুষিত ( বাসী জিনিষ ), অতিশয় উগ্ৰ অৰ্থাৎ 
উষ্পচ খাদা,__যোগী এ সমস্তই বন্ধন করিবেন।* যোগী যোগাভ্যাসকালে 
প্রাণান্তেও প্রাতঃদান, উপবাস, অবৈধ কায়ক্লেশ, একাহার ও অপ্লাহার 
করিবেননা। . | 

একাহার, অর্নাহার, উপবাল, লক্খন,--এ সকল ইঠযোগ ও গ্রাণায়ান- 


। ২২৩ [তগ্জল-দশনিয্‌ । 
শিক্ষাকার্লো বীর ; কিন্তু ধ্যানযোগ ও সমীপি-শিক্ষাকালে বজ্জরনীয় নহে। 
সনাধি-মভ্যাস-দময়ে ধ সকলের অনুষ্ঠান রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় । যথা 
“আহারান্‌ কীদৃশান্‌ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত । 
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্টবান্‌ বক্ত,মর্হতি ॥ 


ভীগ্ন উবাচ । 


কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত ! 

স্নেহানাং ব্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্ন_য়াৎ ॥ 

ভুঞ্জানোষাবকং জ্রহ্চং দীর্ঘকালমন্দিরম ! 

একাহারো বিশ্ুদ্ধাস্া যোগী বলম্বাপ্নয়াৎ ॥ 

অখশুমপি বা মাঁসং সততং মনুজেশ্বর ! 

উপোষ্য সম্যক্‌ শুদ্ধাস্মা যোগী বলমবাপ্ন,যাৎ ॥ 

কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণং বৰ্ৰমেব চ 

ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্‌ বিষয়াংস্তখা ॥ 

অরতিং দুজয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব ! 

স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দু য়াং নৃপসত্তম ! 

দীপয়ন্তি মহাত্বানঃ সুন্মমাত্বানমাত্মন! ॥”? - 

যুধিষ্ঠির ভীম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ। যোগিগণ কিরূপ 

আহার করিয়। এবং কি কি ঢুজক্প করিয়া যোগবল লাভত করেন, তাহা আপনি 
বলুন। ভীগ্ন বলিলেন, যুধিষ্টির! যোগিগণ শল্তের কণা (শালিচূর্ণ ও 
গোধুদচুর্ণ ) ভক্ষণ, তিলকন্ধভক্ষণ ও তৈল প্রভৃতি দেহ ভ্রব্যের বর্জন 
করিয়া বোগবল লাভ করিয়া থাকেন। হে শত্রদমন ধুধিষির ! তাহারা, 
যাবক ( যাঁউ ₹ধবপিষ্ট ) ও নি:দেহ জ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল 
পরে বলসন্পন্ন হইয়া থাকেন। শুদ্ধমনাঃ' ও একাহারী ভুইয়া" এবং কোন 
কোন যোগী পক্ষ, মাস, খতু ও বৎসর-পরিমিত্ত কাল নিতা নিত্য বা 


পরিশিষটঃ । ২২.১ 


প্রতিদিন আলরবিশ হঠ পান করের বলপ্রা় হট] পাকেন। শ্বরদন ও 
এক নাস উপবাপী হইয়াও কেহ কেহ যোগবল প্রান্ত হন। তাহারা কাম, 
ক্রোধ, শীত, শ্রীক্ঘ, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রথাপ, মুখলেবা প-রসাদি 
বিষয়, অরতি, উন্ভমহীনতা, বিদযধল। স্পশন্খ, নিদ্রা, তন্ত্রা,-_এট সকল 
জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন ও নিথ্ছে নিজ মাস্মাকে উদ্দীপিত করেন। 


যোগি-চিকিৎস1 | 


যোগাঁড্যাসকালে ও তকৃত্তর-কালে যোগীদিগের যোগ-ব্যতিক্লমে কথন 
কখন বিবিধ রোগ উপস্থিত হুইয়া থাকে। সে সকল রোগ প্রায়ই 
দুশ্চিকিৎস্য। সেই সকল ষোগজ উপসর্গ বা যোগবাতিক্রমজনিত ব্যাধি 
নিবারণার্থ ধোখীরা চিকিৎসাবিশেষ প্রকাশ করিয়া গিয়ান্কেন। যোগী- 
দিগের উপদিষ্ট যোগধ্যতিক্রমজ রোগ ও তাহার চিকিৎসা এইরূপ £-- 
“বাধিষ্যং জড়তা লোপং স্মতেঘু কত্বমন্ধতা । 
দ্বরঞ্চ জায়তে সদ্যন্তদঙ্জানযোগিনঃ ॥ 
প্রমাদাদযোগিনো দোষ! যথেতে স্থ্যশ্চিকিৎসিতাঃ । 
তেষাং নাশায় কর্তব্যং যোগিন। বমিবোধ তম্‌ ॥ 
স্নিন্ধাং যবাগৃমত্যুষ্ণাং ভুক্ত তত্রেব ধারয়ে। 
বাতঞ্জল্ম প্রশান্ত্যর্থ-যুদাবর্ত্তে তথা দধি ॥ 
যবাগুবাপি পবনে বায়ুগ্রন্থীন্‌ পরি ক্ষপেৎ | 
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ ॥ 
বিঘাতে বচসোঁবাঁচং বাধিধ্যে শ্রবণেন্দ্রিরে | 
তথৈরান্লফলং ধ্যায়েতৃন্শার্তোরসনেক্দ্রিয়ে ॥ 
যস্মিন যম্মিন্‌ রুজ1 দেহে তন্মিংস্তদপকারিণীম্‌। 
ধারয়েদ্ধারণামুষে শীতাৎ শীতে নিদাহিনীম্‌ ॥ 
কীলং শিরসি সংস্থপ্যি কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ। 
লুগুস্থতেঃ স্মতিও লদ্যোযোগিনস্তেন জায়তে ॥ 
* অমুনুষং সত্ব্মস্তর্ধোগিনো প্রবিশেদ্যদি | 
বাধগিধারণা চৈনং দেহ্‌সংস্থং বিনিদ হেৎ ॥ 


২২২ ' পাতঞ্জল-দর্শনম্‌ । 


¢ 


এবং সর্ববাত্মন। কার্ধয! রক্ষা যোগবিদাহনিশমৃ । 
ধর্্মার্থকামমোক্ষাণাং শরারং সাধনং যতঃ 1৮ 

যোগীর' অঙ্ঞতা ও আঅসাবধানতা হেতু বাধির্য্য, জড়তা, স্থৃতিলোপ, 
মূকতা, অহ্ধত্ব ও জর প্রভৃতি রোগ দন্মে। সে সকল রোগ যে প্রকারে 
চিকিৎলিত হয়, তাহ! বলিতেছি। উক্ত রোগ নিবারণার্থ সাহারা যাহা যাহা 
করিবেন, সে সমস্ত সংক্ষেপে বলিব। জর ও দাহ হইলে ত্বৃতলিতঃ 
ছাতু উষ্ণ করিয়া তোঙ্জন করিবেন এবং রোগস্থানে ধারণও করিবেন। 
বাতগুলা হইলে তাহার নিবারণার্থ ্ররপ করিবেন। উদদাবর্ত রোগ 
হইলে ওঁরূপে দধিপ্রয়োগ করিবেন । কম্প হইলেও খঁপ্রকার করিবেন 
এবং মহাদেবের ধ্যান করিবেন। বাক্যলোপ হইলে বাগিক্রিয়ের ও 
বাধির্ধা জন্মিলে শ্রবণেন্রিয়ের ধ্যান করিবেন । তৃষ্তার্ত হইলে জিহ্বার 
উপর অন্ন আছে, এইরূপ ধ্যান করিবেন। 

যেয়ে অঙ্গে ঘেষে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রোগের অপ- 
কারক (নাশক) বস্তুর ধান করিবেন। উষ্ণ হইলে শীতল ও শীতল হইলে 
উষ্ণ বস্ত ধ্যান করিবেন *। স্মরণশক্তি লোপ হইলে মস্তকোপরি একটা কাঠ" 
কীলক রাখিয়া তদুপরি অন্ত একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করত তহুপরি আথাত 
করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় স্থতিশক্রি পুনরুত্তেজিত হুইবে। অভাস্তর 
প্রদেশে অমানুষ সত্ব (ভৃত ও গন্ধর্ব প্রভৃতি ) প্রবিষ্ট হইলে বাধু-ধারণার 
ও জঙ্গি-ধারণার অনুষ্ঠান করিবেল। তনদ্বারা তাহারা দগ্ধ প্রায় হইয়া 
পলায়ন করিবে। এই প্রকারে ও অন্থান্ত প্রকারে শরীর রক্ষা করা যোগী 
অবশ্য কর্তবা। যেহেতু এই শরীরই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,--চতুবর্গের 


প্রধান সহায় । + 

এ সকল প্রক্রিয়া যুক্তযোশীর অন্তই বিহিত। যাহারা প্রথম যোগী, 
তাহারা এ প্রক্রিয়ায় অধিকারী নহেন। তাহাদের রোগ অথবা! অন্তবিধ উপ- 

* নিতা নিতা শীতল ও উকগুণঘুক্ত জবোর ও খেত পীত লোহিতাদি কূপের ধ্যান করিলে 
শরীয়াতাত্তরস্থ সেই সেই বিকার়ের ধ্টরপশম হয়! নিত্য নিত্য রকতবর্ণের, শ্বেতবর্ণের ও স্রাম- 
বর্ণের ধ্যানে বাযুণিত্তকফের সমত! হইয়া থাকে। পর্বাধালে ত্তাঙ্গণের! হু-বেল। সঞ্চা!- 
যন্দনা-কালে রকতক্ধপের। খ্বেতরপের ও শ্রামকূপের চিন্তা করিতেন, তাহাতে. ডাহাদের 
ধাতুদাহ্য থাকিত। ধাতুদামা থাকিত বলিয়। তত অনিয়যেও তাহাদের পরীর নিবযাধি ও 
সহিদুতাবুক্ক থাকিত। 
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গৰ্গ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ তাহারা ভঠযৌগোক্ত চিকিৎসার আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন । হঠধোগোক্ত চিকিৎসা অন্ত গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। 

এ স্থলে আমর! শ্বামরোগীকে একটা অভিনব ওমধ বলিয়া দিতেছি, 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিবেন। শ্বাস বা হাঁপানি যখন প্রাবল হইবে, তখন 
অনুধাবনপূর্বক দেখিবেন, কোন্‌ নাপিকায় শ্বাস বন্িতেছে। যে নাসার 
শ্বাস বহিবে, সেই নালা বন্ধ করিয়া! অন্ত নাসিকায় বায়ুর গতি প্রবর্তিত 
করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহা একপ্রকার প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম 
অন্যান ১* মিনিট কাল করিলে হাঁপানি কমিয়া বাইবেক। প্রতিদিন 
এরূপ করিলে এক মাসের মধ্যেই ও রোগ নির্মূল হুইবেক । খাহাদের 
উদরাময় হইয়াছে, তাহারা প্রতিদিন নাভিচক্রে মন স্থির করিবার চেষ্টা 
করিবেন। দুই সপ্তাহ নাভিকন্দ ধ্যান করিলে বিশেষ উপকার হইবে। 

অরিন্ট। 

পাতঞ্জল সৃত্রের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে, আমরা পরিশিষ্টে অরিষ্ 
বিজ্ঞানটী বিশদ করিয়া বর্ন করিব। কিন্তু এখন দেখিলাম, অধিক 
বিশদ করিতে গেলে পুস্তকের কায়াবৃদ্ধি, তৎসঙ্গে ব্যয়বাছল্য হয়। তাহা 
আমার অসাধ্য । সেজন্য অধিক বিস্তৃত না করিয়া, অল্লকথায় সে সকলের 
মিদ্বান্তমাত্র বৰ্ণন করিলাম । অরিহ লক্ষণের সংস্কৃত শ্লোকগুলি দিলাম 
না সত্য ; কিন্ত অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম। 

মরপের পূর্বে মন্থয্যের অল্লে অল্লে স্বভাবের বৈপরীতা হইতে থাকে। 
তৎসঙ্গে বিবিধ শারীরিক 'ও মানসিক বিকার বা পরিবর্ণন হইতে থাকে । 
সে সকল বিকার বাসে সকল মরণলক্ষণ সকলে বুঝিতে পারেন না। কিন্তু 
যোগীর! সমত্তই বুঝিতে পারেন । নেই সকল মরপশ্চক বিকার বা মরণের 
পূর্কালক্ষণ শাস্ত্রীয় ভাষায় “অরিঃ” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

অরিষ্ট তিনপ্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক | 
দৈহিক ও মানসিক স্বভাবের পরিবর্তন বা বিভারদ্ধপ অরিই আধ্াম্মিক 
নামে খাত। অমানুষ সন্ব' দর্শনাদিরূপ অরি্ আধিদৈবিক নামে প্রসিদ্ধ । 
কাণ চাপিয়া বাখিলে যদি শরীরাস্তর্গত প্রাণনির্ঘোহ না শুনা যায়, তাহা 
হইলে তাহা একপ্রকার আধ্যান্মিক অরিষ্ট। যদি অকস্মাৎ অত্যন্ত 
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“বিকট জীৰ অর্থাৎ যদৃতাদির দর্শন হর, তাহা হইলে তাহ! আধিভৌতিক 
অনিষ্ঠ । 

: ইন সাগতুলা গন্ধ্দমযরাদি দর্শন হইলে, তাহা! আধিদৈবিক অরিঃ 
হইবেক। এতট্টি্, বহল অরিইচিহ্ন আছে, সে সকল একত্র করিতে গেলে 
পুস্তকাব্যব, বাড়িয়া যায়, সুতরাং পাঠকবর্গের গোচরার্থ সে মকলের কতিপন- 
' মাত্র সঙ্গলিত হল 

যোগী হউন, আর অযোগী হন, সকলেরই অরিষ্ট অর্থাৎ মরণের 
পূর্বাচিকিগুলি জানা আবশ্যক। যাহারা যোগবিধয়ে সিদ্ধ হটয়াছেন, 
অরিষ্টন্তান ' থাকিলে তাহারা সহজেই কাল-বঞ্চনা করিতে সনর্থ হন । 
কালবঞ্চনা কি? তাহা বল! হইবে। যাহারা যোগবিধয়ে সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারেন নাই, অরিষ্জ্ঞান থাকিলে কাহার] মত নিকট জানিয়া 
যোগারূঢ় হইতে পারেন। যোগানুষ্টান বা গুভানুষ্টানপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতেও পারেন। মৃত্যুকালে যদি যোগজ্ঞানের লোপ না হয়, তাহা হইলে 
জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে । অন্ততঃ সেই প্রত্যাশাতেই তাহা 
দের যোগচিন্তায় রত থাকা ও যোগাবল্বনপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগের 
চেষ্টা কর! উচিত। ধাহারা যোগী নহেন, অরিইজান থাকিলে তাহারা কবে 
মরণ হইবে, তাহা জানিতে পারেন, পারিয়া মরপ-যাতলার অল্পত। করিতে 
সমর্থ হন। অতএব, বাক্তিমাত্রেরই অরিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ মরণচিহ্ন 
জানা “আবশ্যক | 

অনেকপ্রকার অরিষ্ট আছে। তন্মধো বিশেষ বিশেষ অরিষ্গুলি-: 
যদ্বারা যোগীখা মৃতা কাল জানিতে পারিতেন, কেবল সেইগুলি বলিব। 

১। যে বাক্তি দেববিমান, ঞ্রুষ নক্ষত্র, শুক তারা, !{{'চন্প্রতিবিশ্ব ও 
অক্লক্ধতী ( সপ্ধ্বিম গুলব্ব-নক্ষত্ৰবিশেষ, কাহারও মতে ভ্রযধ্য ) দেখিতে পায় না, 
সে এক বংসরের পরে জীবিত থাকিবে না। 

২। যে মনুষ্য পূর্ঘামণ্ডলকে সহস্র মুখরশ্রিবিঠীন অর্থাৎ কিরণব্যাণু 
মা দেখে, বন্ধিমগুলকে শর্ধাতুলা দেখে, সে ব্যক্তি একাদশ মানের পর 
জীবিত থাকিবেক না। , 

৩। যে ব্ক্ষি মুত্র বা বিষ্ঠা বমন করে, অথবা বরক্তবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ রস 
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বহন করে, কিংবা এরূপ বমনের শ্বপ্র দেখে, জানিতে হইবেক, ছে ব্যক্তির 
দশ মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে। 

৪। অকম্মাৎ কোন ভয়াবহ তৃত, প্রেত, পিশাচ, যমদূত, কি অন্ত কোন 
অমানুষ জীব অথবা গন্ধৰ্বনগর কিংবা স্ুবর্দবণ বৃক্ষ দুষ্ট হইলে, ভ্রষ্টা৷। তদবাধ 
সয় মাস জীবিত থাকে । + 

€ কোন কারণ নাই, অথচ যদি চিবস্থুল বাকি কৃশ হয়, চিররুশ বাক্তি 
স্থল হয়, অক্ঞাত কারণে বদি কাহারও প্ররুতিপরিধর্তন হয়, তবে বুঝিতে 
হইবেক, সেই সেই ব্যক্কির জীবন আট মান অবশিঈ আছে । 

৬। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ, কাক, উলৃক ( পাচা) কিংবা অন্ত 
কোন মাংসাণী পক্ষী যদি সহসা মন্তকোপরি আপতিত হয়, তাহা হইলে সে 
ব্যক্রি ছয় মালের অধিক বাচিবে না। 

৭। বহু কাক যাহাকে উত্পীড়িত করে, বানরের! যাহাকে ধূলি বর্ষণ 
করিয়া! বাথিত করে, যে আপনার ছানা! উপবুক্তরূপে দেখিতে পায় না, সে চারি 
মাসের অধিক জীবিত থাকে না। 

৮। দক্ষিণদিকে মেখশুন্ত আকাশে বিছ্যুৎ চম্কিতে ও রামধ্ম উঠিতে 
দেখিলে, যে দেখে, সে তদবধি দুই কিংবা তিন মাস মাত্র নাচিবে। 

>। দ্বতে, তৈলে, আদর্শে কিংবা জলে যদি আপনার নির্্ন্তক ছায়া! দৃষ্ 
হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, (সে এক মাসের অধিক বাঁচিবে না। 

১*। যাহার শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ কিংবা শবগন্ধ নির্গত হয়, সে বাক্কির 
আয়ু তখন এক মাসের কিছু অধিক আছে, ইহা অগ্রমান করিবে। 

১১। সান করিবামাত্র যাহার বুকের জল তৎক্ষণাৎ গুকাইয়া হার, সে 
দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে, ইহ! নিশ্চয় করা কর্তবা। 

১২। যে ব্যক্তি কণ্দ্বয় চাপিয়। অন্ান্তরস্থ নির্খোষ শুনিতে পায় না, যে 
চক্ষু চাপিয়া চাক্ষুষ-জ্যোতি দেখিতে পায় না, সে অধিক দিন বাঁচে না। 

১৩। কোন নারী রক্রবস্ত্র কিংবা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিম! হালিতে 
হাসিতে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে শীত্র নরণ হয়। 

১৪ । উলঙ্গ সর্যালী হাসিতেছে, নাচিতেছে, ক্রর দৃষ্টিতে চাহিতেছে, 
বিত্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলেও মৃত্যু নিকট হয়। 

২৯ 
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১৫1 গর্তে পড়িণাম আর উঠিতে পারিলাম না, অন্ধাগায়ে গেলাম আম 
দ্বার বদ্ধ হইল, এরূপ স্বপা দেখিলেও অধিক কাল বাচে না । 

১৬।* অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলাম, জলে ডুবিলাম, কিন্তু বাহির হইতে 
কিংবা উঠিতে পারিলাম না, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে ও আয়ু:শেষ অনুমিত হয়। 

১%। ভয়ানক কৃষ্ণবৰ্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া মারিতে আসিতেছে, কি 
প্রস্তরাধাত করিতে আলিতেছে, এন্সপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনেই মৃত্যু হয়। 

১৮। দীপনিৰ্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রে অগ্নি দেখিয়! তয় পায়, পরনেত্তরে 
আত্মবিশ্ব দেখিতে পায় না, এক্নপ ব্যক্তি শীঘ্রই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। 

১৯। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীরের বিপর্ধার দেখিলে বুঝিতে হুইবে, 
'ভাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকট হইয়াছে । 

২*। মুখ রক্রবধর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জিহবা কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ হইলে 
তাঁহার মৃত্যু নিকট, ইহা বুঝিতে হইবে। 

২১। নাসিকা বসিয়া গিয়াছে, কণন্থয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পওিয়াছে, 
বাম চক্ষে নিঃসাড়ে জল বরিতেছে, একপ হইলে সে নিশ্চিত বাচিবে না। 

২২। অনবরত এক অহোরাত্র বাম নালিকায় শ্বাস বহিলে তাহার আমু: 
ভিন বৎসরে শেষ হয় । 

২৩। অনবরত ছই দিন রধি-নাড়ীতে শ্বাস বহিলে জীবনের আশা এক 
বৎসরেই শেষ হয়। 

*২৪। দশ দিন পর্যাস্ত নাসিকার চুই রন্ধ, দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে 

দেড় মাসেই তাহার আয়ুঃশেধ হয়। 

২৫। শ্বাম-বাহু বদি নালা-পথ পরিত্যাগ করিয়। মুখ দিয়া নির্গত হয়, 
ভাহ। হইলে তাহার আয়ু: শীত্বই শেষ হয়। 

২৬। যাহাৰ শরীর হইতে এককালে রেত, মল, মূত্র ও ক্ষুত অর্থাৎ হাচি 
{নিৰ্গত হয়, সে অধিক দিন বাঁচে না। 

২৭। আসমমৃত্যু ব্যক্তি অরুন্ধতী (জিহ্বা), ক্রুব ( নামাগ্র ), বিষ্ণুপদ 
{ ক্ৰন্ধ্য ) এবং মাতৃমণ্ডল ( নেত্রক্গোতি বা চোকের পুতুল ) দেখিতে পার না। 

২৮। বে ব্যক্তি এক রঙে অষ্য রঙ. দেখে এবং এক রসে অন্ত বস অনুতব 
করে, লে ছয় মানের মধ্যে যমপুরী দর্শন করে। 


পরিশিষ্টঃ ৷ ২২% 


২৯। যাহার কণ্ঠ, ওঠ, দন্ত, িহ্বা ও তালু, সর্যদাই শু বলিয়া বোধ হয়, 
এবং ধাছার রেত, করতল ও নেত্রপ্রান্ত নীলবর্ণ হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ছয় 
মাস অন্তে প্রোণপরিজ্ঞাগ করিবে। উত্তমরূপে সান করিলেও যাহার, হৃদয়, হস্ত 
ও পদ ততংক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া যায়, সে তদবধি তিন মাস মাত্র বাচে। 

৩৯। আসন বন্ধ করত নিশ্চল হুইয়! বসিলেও যাহার শরীর ও ছাদদ 
সবেগে কাপিয়া উঠে, যমদূত তাহাকে ৪ মাসের পর আহবান করে। 

৩১। সর্বদাই বুদ্ধিনংশ হয়, সব্ধদাই বাক্য স্বলিত হয়, সর্বক্ষণই রো 
দর্শন হয়, রাত্রে ছুই চন্দ, দিবার ছুই ৃর্গা, দিবসে নক্ষরবাহ ও রাতে তাঁরকা- 
বর্জিত আকাশের চতুর্দিকে ইন্রধনূ, পর্বাভোপরি গন্ধর্ষানগর, এবং দিবসে পিশাচ, 
--এই সকল দুষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, মরণ নিকট। 

৩২। ধুলায় ও কৰ্দম-মৃত্তিকায় চলিয়া গেলে যাহার পদচিজ ( পাষিঃ 
বা পদাগ্রাভাগের দাগ ) খণ্ডিত দৃ হয়, সে সাত মাসের অধিক বাচে না। 

৩৩। যাহার শরীরবায়ু স্তভিত হয়, যে মর্দস্বান ছিড়িয়া যাইতেছে বোধ 
করে ও জলম্পর্শ অসহা বিবেচনা করে, নিশ্চিত সে নৃত্যুর নিকটে গিয়াছে । 

৩৪। ভোজন করিয়া উঠিতে না উঠিতে যাহার ক্ষুন্থোপ হয়, হৃদয় কাতয় 
হয়, এবং দাতে দাতে ঘর্ষণ হয়, তাহার ও আয়ুঃশেষ হইয়াছে। 

৩৫। দৃষ্টি উদ্ধ হইয়াছে অথচ সুপ্ছির নহে; রক্রবর্ণ হইয়াছে অথচ 
বিবর্কিত হইতেছে; মুখের উদ্না নষ্ট ভইয়াছে এবং নাড়ীঞ্ড শীতল হইয়াছে ; 
এরূপ হইলে দে ব্যক্তির মরণকাল আগত, ইহা স্থির করিবে। 

৩৬। নিৰ্ম্মল শুভ্র বস্তুকে যে রক্তব্ণ বিবেচনা করে, তাহার জীবন সেই 
পৰ্যাস্ত । 

“এতানি কালচিহ্ছানি সন্ত্যন্যানি বহুণ্যপি | 


জভ্ঞাত্বাভ্যসেম়রোযোগ-নথবা কাশিকাত শ্রয়েৎ ॥৮ 
এই সকল কালচিহ্ন বলিলাম, এতগিশ্ আরও অনেক আছে। মন্দা এ সকল 
লে লকল জ্ঞাত হইয়া যোগনিষ্ঠ অথলা ক।শীবাসী ভইবেন । 


লয়যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
পূর্কো বলিরা আসিরাছি, আমরা পরিশিহে লর-যোগের, রাজযোগের, 


২২৮ " পাতঞ্রল-দর্শনম্‌ । 


হঠযোগের, ও মন্থুযোগের বিশেষ বিষণ বাক্ত করিব । কিন্ত গ্রস্থবাহুলাতয়ে 
আমর! সে কথা সমাক্‌ প্রতিপালন করিতে পারিমাম না। অন কথায় 
উল্লিখিত ঘোগচতুঠীয়ের বৃত্রান্ত বলিলাম, এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন । 
“কৃষ্ঘৈপায়না গ্রস্ত সাধিতোলয়সংজ্ৰিতম্‌। 
নবন্যেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ ॥” 
কৃষত্বৈপায়ন অর্থাৎ বেদব্যাস প্রভৃতি কয়েক জন মহর্ষি লয়-যোগের 
প্রথম সাধক | তীহাবা শরীরম্ত নবচক্ষে ( নাডীগ্রন্থিস্থানে ) চিত্তলয় করিয়! 
মোক্ষ ও এগর্ধয লাত করিয়াছিলেন, এজন্য তাহা প্লয়যোগ” নামে খ্যাত৷ 
এই লয়যোগের উদ্দেশ্য, শক্তিত্বয় পরিচালন পূর্বক মধ্যশক্তি-নামক 
শক্তিবিশেষকে উদ্বোধিত করা । উল্লিখিত মহাত্মগণ বলেন. প্রত্যেক 
মানবদেহে তিনপ্রকার শক্তি আছে। একটীর নাম উদ্বশক্তি, আর একটার 
নাম অধঃশকি এবং অগ্ঠটার নাম মধাশক্কি। এই শত্তিত্রয়ের মধ্যে উদ্ধ- 
শক্তির নিপাতন ছ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধাশক্তিকে প্রবৃদ্ধ বা উদ্বন্ধ 
করিতে পারিলে সাব্বিক প্রবাহের অর্থাৎ সান্বিক আনূন্দর প্রাচুর্য উপলব্ধি 
হইবেক । যোগীরা সেই আনন্দে সমাহিত হইয়া পরশ্বর্যয ও মোক্ষ লা 
করিরা থাকেন । যথা - 


“প্রথমং ত্রহ্ষমচক্রং স্তাৎ ত্রিরাবর্তং ভগাকৃতি ৷ 
অপানে মুলকন্দাখ্যং কামরূপীঞ্চ তজ্জগুঃ ॥ 
তদেব বন্ছিকুণ্ং স্যাঁৎ তত্র কুগুলিনী মতা ॥ 

[ং জীবরূপিণীং ধ্যায়েজ্জো.তক্ষাং মুক্তিহেতবে ॥ 
স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়ং স্তাৎ চক্রং তন্মধ্যগং বিদুঃ। 
পশ্চিমাভিমুখং তচ্চ প্রবালাঙ্কুরসমিভম্‌ ॥ 
তত্রোডটীয়ানপীঠে তু ভদধ্যাত্বাকর্ষয়েজ্জগণড। 
তৃতীয়ং নাভিচক্রং স্তাতম্মধ্যে ভুজ্জগী স্থিতা ॥ 


পঞ্চাবর্তং মধ্যশক্তিশ্চিদ্রপা বিদ্যুদাকৃতি: | 
তাং ধ্যাত্বা সর্ধ্বসিদ্ধীনাং তাজনং জায়তে বুধ: ॥ 


পরিশ্িউ: | ২২৯ 
চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধোমুখম্‌। 
জ্যোতীরূপঞ্চ তন্মধ্যে হংসং ধ্যায়েৎ শ্রযত্বতঃ ॥ 
তং ধ্যায়তোজগৎ সব্বং বশ্যং স্যান্নাত্র সংশয় । 
পঞ্চমং কালচক্রং স্যান্তত্র বাম ইড়। ভবেৎ ॥ 
দক্ষিণে পিঙ্গলা জয়া সুযুমূণা মধাতঃ স্থিতা। 
তত্র ধ্যাত! শুচি জ্যোতিঃ সিদ্ধীনাং ভাজনস্তুবেৎ ॥ 
যষ্ঠঞ্চ তালুকাচক্রৎ ঘণ্টিকাস্থানমুচ্যতে । 
দশমদ্বারমাগনস্ত রাজ্যদং তত্র তং জণ্ডঃ ॥ 
তত্র শুন্যে লয়ং কৃত্বা মুক্তোভবতি নিশ্চিতম্‌ । 
ভূচক্রং সপ্তমং বিদ্যাদ্‌-বিন্দুম্থানঞ্চ তথ্বিদুঃ ॥ 
ভ্রুবোম ধ্যে বর্ত লঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রযুচ্যতে । 
অষ্টমং ব্রহ্মরন্ধে স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকম্‌ ॥ 
তদ্ধ্যাত্বা সৃচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিযুচ্যতে । 
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাম্‌ ॥ 
নবমং ব্রহ্গচত্রং স্তাদ্দলৈঃ ধোডশভিযুৰ্তমৃ ৷ 
সচ্চিন্রপা চ তন্মধ্যে শ্রদ্ধা স্থিতাহপরা ॥ 
তত্র পূর্ণ মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যত্ব! বিমুচ্যতে । 
এতেষাং নবচক্রাণামেকৈ কং ধ্যায়তোমুনেঃ ॥ 
সিদ্ধয়োমুক্তিসহিতাঃ করস্থাঃ হ্যপিনে দিনে ॥ 
কোদগুদয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষ! । 
কদম্বগোলকাকা রং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥ 
উদ্ধশক্িনিপাতেন হাধঃশক্তেনিকুঞ্চনাৎ ॥ 
মব্যশক্তিপ্রবোধেন জায়তে পরমং স্ুখম্‌ & 

শ্লোক গুলির অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইতে গেলে গ্রন্থ বাড়িয়া যার, অল্প কথায় 
বলিলেও পাঠকগণের তৃপ্তি হইবে না। ফল/ এই যোগে আসন ও প্রাপা- 


২৩৪ পাতঞ্রলুদশনিম্‌ 
রাম প্রভৃতি কয়েকটা উৎকট অঙ্গ অনাস্ত না করিলেও হয়। উর্ধশজির 


নিপাতন ও অধঃশক্তির সন্কোচ ধ্যানবলেই সাধিত হয়। তাহার প্রক্রিয়া 
কিরূপ? ঠাহ! লয়যোগীর নিকট উপদেশ না পাইয়া হলা উচিত নহে। 


রাজযোগ। 
দত্াতরে় প্রভৃন্থি কয়েক জন মহাত্মা ইহার প্রথম সাধক । মন ও শারীর- 

বায়ু স্থির বা নিশ্চল করাই ইহার প্রধান অঙ্গ; কাষেই ইহাতে প্রাণা- 
য়ামের অপেক্ষা আছে। প্রাণায়াম বাতীত অন্ত কোন প্রক্রিয়ায় শ্বাস-বাযুর 
ন্থিরতা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ উপদেশ এইরূপ £- 

“দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ববং সাধিতোহ্য়ং মহাত্মভিঃ। 

রাজযোগোমনোবায়ু স্থিরে কৃত্বা প্রযত্বুতঃ 

পূর্ববাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মুলাধারনিকুঞ্চনাৎ। 

পশ্চিম দণ্ডমা্গস্ত শত্মিন্যন্তং প্রবেশয়েৎ ॥ 

এ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রম্রকন্দরম্‌ । 

তততস্ত নাদয়েছিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ত্ৰজেৎ ॥ 

অত্যাসাত্, স্থিরস্বাস্ত উদ্ধরেতাশ্চ জায়তে । 

পরানন্দময়ে! যোগী জরামরণবর্জিতঃ ॥ * 

অধর! যুলসংস্থানমুদবাতৈঃ সম্প্রবোধয়েৎ । 

সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতস্তনিভাকৃতিম্‌ ॥ 

স্বযুম্ণাস্তঃপ্রবেশেন পঞ্চ চক্রাণি ভেদয়েৎ 

ততঃ শিবে শশাঙ্কেন স্ফ.জর্মিশ্মালরোচিবি॥ 

সহত্রদলপদ্যাস্তঃস্থিতে শক্তিং নিযোজয়েৎ। 

অথ তৎসুধয়! সর্ববাং সবাহ্থাভাত্তরাং তনুমূ ॥ 

প্লাবযিত্ব! ততোযোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ । 

তত উৎপদ্যতে ত্য সমাধিনিস্তরঙ্গিণী ॥ 

এবং নিরস্তরাভ্যাসাদযোগসিছি: প্রজায়তে ॥” 


পরি, | . ২১ 
হঠযোগ। 


হঠধোগ দুইপ্রকার। গোরক্ষ-নামক জনৈক যোগী এবং প্রাচীন মার্ক- 
ণেয় মুনি হঠযোগের প্রধান অনুষ্ঠাতা । গোরক্ষ মুনি যে প্রক্রিয়া "অবলম্বনে 
ছঠযোগ করিয়াছিলেন এবং করিয়া! সিদ্ধ হইয়াছিলেন, মাকগ্ডের মুনি ঠিকৃ 
সেইরূপ প্রক্রিয়ায় বা সেইরূপ অনুষ্ঠানে পিদ্ধ হন নাই। ইনি অন্ত সুপন্থা 
উদ্ভাবন করিয্বানছিলেন। সেই জন্যই শাস্ত্রে হঠযোগটাকে ছুই প্রকার বলা 
হইয়াছে । যথা 
“দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্ত গোরক্ষাদিস্থসাধিতঃ | 
অন্যোম্বকগু,পুত্রাদ্ঃ সাধিতোহঠসংজ্ঞকঃ ॥” 
গোরক্ষ মুনির মতে যোগাঙ্গ ৬টী, কিন্তু মার্কেণ্ডেয-মতে ৮টী। পতঞ্লি 
আট অঙ্গের কথাই বলিয়াছেন। গোরক্ষমতের ৬ অঙ্গ কি-_তাছ। শুনুন । 
“আসনং প্রাণলংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । 
ধ্যানং সমাধিরেতাঁনি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্‌ ॥” 


মন্ত্রযোগ। 
প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম 
মন্ত্রযোগ | দেবতা আরাধনা করিতে করিতে মনোলয হইলে তাতাও মন্ত্- 
যোগ। ভৃগ্চ, কাশ্বপ, গ্রচেতা, দধীচি, খর্ব, জমদগি প্রভৃতি ইহ! উপদেষ্টা । 
মন্ত্রযোগের ইতিকর্তব্যতা ( অনুষ্ঠান-প্রকার ) ও ফলাফল মহাভারতের 
শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে উত্তমরূপে বর্ণত আছে। 
ভগবদর্গীত1। 
যোগাক্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রতেদ থাকায় চতুধিধ 
প্রধান যোগের অনেক নাম আছে। সে সকল নাম ও প্রভেদ ভগবদগীতার 
আছে। সাঙ্খাযোগ, কম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞান- 
যোগ, বঙ্গযোগ, রাজগুহযোগ, বিভৃতিযোগ, ভক্কিযোগ, প্রক্কৃতিপুরুষবিবেক- 
যোগ, গুণত্রযযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, আচারবিবেকযোগ ও মোক্ষযোগ | 
. আসন । 
বিশপ্রকার আসন আছে। তন্মধ্যে পন্মাসন ও নিদ্ধানন, এই ছুই আন 


ডু / / 
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প্রসিদ্ধ । *প্রোন্ত আপনন্বয় সহজ ও ষোঁগের বিশেষ সাহায্যকারী । অন্তান্ত 
আসন শক্তিচালন ও কায়স্থৈর্যোর উদ্দেশেই সাধিত হইত; পরস্ত সমাহিত 
হওয়ার আঁ পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও অর্দপঞ্নাসন,_-এই তিন আসন গ্রাহা । 
উক্ত আসনত্রয়ের অন্যতম অভান্ত হইলেই বথেই হয়; সুতরাং অগ্যান্ত 
আপনের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আসনত্রয়ের বর্ণনা করিলাম । 
“পদ্যমর্ঘাসনঞ্চাপি তথা সিদ্ধাসনাদিকম্‌। 
আস্থায় যোগং যুগ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি ॥ 
সমঃ সমাসনোত্ৃত্ব! সংহত্য চরণাবুভৌ | 
'বৃতাশ্যঃ সমাচমা সম/গ্‌ বিষ্টত্য চাগ্রতঃ ॥ 
পাণিভ্যাৎ লিঙ্গবৃধণাবম্প্শন্‌ প্রযতঃ স্থিরঃ | 
কিঞ্চিদুয্নামিতশিরো-দস্তৈদন্তানসংস্পৃশন্‌ ॥ 
সম্পশ্যন্‌ নাঁসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌। 
কুৰ্য্যাদ্দ ইং পৃষ্ঠবংশ-মুডটীয়ানং তখোক্তরে ॥ 
উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুলংস্থে প্রযত্বতঃ । 
দক্ষিণোরু তলে বামং পাদং ন্যস্ত তু দক্ষিণৎ | 
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী পদ্মাসনং ত্বিদম্‌ ॥ 
* দ্রকিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণং । 
বায়োরূপরি সংস্থাপামে তদর্ধামনং মতম্‌ ॥ 
পাঞ্চিস্ত বামপাদ্স্য যোনিস্থানে নিয়োজয়েৎ । 
বামোরোরুপরি স্থাপা দক্ষিণং সৈদ্ধমাসনম্‌ ॥৮ 
পদ্মাসন, অর্ধাসল (ইহারই অগ্ত নাম অর্ধপন্ন।সন ) অথবা! লিঙ্কাসন 
আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইবে। সমকায় (শরীর নত ও বক্র না হয়, এরূপ- 
ভাবে) হইয়া, চরণঘ্য় সংহত করিয়া ( গুটাইয়া), মুখবিবর সংবৃত 
করিয়া (যুধ বুজিয়া ), মুখচ্ছদ (ও) স্তক্ধ করিয়া, লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ 


নল! করিয়া ( ক্রোড়ের এরূপ স্থানে হাত রাখিবেক ঘে, ষে স্থান রাখিলে 
লিঙ্গস্থান 'পষ্ট ন। হয়), প্রহত*ও স্থির হইয়া অর্থাৎ আন্তরিক যোগচেষ্া 


পরিঝ্ষিঃ ৷ ২৩৪: 
, উত্তেজিত করিয়া, মস্তক কিঞ্চিং উন্নত করিয়া, দস্তের হারা দষ্ক' স্পর্শ না 
ফরিরা, কোনও দ্বিক্‌ না দেখিয়া, স্বীয় নাসাগ্রধাজে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ 
উজ্ভীয়ান করিয়া (? ) পন্নাসনে, অর্থাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে। 
হুই উক্কতে ছুই পা চিৎ করিয়া উঠাইয়া, হস্ততয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ, 
করিয়া, উরুমধ্যে স্থাপন পূর্বক উপবিষ্ট হইলে তাহা “পদ্মাসন” হইবেক । 
দক্ষিণ উরুতে বাম পা এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পা রাখিয়া কথিত প্রকারে 
বমিলে তাহা "অর্ধ-পন্মাসন” হুইবে। 
বা পায়ের পাঙ্চি ( গোড় ) মলদ্বারে রাখিয়া দক্ষিণ পা বাম উরুতে স্থাপন 
পূর্বক উপরোক্ষপ্রকারে বদিলে তাহ! “সিদ্ধাসন’” হইবে। অস্ত একপ্রকার 
সিন্তাসন আছে, তাহাও প্রায় এরূপ । 
সমাধির ও সমাধিস্থযোগীর লক্ষণ । 
“সমাধিঃ সমতাবন্থা জীবাত্মপরমাস্মনোঃ | 
নিস্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥ 
নিশ্বাসোচ্ছসমুক্তোবা নিংস্পন্দোহচললোচনঃ | 
শিবধ্যায়ী হলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥ 
ন শৃণোতি যদ! কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জিত্রতি। 
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥” fl 
পরমাত্মার সহিত জীবাক্মার একা হওয়! আর লমাধি হওয়া সমান। 
নিস্তর্পদ ও পরমাননস্বরপ প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি। শ্বাসপ্রশ্বাসবর্জিত, 
*পন্দরছিত, নিলিষেষচক্ষু। শিবধ্যানে লীন-চিত্ত, এরূপ ব্যক্তিই যখার্থতঃ 
সঙ্গাধিস্থ ; এবং বিনি কিছুমাত্র দেখেন না, গুনেন না, গন্ধ আজ্াণ করেন 
সা, স্পর্শকেও জানেন না, তিনিও সমাধিস্থ। 
কালবঞ্চনা। 
অরিইজ যোগী আপনার মৃত্যু বা দেহপাতের কাল জানিতে পারেন। 
জানিবা মাত্র. তীহারা যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করেন। ইচ্ছাপূর্বক বা 
যোগবলে দেহত্যাগ করার নাম কানবঞ্চনা। যোগে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিবার বিধি যবোগচিস্কামণি গ্রতৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। ৮ 


0 


২৩৪ পাতঞ্জক্লদশনম্‌ । 


ঘোগিচধ্যা । 
যোগিগণ কিন্ূপ চরিত্রে কালযাপন করেন, তাহা নিম্লিখিত প্লোকের 
ঘারা জানা বান । যথা 


“বাগৃদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদগুশ্চ তে ত্রয়ঃ। 
যস্যৈতে নিয়ত! দণ্ড! ন ত্রিদণ্ডী নিগদ্যতে ॥ 
যা নিশা সর্বভূ তানাৎ তশ্যাঁং জাগি সংযমী | 
যন্তাৎ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্যতোমুনেঃ ॥ 
যেন কেনচিদাচ্ছন্নোযেন কেনচিদাশিতঃ | 
যত্রসায়ংগৃহে যাতি তং দেবা যোগিনং বিছুঃ ॥ 
মানাপমানৌ যাবেতে গ্রীত্যু ্বেগকরৌ নৃণাম্‌ । 
তাবেব বিপরীতাথোঁ যোগিনঃ সিদ্ধিকীরকৌ। ॥ 
চক্ষুঃপৃতৎ ম্াসেৎ পাদং বন্ত্রপৃতৎ জলং পিবেৎ। 
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপৃতং বিচিত্তয়েৎ ॥ 
সর্ববসঙ্গবিহীনশ্চ সর্বপাপবিবর্ভজিতঃ | 
জড়বন্ম কবদযোগী বিচরেত মহীতলম্‌ ॥ 
অসিধারাং বিষং বন্ধিং সমত্বেন প্রপশ্বত | 
সর্বত্র সমবুদ্ধির্ধঃ স যোগী কথ্যতে বুধৈঃ ॥ 
আতিথ্যে শ্রান্ধযজ্জেযু দেবযাত্রোৎসবেষু বা! । 
মহাজনে চ সিদ্ধার্থো ন গচ্ছেদযোগবিৎ কচিৎ ॥ 
জাতে বিধূমে চাঙ্গারে সর্ববশ্থিন্‌ ভূক্তবজ্জনে | 
অটেত যোগবিদ্ভৈক্ষ্যৎ ন তু তেঘেব নিত্যশঃ ॥ 
যখৈনং নাবমন্যস্তে জনাঃ পরিভবস্তি চ। 
তথ! যুক্তশ্চরেদযোগী সতাং ধর্শ্মমদুযয়ন্‌ ॥ 
 ভৈক্ষ্যং গৃহুন্‌ গৃহস্থেযু শ্ৰোত্ৰিয়েযু চরেঘ্যদি। 
ফলং মুলং ববাষর: পযরস্তক্রেঞ্চ লক্তবঃ ॥ 


পঙ্িশিউ ৷ ' ২৩৫ 
্রন্মচৰ্য্যমলোডঞ্চ দয়াংক্রোধঃ সবচিত্ততা। 
আহারলাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
সারভুতমূপানীত জ্ঞানং যৎ কা্যসাধনম্‌ । 
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিপ্পকরী হি সা॥ 
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যন্তযিতশ্চরেৎ । * 
অপি কল্পসহশ্রেধু নৈষ জ্ঞেয়মবাপ্ন,য়াৎ ॥ 

লমাহিতোত্ৰক্মপরোহ প্রমাদী, 
বুধস্তৈকাস্তরমোযতেন্দ্িয়ঃ | 
বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ সমলোস্ট্ুকাঞ্চনঃ, 
প্রাপ্নোতি যোগী পরমব্যয়ং পদম্‌ ॥” 


হিনি বাক্দগড, মনোদণ্ড ও কৰ্ম্মদণ্ড বা কাযদণ্ড, এই ত্ৰিবিধ দণ্ড নিয়মি রূপে 


ধারণ করেন, তিনি ত্রিদন্ডী অথবা ত্রিদগুযোগী বলিয়া উক্ত হন । 
হাহা সকল প্রানীর রাত্রি, সংযমী যোগী তাহাতে জাগ্রৎ অর্থাৎ তাহাই 


সংযমীর (যোনীর ) দিবা । আর আর প্রাণী যাহাতে জাগ্রং থাকে, প্রত্যক্ষ" 
দশী মুনি তাহাতেই নিদ্রিত থাকেন। তাংপর্ম্য এই ফে, সাধারণ প্রাণীল 
আত্বতবে নিদ্রিত এবং সংসারের প্রতি জাগ্রত, কিন্তু যোগীরা আম্মতথেই 


জাগ্রৎ এবং সংসার্ধবধয়ে নিডিত থাকেন । 
দেবতারা জানেন যে, লীযোর! যাহা তাহা পরিধান করেন, যাহ] তাহ! 


আহার করেন, যে স্থানে সন্ধ্যা হয়, সেই স্থানই তাহাদের গুহ । অর্থাৎ তীছা- 
দের আহার, আচ্ছাদন ও গুহের বা বাসস্থানের কোন নিয়ম নাই । ধথোপঙ্িত 


মতে তাহারা আহার ব্যবহার প্রভৃতি চালাই থাকেন। 
মান ও অপমান, সাহা সাধারণ লোকের প্রীতি ও উদ্বেগ জন্মায়, যোদির 


নিকট তাহা বিপরীত । তাহারা মানেও সন্তই হন না, অপমানেও রুষ্ট হন না, 


এবং সর্বত্রই সমদশী হন । 
যোগীরা দুষ্টিপৃত করিয়া পদচালনা করেন, বস্ুপুত করিরা জল পান করেন, 


সত্যপূত করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, বুদ্ধিপূত করিয়। চিন্তা করেন। 
তাহার! ফোনপ্রকার আসঙ্গ করেন না, কোনপ্রকার পাপকার্ধ্য করেন লা, 
জড়ের টায় ও বোবার ক্লকার হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। 


২৩৬ * পাতঞ্জঠীর্শনয্‌ | 


আগর ধার, বিষ ও অগ্রিকে সমান জান করেন অর্থাৎ ধাহায়া 
সবাই নিয়, বুধগণ তাহাদিগকেই যোগী বলিয়া উল্লেখ করেন। 

যোগবেত্তা যোগী, ধাহারা কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, তাহারা অতিথি- 
শালার গিয়া 'অশ্চিথি হন না, শ্রান্ত ও বজ্ঞাদিস্থানে যান না, দেবযাত্রার উৎসবে 
রী জনতাপুণ স্বানেও যান না । 
: গ্রহস্থের পাকশালার অগ্নি নির্বাপিত হইলে, সকলের ভোজন হইলে, 
তাঁদৃশ যোগী তিক্ষা্থে গৃছস্থগৃহে গমন করেন, কিন্তু নিত্য এক স্থানে গমন 
করেন না। 

যেপ্রকার অনুষ্ঠান করিলে বা যেপ্রকার আচার করিলে তীহাকে কেছ 
অবমাননা করিবে না, পরাভব করিবে না, বা বিরক্ত করিবে না, তাহার! 
লেইপ্রকার অনুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার করত বিচরণ করেন? এবং 
কোন সন্ধর্শের নিন্দ। করেন না। 

যোগীরা যখন কোন গ্রামে আসিয়া! গৃহগ্থের নিকট তক্ষ্য ভিক্ষা কয়েন, 
তখন তাহারা অন্ত কিছু ভিক্ষা! করেন না। কেবল ফল, মূল, ছাতু, হণ্চ, তত্র, 
আটা,--ইত্যাদি যোগীদিগের যাহা উপযুক্ত খাদ্য, তাহাই ভিক্ষা করেন। 

বক্ষচর্যা, অলোভ, দয়া, অক্রোধ, সরলচিত্ততা, আহারলাধব, শৌচ, 


এই কয়েকটিই বোগীদিগের নিয়মিতরূপে মেব্য। 
যোগীরা কেবলমাত্র কার্য্যসাধক সার জানের উপাসনা! করেন, অনেক 


জানিবার জন্ত ব্যগ্র হন না। তাহার কারণ এই যে, জানের বহ্ত্ব অর্থাৎ 
রহ রড জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা যোগের বিস্বকর হয়। 

ইহ! জানিব, উহ জানিধ, তাহা না জানিলে হইবে না)--যে বাতি 
এরূপ জ্ঞানতৃষ্চায় ব্যাকুলিত হইয়া ভ্রমণ করে, সহত্র বর অতীত হইলেও 
মে বাকি প্রকৃত জ্ঞাতব্য পায় না, প্রকৃত প্রাবাও পায় না । 
+ লমাহিত, বর্গনিষ্ঠ, অপ্রমত, জ্ঞানবান্‌,, একা গরচিত্ত, সংযতেন্তিয়, শুদ্ধবুদ্ধি, 
লোষ্টে ও কাঞ্চনে তুলাবুদ্ধি,--এইরূপ যোগীই অক্ষয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। 


সনাপ্ড । 


